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ভুমিকা 


বিশ্ববিদ্ালয় স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বাংলাভাষায় পঠনগাঁঠিনের অন্থমতি- 
দান করিয়া সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন । অবশ্ঠ ইহা অস্বীকার করিয়৷ লাভ নাই 
যে ইংরেজী ভাষায় উন্নতমানের যত স্থলিখিত পাঠ্যপুস্তক আছে বাংলাভাষায় তাহা 
নাই। বাংলাভাষায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠে ছাত্রছাত্রিগণ উপকৃত হইবে এই উদ্দেশ্টে 
গ্রন্থটি রচন। কর! হইয়াছে । 

বর্তমান গ্রস্থাট দুইটি বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের্ অন্তান্ত [৮ ০০০1: 
অপেক্ষা ইহা আকারে অপেক্ষাকত ক্ষুদ্র ; ছাত্রছাত্রীদের পঙ্গে অনাবশ্যক, অপ্রয়োজনীয় 
এবং অপ্রাসঙ্গিক এরূপ খুঁটিনাটি বাদ দেওযা| হইয়াছে । দ্বিতীযতঃ, গ্রন্থটি ছাত্রছাত্রীদের 
অধিকতর উপযোগী করিবার জন্য পরিশিষ্টে দশটি আদর্শ প্রশ্নোত্তর সংযোজিত 
হইযাছে। সম্প্রতি স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে মাওসেতুং-এর লেখা পাঠ্য করা হইয়াছে । 
এই কারণে পরিশিষ্টে মাওবাদ সম্পর্কে একটি আলোচনাও যোগ করা হইয়াছে। 
পুস্তকটি রচনায় আমর1 আমাদের অরদ্ধেয় অধ্যাপকগণের নিকট ধে অকু্ উৎসাহ ও 
প্রেরণ! লাভ কবিয়াছি তাহার জন্য তাহাদের নিকট চিরঞণী। অধ্যাপক শংকর ঘোষের 
কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

দ্রুত প্রকাশনার ব্যাপারে পুস্তকমের কার্যাধ্যক্ষ শ্রীবরগোপাল নাধক মহাশয়ের 
আগ্রহ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। গ্রস্থটিকে সর্ধাঙ্গন্ন্দর করিতে শ্রীমান গৌতম সাধুখার 
প্রয়াস প্রশংসার । 

যাহার্দের জন্ত গ্রন্থটি লিখিত হইয়াছে তাহার] উপকৃত হইলে আমরা শ্রম সার্গক 
জ্ঞান করিব। 
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নৈছাটা। 


১। 
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১। 
৩। 


দিলীপ কুমার সরকার 

বিশ্বনীথ ঘোষ 

ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা! (ঘন্স্থ) 

আধুনিক শাসন ব্যবস্থ। 

বিশ্বনাথ ঘোষ 

ভারতীয় অর্থনীতির সমসা 
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সুচীপত্র 
প্রথম অধ্যায় 


রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিধি (81079 ৪৪৫ 86076 ০1 
7১০118198] 9016069 ) 3 রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি এবং রাষ্ট্রদর্শন 
_ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা-_রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান 
_ রাষ্্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত__রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচন? পদ্ধতি-__ 
রাষ্্রবিজ্ঞানের সহিত অন্থান্ত বিজ্ঞানের সম্পর্ক-_ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
ও অর্থনীতি-_রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস--রাষ্ট্রবিজ্জান ও সমাঁজ- 
বিজ্ঞান--রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাসন্ত্র-_ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান 
_ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ভূগোল । পৃষ্টা ১--২৪ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও উপাদন (1)61171160) ৪1) 61877616801 (16 
36869) 3 রাষ্ট্রের সংজ্ঞা_পশ্চিমবঙ্গ অথবা নিউইয়র্ক কি 
রাষ্র বাষ্ট ও সরকার-_রাষ্ট ও অন্যান্ঠ সামাজিক প্রতিষ্ঠান__ 
সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যক্তি ও সমাজ। পৃষ্ঠা ২৫--৩৭ 


তৃতীয় অধ্যায় 
রাষ্ট্রের উপন্তি সম্বন্ধীয় মতবাদ (111901168 ০1 16 0181) ০01 
£)9 86৪69) $ এশ্বরিক উৎপত্ভিবাদ-_বলপ্রয়োগের মতবাদ 
পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ-_মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ-_সামাজিক চুক্তি 
মতবাদ-হবস, লক ও রুশোর মতবাদের তুলনামূলক 
আলোচনা--এঁতিহাসিক মতবাদ ব1 বিবর্তনবাদ । পৃষ্ঠা ৩৮৫৬ 


চতুর্থ অধ্যায় 
রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিষয়ক মতবাদ (11)901198 18680106170 
[806 01 16 86819)8 জৈব মতবাদ-_আদরশবাদ-_ 
মার্কসীয় মতবাদ-_আইনমূলক মতবাদ-যাস্ত্রিক মতবাদ। পৃষ্ঠা ৫৭--৭৯ 


(২) 
পঞ্চম অধ্যায় 
সার্বভৌমত্ব (90০৮০761175 ) £ সার্বভৌমত্বের ববৈশিষ্ট্য__সার্ধ- 


ভৌমত্বের রূপ-_অস্টিনের সার্বভৌমত্ব তত্ব-_সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে 
বহুত্ববাদ। পৃষ্ঠা ৮*_-৯৩ 


যষ্ঠ অধ্যায় 
আইন ও স্বাধীনতা (7, 8170 7,191 )5 আইনের সংজ্ঞাব_ 
আইনের উৎস-আইন ও নীতি_আইন ও স্বাধীনতা -_ 
স্বাধীনতার সংজ্ঞা ন্বাধীনতার বূপ-_ আইনের প্রকৃতি-_ 
আইনের শ্রেণীবিভাগ-_আস্তঞাতিক আইন-_শ্বাভাবিক আইন 
_ শ্বাভাবিক অধিকার-_সাম্য- স্বাধীনতা রক্ষা কবচ। পৃষ্ঠা ৯৪-_-১১৬ 


সপ্তম অধ্যায় 
জাতি ও জাতীয়তাবাদ (৪৮07 ৪76 ব861017811877 ) 2 রা, 
জাতি, জাতীয় জনসমাজ এবং জনসমাজ-_জাতীয় জনসমাজ 
গঠনের উপাদ্দান--জাতির আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার-_ 
জাতীয়তাবাদ বনাম আস্তর্জাতিকতাবাদ-_জাতিসংঘ সম্মিলিত 
জাতিপুঞ্জ। পৃষ্ঠা ১১৭-_-১১৯ 


অষ্টম অধ্যায় 


নাগরিকতা (01667081717 ) নাগরিক কাহাকে বলে-_-নাগরিকতা 
অজনের পদ্ধতি-_-নাগরিকতার বিলোপ-_স্থনাগরিকতা-_ 
ক্থনাগরিকতার পথে বাধা__ভারতীয় নাগরিকতার বৈশিষ্ট্য 
_-ভারতীয় নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি--১৯৫৫ সালের 
ভারতীয নাগরিকতা আইন | পৃষ্ঠা ১৩০--১৩৯ 


নবম অধ্যায় 


নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য ( চ101)09 8770 1006198 ০018. 
016297 )2 অধিকারের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ- সামাজিক 
অধিকার-_রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার-_নাগরিকের কর্তব্য-_ 
কর্তব্যের শ্রেণীবিভাগ- রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য--অধিকার ও 
কর্তব্য । পৃষ্ঠা ১৪৭-_১৪৯ 


€ ৩) 


দশম অধ্যায় 
সরকারের বিভিন্ন কূপ (1)111620% 10108 01 00591007916 ) 3 
সরকারের শ্রেণীবিভাগ-_রাজতন্ত্র_অভিজাততন্ত্র_একনায়ক- 
তন্ত্র গণতন্ত্র-_গণতস্ত্রেরে রপ- গণতন্ত্রের গুণ ও দোষ--- 
গণতন্ত্রের সফলতার উপায়__গণতন্ত্রেরে ভবিষ্যৎ__মন্ত্রিপরিষদ 
শাসিত সরকার--রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার-__এককেন্ত্রীয় 
সরকার-_ফুক্তরাষ্্ীয় শালন ব্যবস্থা। পৃষ্ঠা 


একাদশ অধ্যায় 
সরকারের বিভাগ সমুহ (07£81778 0161) 005610116716) ৪ 
ক্ষমতা ন্বতশ্ত্রিকরননীতি-_ছিপরিষদ ব্যবস্থার স্বপক্ষে ও 
বিপক্ষে যুক্তি-আইনসভাব কাজ-_শাসন বিভাগের গঠন ও 
কারধীবলী--বিচার বিভাগ । পৃষ্টা 


দ্বাদশ অধ্যায় 
সরকারের কার্যাবলী € 00150610108 01 (176 00৮91128910 ) 2 
রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য__ব্যক্তিস্বাতস্ত্যবাদ-_-সমাজতন্ত্রবাদ-_-সমাজতন্ত্র- 
বাদের বপ- _পমাজতন্ত্রবাদদের সমালোচনা-_-আধুনিক রাষ্ট্রের 
কার্ধাবলী-_সরকারের অর্থ নৈতিক কার্ধাবলী । পৃষ্ঠ 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 
রাষ্ট্রের সংবিধান (00178165107. 01 678 96865) £ সংবিধানের 
সংজ্ঞা-সংবিধানেব শ্রেণীবিভাগ-__লিখিত ও অলিখিত 
সংবিধান--নমনীয ও অনমনীয় সংবিধান। পৃষ্ঠা 


চতুদশ অধ্যার 
রাষ্ট্রনৈতিক দল (7১০1161061 78188) 2 রাষ্ট্রনৈতিক দলেব স্ববপ 
-_গণতন্ত্রে দলীয় ব্যবস্থার গুরুত্ব__রা ট্রনৈতিক দলের কার্যাবলী 
- দ্লব্যবস্থার দোষ ও গুণ_-দলীয় শাসন-_ছিদল বনাম 


২৫০--৮১ ৭৩ 


১৭৪--১৮৭ 


১৯৯----১৪৮ 


১৯৯-__--২০২ 


বছ্দলীয় ব্যবস্থা। - ৃষ্ঠ। ২০৩-_২১২ 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
জনমত (7১011 001010 ) ৫ জনমতের সংজা--জনমতের গুরুত্ব 
-জনমত প্রকাশের বাহুন। পৃষ্টা 


২১৩---২১৭ 


(৪) 


ষোড়শ অধ্যায় 
নির্বাচক মণ্ডলী (19০6০7819) সার্বজনীন ভোটাধিকারের 
স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি-_-নারীর ভোটাধিকার--পরোক্ষ ও 
প্রত্যক্ষ নিবাচন পদ্ধতি__নির্বাচকমণ্ডলীর কাজ-_সংখ্যা 
লিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব-_সমান্পাতিক প্রতিনিধিত্ব-সীমাবন্ধ 
ভোটদান পদ্ধতি__স্তুপী্কত ভোটদান পদ্ধাত-_পৃথক নির্বাচক- 
মণ্ডলী ও আসন সংরক্ষণ পদ্ধতি_-ছিতীয় ব্যালট পদ্ধতি__ 
ভারতে নির্বাচক ও নির্বাচনী এলাকা। পৃষ্ঠা ২১৮-_২২৯ 


পরিশিষ্ট £ মাওবাদ পৃষ্ঠা ২৩০-__২৩৪ 


প্রথম অধ্যায় 
রাষ্্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিধি 


॥ ৪0019 8100 9900)9 01 7১০01111081 90161806 ॥ 


£1616)6176 72071070176 191/017%3 : 70991600807 90070 
০1170116108] 930101099-_-139126107/ 01 [১0110108,] 90191009 6০ 06116) 


301670099---10611008 01120116108] 90161709,. 


বিষয়বস্তু 2 বাষ্টবিজ্ঞান, বাষ্ট্রনীতি এবং বাষ্্র দর্শনেব সংজ্ঞা £ বাষ্টুবিজ্ঞান পাঠেব প্রযোজনীযত। £ 
বাষ্ট্রবিজ্ঞ।ন কি বিজ্ঞান ঃ বা।্রবিজ্ঞানেব বিষযবন্ত্ব ও পবিধি 3 বাষ্রবিজ্ঞনেব আলো চন। 
পদ্ধতি £ বাট্রবিজ্ঞানেব সহিত অগ্যান্ত বিজ্ঞানেৰ সম্পর্ক £ বাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি £ 
বাষ্রবিজ্ঞ/ন ও ইতিহাস £ বাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান ১ বাষ্ট্বিজ্ঞান ও নাঁতিশাস্ত্র : 
বাষ্টবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান £ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ভূগোল । 


সংজ্ঞ। ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি এবং রাষ্ট্রদর্শন ()811016197 01 70116762] 
90161100, 7১০116108 8110 7১0116108] [1111098001)5 ) 8 কোন শাস্ত্ের বিজ্ঞানসম্মত 
আলোচন] করিতে হইলে শর্বপ্রথমে উহার স্ম্পষ্ট সংজ্ঞা জানা প্রয়োজন । বা 
বিজ্ঞান সম্পর্কে যথাথ সংজ্ঞা দেওয়। কঠিন কারণ ইহা একটি গতিশীল বিজ্ঞান । 


এরিইটল হইতেই রাষ্্রবিজ্ঞানের প্রকৃত আলোচনা সুরু হয ( গু]; 9616709 
0 73011608 7981778 "1৮ /850619.  7901100%8 ) £ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত 
বুঝাইতে এ্যারিষ্টটলই সর্বপ্রথম চ0116108 শবটি ব্যবহার করেন। এই 
শবাটি গ্রীকশব্ব ০115 (নগররাষ্ট্র) হইতে উদ্ভূত। গ্রীকদের মতে নগর- 
রাষ্ট্রের জীবনকে যাহ! কিছু স্পর্শ করে তাহাই রাষ্ট্রনীতির আলোচ্য বিষয় ছিল। 
এই অর্থে রাষ্ট্রনীতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সমার্থক। জেলিনেক, (0911109) সিজউইক 
(9148ঘ1০%) প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত পুরাতন লেখকগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিবর্তে রাষ্ট্রনীতি 
শবটি অধিকতর “পছন্দ করিতেন। - আধুনিক কালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ ব্যাপক অর্থে 
রাষ্ট্রনীতি শব্দটি ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক নহেন। ব্যাপক অর্থে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত 
হইল বাষ্্র এবং সরকার সংক্রান্ত অতীত, বর্তমান' এবং ভবিষ্ৎ ঘটনাবলীর আলোচনা] । 
বর্তমানকালে রাষ্ট্রনীতি বলিতে বুঝায়, বাস্তব রাষ্্রনীতি (76:998008] 011808 ) 


২ রাষ্্রবিজ্ঞান পরিচয 


অর্থাৎ সরকারের বর্তমান নীতিগুলি এবং উহাদের কার্যকর করার বাস্তব পদ্থাসমূহ। 
রাষ্্রবিজ্ঞানের এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে উহার পরিধি সংকুচিত হইয়া পডিবে। 

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দুইটি ভাগ আছে-_তত্বগত রাষ্ট্রনীতি ([1190:961081 0116108 ) 
এবং বাস্তব অথবা ফলিত রাষ্ট্রনীতি (7:০০8০9] 7১011695 )। তত্বগত রাষ্ট্রনীতির 
আলোচ্য বিষয় হইল (ক) রাষ্ট্রতত্ব, খ) সরকার সম্পর্কিত তত্গত আলোচন। 
(গ) আইন সংক্রান্ত আলোচন! এবং (ঘ) কৃত্রিম ব্যক্তি হিসাবে রাষ্ট্রের আলোচনা । 
অপরপক্ষে বাস্তব অথব] ফলিত র্াষ্ট্রনীতির আলোচ্য বিষয় হইল (ক) সরকারের বাস্তব 
রূপ, (খ) সরকার পরিচালন! (গ) আইন এবং (ঘ) কূটনীতি, যুদ্ধ, শাস্তি ও আস্তর্জাতিক 
সম্পর্ক । 

শুধুমাত্র ছিতীয় শ্রেণীর বিষয়গুলি হইল রাষ্ট্রনীতির আলোচ্য বিষয় অপরপক্ষে 
উভয় শ্রেণীর বিষয়সমূহই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অস্ততূক্ত। সুতরাং রাষ্ট্রনীতি অপেক্ষা 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান ব্যাপক ধারণ! । 

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় প্রাষ্ট্রদর্শন” নামক আর এরুটি শব্দের উদ্ভব হইযাছে 
যাহার সঠিক অর্থ সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। অনেক বর্তমান লেখক রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানের আলোচনাকে দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন- বর্ণনামূলক (7999০: ) এবং 
নীতিমূলক ( 7১:9৭01179819 ০01 [31)110901)1)108] ) 3 বর্ণনামূলক আলোচনাকালে রাষ্ট্র- 
বিজ্ঞানী নৈব্যক্তিক এবং নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া রাষ্ট্র ও সরকার সংক্রান্ত 
আলোচনা! করিযা যান। কিন্ত নীতিমূলক আলোচনাব ক্ষেত্রে কি ছিল বা আছে 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তাহা৷ লইয়াই শুধু আলোচন] করেন না, কি হওয়া উচিত তাহাও আলোচন। 
করেন। হালওয়েলের (. ঢূ. 78110৯11) মতে রাষ্ট্রদর্শনে বাষ্রনীতিক সংগঠন 
অপেক্ষা উহাদের ধ্যান ধারণা অধিকতর প্রতিফলিত হয়। 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রর্শনের মধ্যে হুম্পষ্ট সীমাবেখা টানা কঠিন। রাষ্ট্রর্শন 
অপেক্ষা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি ব্যাপক। রাষ্ট্রদর্শন রাষ্ট্রের প্রকৃতি, নাগবিকতা, অধিকার 
ও কর্তব্য এবং বাষ্্রনৈতিক আদর্শ প্রভৃতি মৌলিক সমস্যা লইযা আলোচন! করে 
(70116100] 72101195000) 99818 ছা10]। 0176 10009797065] 7:01016279 ০৫ 29 
09009 01 019 968৮৪, 0161%9228101]),  09361903 ০01 11616 &0৭. 00৮৮ 00৭. 
1)0110081 19818) এক অর্থে ইহা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পূর্ববর্তী কারণ উহার মৌলিক 
অন্ুমানগুলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের,ভিত্তিত্বরূপ। তথাপি রাষ্ট্রদর্শন যদি অস্পষ্ট এবং কল্পনাসর্বান্থ 
ন। হইতে চায় তাহা হইলে ইহ৷ রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রদত্ত মালমশল! ব্যবহার করিবে। 

রাষ্ট্রনীতি, রাষ্্রবিজান এবং রাষ্ট্রদর্শ,নর মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য কর! হইল। এইবার 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কয়েকটি সংজ্ঞা আলোচনা করা যাইতে পারে। 


বাষ্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিধি ৩ 


ফরাসী লেখক পল জানে (7801 096 ) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্ধারণ করিতে 

গিয়া বলিয়াছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইল সমাঁজবিজ্ঞানের সেই অংশ 

রর মা সংজ্ঞা যাহা রাষ্ট্রের ভিত্তি এবং সরকারের নীতি লইয়া আলোচন1 করে 

ৃ (70116109] 90162009 18 6]106 108: 01 80010] 90197 

১5110] 60953 0 619 10020861028 ০ 8109 9৮৮৮০ 900. 619 111001])193 ০ 
(০৪172076926), 


জার্মান লেখণ ব্রান্টজির (13100501311 ) মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রে মৌলিক অবস্থা 
9 প্রকৃতি, ইহাব বিভিন্ন রূপও বিবর্তন লইয়া আলে।চন। করিয়া! রাষ্ট্রের স্ববপ উপলব্ধি 
নটি করিতে চায় ( 701161091 ৪0191509 027.90.500::5 6০ 0006186809 
810 00101)0110170 609 96969 111 163 110000/081162] 00201- 
৮11073। 10 16599360810] 1780019, 169 ₹6:10109 [0০09 01 1181111996%610105 13 
19591071700), 
অধ্যাপক গার্ণারের মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা স্থুরু হয় রাষ্ট্রকে লইয়া, উহার 
পরিসমাপ্তিও ঘটে রাষ্ট্রকে লইয। (70116109%] 9019006 1)9£129 
£110 92069 101) 6176 96889 ). 
অধ্যাপক ল্যাদ্ির মতে মাগষের রাষ্্রনৈতিক জীবন হইল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য 


বিষয ([১0116108] 9019709 9000621 16361 10) 0009 119 


গার্ণার 


ল্যান্ছি 
01 171610 11) 9190101), 60 01500015960. 9686098৪), 


আমাদের মনে হয অধ্যাপক গেটেলের (09881) সংজ্ঞাই শ্রেষ্ট । তীহার যতে 
বাষ্টরবিজ্ঞান হইল রাষ্র কি ছিল তাহার এঁতিহাসিক অন্থসন্ধান, রাষ্ট্র কি হইযাঙ্ছে 
তাহার বিঙ্লেষণমুলক বর্ণনা এবং রাষ্ট্রের কি হওযা উচিত 
টে তাহার দর্শনমূলক আলোচনা (72011009] 8019700 13 ৪ 
111860৮1091 15956109610 ০ 19৮ 19 96269 199 19807) 81081561091 
36৪3 ০1 1)86 019 8৮০69 13 8170. & 73011190-061১1991 01500391010 01 %চ1)9/0 61১9 
96886 91100]. ১০), 
গেটেল অন্যত্র বলিয়াছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইল রাষ্ট্রের, রাষ্্ীয় সংগঠনের, রাষ্্ীয 
কার্ধাবলীর এবং রা'্ট্রনৈতিক মতবাদের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্ততের আলোচন' 
(20/6081 9919209 19 609 ৪৮৩৭ 01 0159 968৮6 1 019 0836, 10:636206 810 


(60:9, 01 100116100] 02050139610) %20 00116105] [9096101, 01001161091 


11886160510 600. 19011619891 60601198), 


৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা (0115 ০1 ৮16 9৮5৫3 ০1 
[১0116108] 30197509 ) 2 বত্তমানে অনেকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের উপযোগিতা সম্পর্কে 
সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ইহার আলোচনাকে অবাস্তব এবং অফল- 
প্রস্থ বলিয়া মনে করেন । বিরুদ্ধবাদীর। বলেন বাস্তবতার সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কহীন, 
বাস্তবে ইহার প্রয়োগ সম্ভব নয়, ইহা অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান, ইহা বিতকিত সমস্যা সম্পর্কে 
নির্দিষ্ট ও দ্বর্থহীন ভাষায় উত্তর দিতে পারে না, এবং বাস্তব রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানের তত্বের প্রয়োগ ক্ষতিকর । এমারসনের (137797907 ) মতে এই শাস্তে 
কোন নূতন তথ্য, নূতন সত্য অথবা জ্ঞাতব্য কিছু নাই; কিন্তু ইহা 
সত্য নয। আইভর তব্রাউন যথার্থই বলিয়াছেন যে সমাজজীবনের প্রকৃত 
মূল্যবোধের প্রতি দৃষ্টি রাখিযা আলোচনা! করিলে রাষ্ট্রচিজ্ঞানের আলোচন। 
বাস্তব এবং ফলগ্রন্থ হইবে । রাষ্বিজঙ্ঞানের আলোচন। মানুষকে সংস্কারমুক্ত হইতে এবং 
সঠিকভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা দেয়। ইহা ইতিহাসকে যথার্থভাবে ব্যাখ্য। করিতে 
সাহাযা কবে; বর্তমান রাষ্ট্রনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বুঝিতে অতীত বাষ্রনৈতিক 
চিন্তাধারা অপরিহার্য। ইহার আলোচন] ব্যক্তিকে নাগরিক কর্তব্য এবং অধিকার 
সম্পর্কে সচেতন করে । যে ব্যক্তি রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়ন করে নাই তাহার পক্ষে নাগরিক 
অধিকার এবং কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া] সহজ নয়। রাষ্রবিজ্ঞান ব্যক্তিকে সমাজও 
রাষ্ট্রের প্রতি আন্গুগত্য প্রদর্শন করিতে শিক্ষা দিযাছে ; “সকলের তরে সকলে আমর 
প্রত্যেকে আমর1 পরের তরে"__রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষকে এই মহান মানবতার আদর্শে 
অনুপ্রাণিত করে। গণতন্ত্রকে ফল করিতে হইলে ব্যক্তিকে স্নাগরিক হইতে হইবে । 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানই ব্যক্তিকে স্থনাগরিকতার আদর্শের সন্ধান দিতে পারে। রাষ্ট্র ও 
সমাজজীবনের প্রকৃত মূল্য বিচারের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের স্ার্থকতা রহিয়াছে। 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু আলোক প্রদান করে নী-_-উহা৷ ফল প্রসবিনীও বটে। 

বর্তমানে রাষ্ট্রনীতি মানবজীবনের এক অপরিহার্ধ ঘটন1। কোন না কোন সময়ে 
কোন ন। কোন ভাবে প্রত্যেকেই কোন ন! কোন রাষ্্রনীতির সহিত জডিত। 
তাই বর্তমান যুগে বাষ্ট্রনীতির প্রতি উদাসীন মনোভাব লইয়৷ বাচিয়৷ থাক। সম্ভব নয়। 
রাষ্ট্রনৈতিক চেতন] সম্পন্ন নাগরিক না হইলে শাসনব্যবস্থা ক্রুটিবিমুক্ত হইতে পারে না। 
ব্যবহারিক দিক হইতে বলা যায় ষে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর1 যে সকল নীতি এবং আদর্শ প্রতিষ্ঠা 
করিয়! গিয়াছেন সংবিধান রচয়িতা, আইনসভার সদস্য, শাসক এবং বিচারকদের 
পক্ষে কার্ধক্ষেত্র তাহাদের মূল্য অপরিসীম। 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান (৪ 10716108] 86161068 ৪ 90192009 )? কোন 
শান্ত্রকে বিজ্ঞানরূপে প্রতিপন্ন করিতে পারিলে উহার মর্ধাদ! বৃদ্ধি পায় বলিয়া! অর্থনীতি, 


রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিধি ৫ 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজতত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রের সমর্থকগণ নিজ নিজ বিষয়কে বিজ্ঞান- 
রূপে প্রতিপন্ন করিতে ব্যস্ত। কতকগুলি শাস্ত্র আছে যেখানে তাহাদের বৈজ্ঞানিক 
প্রকৃতি সম্পর্কে কোনরূপ মতবিরোৌধের অবকাশ নাই; যেমন, পদার্থ বিজ্ঞান, 
বসায়ন, গণিত, জীববিদ্ধা প্রভৃতি । আর কতকগুলি শাস্ম আছে যাহাদের বৈজ্ঞানিক 
প্রকৃতি সম্পর্কে মতবিরোধের অবকাশ রহিয়াছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এই শ্রেণীভুক্ত একটি 
শাস্ত্র । রাষ্্রবিজ্ঞান বিজ্ঞানের মর্যাদা লাভ করিতে পারে কিনা তাহা লইয়৷ পূর্বে 
বাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতদ্বৈধত। ছিল। রাষ্টরবিজ্ঞানের জনক এারিষ্টটল রাষ্ট্র- 
বিজ্ঞানকে চরম বিজ্ঞান (90776100  3010799) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। 
পরবর্তীকালে এযারিষই্টটলের পদাঙ্ক অনুসরণ করিষ। ম'তেসকু (1০0৮০5৫0160) 
বৌদা (13০11), হবস (7707১9৭), পোলক, সিজউইক, লঙ ব্রাইস, ল্যান্ষি প্রভৃতি 
লেখকগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকৃতি এবং মর্যাদা দান করিযাছেন; 
মপর পক্ষে বাকল (7300116 ), কৌ (0০0:769 ), মেটল্যাণ্ড ( 018161778 ) প্রভৃতি 
চিন্তানায়কগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মর্যাদ1! দিতে চান[ন1। উপহাস করিয়া একথা ও 
বল! হইয়াছে যে বাষ্রবিজ্ঞান যদ্দি বিজ্ঞানের মর্যাদা পায় তাহা হইলে চৌরধবৃন্তি 
কারিগরী জ্ঞানের পর্যায়তৃক্ত হইতে পারে (]£ 0০116105 15 8019709১ 6157. 19011% 
১0)0810 1১9 081]9ণ 69010010%% ), একদ1 মেটল্যাণ্ড বলিয়াছিলেন যখন আমি 
পরীক্ষায় এমন প্রশ্নপত্র দেখি যাহার শিরোনাম বাষ্রবিজ্ঞান, তখন আমি ওইরূপ 
শিরোনামের জন্য বিশেষ দুঃখ বোধ করি ( 1০7. [ ৪99, ৪৩$ 01 82:00178,607 
(10.99010178 10080.90 15 019 ০1৭. 0116108] 3016009+১ ] 66706 006 6186 
10996101059 106 619 61616, ) 

ধাহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিয়া! স্বীকার করার বিরোধী তাহার। কতকগুলি 
যুক্তির অবতারণ| করেন। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত বিশেষ ব্যাপক, জটিল, 
এবং অনিশ্চয়তাপূর্ণ। ইহার ফলে কোন নির্দিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 
গবেষণা পরিচালন। কর] সম্ভব নয়। আলোচ্যমান উপাদানগুলির মধ্যে সমজাতীয়তার 
অভাব এবং বিষয়বস্তর ব্যাপকতার দরুন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাকার্য চালানে! সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়তঃ, বাষ্ট্রবিজ্ঞানী রসায়নবিদ 
অথব1 পদার্থবিজ্ঞানীর মতো দেশ-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ অন্রাস্ত সার্বজনীন সত্যে 
উপনীত হইতে পারেন না। মানুষের জীবনের এক বিশেষ দিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 
আলোচ্য বিষয়। মাচ্ষ জড পদার্থ নয়। মানুষ পরিবর্তনশীল জীব, আর পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমাজ ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রনৈততিক সম্পর্কেরও পরিবর্তন ঘাটিতেছে। 
বিবর্তবুদ্ধি মানুষ সম্পর্কে আজ যাহা সত্য আগামী কাল তাহা! সত্য বলিয়া মনে নাও 


৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


হইতে পারে। উপরন্ত, মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি বিকাশের সাথে সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়- 
বন্তরও পরিধি ক্রমপ্রসারিত হইতেছে । মানুষ ইচ্ছাশক্তিসম্পন্প জীব রলিয়! গবেষণার 
অশ্নুকুল পরিবেশ স্থষ্টি করা! রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব নয়। এই কারণে অন্ুমাণের 
উপর নির্ভর করিয়া অনেকক্ষেত্রেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে তাহার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
হয়। তৃতীয়তঃ বিরুদ্ধবাদীগণ এই যুক্তিও উপস্থাপিত করেন যে এই শাস্বের কোন 
নির্দিষ্ট অনুশীলন পদ্ধতি নাই। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন পদ্ধতি অন্ুরণ 
করিয়া এই শান্ের আলোচন1 করিয়াছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আদর্শ, কার্যক্রম এবং 
সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে । বার্কের (35109) 
ভাষায় বলা যায় যে সৌন্দধতত্বের বিজ্ঞান বলিয়] যেরূপ কোন বিজ্ঞান নাই, সেইরূপ 
রাষ্্রভত্বের বিজ্ঞান বলিয়াও কিছু নাই (10)9:9 ৪ 700 9067709 01 10011169 1) 
10010 (1)89)1) (10070 18 2 80191000 01 8,986]176%198 )3 চতুর্থতঃ, যে উপাদানসমূহকে 
ভিত্তি করিয়! রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত তাহাদের মধ্যে ধারাবাহিকতার অভাব রহিয়াছে 
আর রহিয়াছে বাস্তবতাবিবজিত অন্মানের প্রভাব । 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান যথার্থ ই বিজ্ঞান কিন। তাহ! জানিতে হইলে আমাদের দেখিতে হইবে 
বিজ্ঞান কাহাকে বলে। পর্ধবেক্ষণও পরীক্ষালৰ জগৎ ও জীবনের কোন এক বিশেষ 
দিক সম্পর্কে স্থশৃংখলিত জ্ঞানই হইঙ্গ বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে, 
প্রথমতঃ, ইহা জগত অথবা! জীবনের এক বিশেষ শাখার আলোচন। | রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
মান্থষের জীবনের রাষ্ট্রনৈতিক দিক লইয়া আলোচন। করে। দ্বিতীয়তঃ বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞান পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষার দ্বার লাভ কর হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সত্য 
পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, এবং গবেষণার মাধ্যমে লাভ করা হয়। তুঁতীয়তঃ, বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞান সুসংহত, স্থশূংখলিত এবং কার্যকরণ সুত্রে গ্রথিত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণও বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতি অন্সরণ করিয়! স্থসংহত বাষ্টনৈতিক আদর্শ ও নীতি আবিষ্কার করেন। 
স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে বিজ্ঞানের তিনটি বৈশিষ্ট্যই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বর্তমান। স্যার 
পোলক (7০110) এই জন্তই বলিয়াছিলেন ধাহার। বাষ্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মর্ধাদ' 
দিতে নারাজ বিজ্ঞান সম্পর্কে তাহার্দের সঠিক ধারণার অভাব রহিয়াছে। তুলনা- 
মূলকভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ইতিহাস আলোচনার দ্বার! রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে যে 
সকল নীতি এবং স্থত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহারা মূলতঃ সত্য । এথেন্সের সফিষ্ট 
(9007188 ) এবং গ্রীক দার্শনিকদের লেখা থেকে স্বর করিয়া আধুনিক যুগের 
চিন্তানায়ক অধ্যাপক ল্যাস্কির চিন্তাধারায় যুগের প্রভাব থাকিলেও বিবর্তনমূলক ধারা- 
বাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। গ্রীক দার্শনিক খ্যারিষ্টটল ১৫৮টি নগর রাষ্ট্রের সংবিধান 
বিশ্লেষণ করিয়৷ বিপ্রবেষর কারণ এবং তাহার প্রতিকারের যে তথ্য আবিষ্ার করিয়া- 


বাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও প্ররিধি ৭ 


ছিলেন আজও তাহ! সমান সত্য। অপরপক্ষে জাশ্লীনীতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব 
সম্পর্কে কালমাকৃস (18 চাক যে ভবিষ্যতবাণী করিয়াছিলেন তাহা সত্য 
ন্লিয়! প্রমাণিত হয়নি কারণ যে অন্ুমাণের উপর তিত্তি করিয়! মাকৃস ভবিয়াৎ বাণী 
করিয়াছিলেন তাহ ভ্রান্ত এবং কাল্পনিক ছিল। বাটলারের (73819 ) ভাখায 
পদার্থবিদ্ভার ভবিষাত্বাণী নিভূলি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানেব ক্ষেত্রে উহ। সম্তাব্যতার অধিক 
কিছু নয় (12501061017 117 107551098 1779 10 06166112717) 10011010911 02117 
1986 09 200 20079 61082. 1):01)81)19 )। 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান হইলেও ইহা! পদার্থবিষ্কা অথব1 রসান শাস্বের স্গাঘ নিখুত 
বিজ্ঞানের (6২%০$ ৪0161)69 ) মযাদা দাবী করিতে পারে না। শ্যাব পোলক 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত নীতিবিজ্ঞানের সাদৃশ্ঠ খুঁজিয়া পাইয়াছেন। লঙ ত্রাইল 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আবহ্বিজ্ঞানের (1089010£১ ) সহিত তুলনা করিযাছে। আবহ- 
বিদ্যা আবহাওয়া সম্পর্কে কতকগুলি সাধারণ স্মত্র নির্ধারণ করে কিন্তু ইহা 
কিছুপরিমাঁণে অন্ুমাণের উপর নির্ভরশীল বলিয়া সকল সমবই ইহার সিঙ্গাস্ত অশ্রান্ত 
হয় ন1। বাষ্রবিজ্ঞানেও সেইবপ কতকগুলি সাধারণ স্ত্রের সন্ধান পাবা যাষ, 
অপরাপর অবস্থার কোন পরিবর্তন ন1 ঘটিলে যাহা অভ্রান্ত। ক্যাটলিনও ( ৫79 
0%৮110) বলিয়াছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান রসায়ন অথব]1 পদার্থবিদ্যার ন্তায় নিখু ত বিজ্ঞান 
নয, ইহ! অর্থনীতির মতো! অসম্পূণ বিজ্ঞান। 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান অসম্পূর্ণ সমাজ বিজ্ঞান। লঙ ব্রাইসের মতে ইহ! তালবোতা 
(06799639) বিজ্ঞান নয়_-ইহা একটি পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান ( 61)601701702] ), 
পরিবর্তনশীল জগতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর অভিজ্ঞত। প্রতিদিনই বাডিযা চলিয়াছে বলিয়! 
রাষ্্নৈতিক জীবনের আলোচন। ক্রমশই সহজ হইয] উঠিতেছে। এই কানণে লঙ্ড 
ব্রাইস বাষ্ট্রবিজ্ঞানকে প্রগতিশীল বিজ্ঞান (1):0'9991৮9 8০161060 ) বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন । 


রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বন্ত (96019 0117১011168] 301768 ) রাষ্্রবিজ্ঞানের 
পরিধি লইয৷ বাষ্বিজ্ঞনীদের মধ্যে কিছু মতবিরোধ লক্ষ্য করা যাখ। এ্যারিষ্টটল 
মানুষকে সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক জীব বলিয়! উল্লেখ করিয়াছিলেন । রাষ্্রবিজ্ঞান 
মানুষের বাষ্ট্রনৈতিক জীবনের আলোচন]1। অধ্যাপক গার্ণীরের ( ৫8779) মতে 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচন' শুরু হয় রাষ্ট্রকে লইয়া আবার উহার পরিসমান্তিও হইল 
রাষ্ট্রকে লইয়া (7০011610891 34101109 1১92105 876. 9009 ৮161) টা1৪ 8686৪) আবার 
ডাঃ লীককের ( [.9৪০০৫]. ) মতে বাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হইল শুধুমাত্র সরকার। 


৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


কিন্ত এই উভয় মতই চরম বলিয়া গ্রহণযোগ্য নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে সঠিক 
ধারণ ব্যক্ত করিয়াছেন অধ্যাপক ল্যাস্কি, গেটেল এবং গিলক্রিস্ট। যাহা কিছু রাষ্ট্র 
ও মান্থষের বাষ্টনৈতিক জীবনকে স্পর্শ করে তাহাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। 
অন্তভাবে বলা যায় রাষ্ট্র এবং সরকার উভয়ই রাষ্্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। 

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের স্বরূপ উপলব্ধি 
করিতে হইলে সরকারকে জানা প্রয়োজন কারণ সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ট 
এবং ইচ্ছা কার্যকরী হয়। শাঁসনকার্ধ,পরিচালন। করিবার জন্য সবকার আইন প্রণয়ন 
করে বলিয়া প্রসঙ্গতঃ আইনের আলোচনাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পৰিধির মধ্যে আসিয় 
পড়ে। 

রাষ্ট্র ও সরকারের স্বরূপ জানিতে হইলে উহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এতিহাসিক 
পটভূমিকায় আলোচনা করিতে হইবে। এঁতিহাসিক দিক হইতে রাষ্ট্রের উদ্ভব, 
বিবতন এবং মতবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচন করা হয়। ইতিহাস হইতে শিক্ষ] গ্রহণ, 
ন1] করিলে কেহই বর্তমান সম্পর্কে সুষ্পষ্ট ধারণা অথবা ভবিষ্যৎ স্থির করিতে পারিবে না। 
ঘটমান বর্তমানকে বুঝিবার জন্তই মূলতঃ অতীতের আলোচনা! কর! হয় এবং বর্তমানকে 
আলোচনা করার উদ্েশ্ঠ হইল ভবিষ্ততের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ । (7০ ৪6 
10692990690. 37) 51) 1099 0000290. 011191]১ 1)908/090 ০. "80 60 00097 
90800. 5/1১95 19 09001717109 87009. আ০ চ28 01019 86612) 01219 10 0709: ৮০ 
10006009 1786 11] 00০08: (130128 ), কিন্ত শুধুমাত্র অতীত রাষ্্নৈতিক ধ্যান 
ধারণার আলোচনায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকিলে উহা! বাষ্রবিজ্ঞান না হইয়া 
ইতিহাসে রূপাস্তরিত হইয়া যাইত। বর্তমান তথা বাস্তবতার দিক দিয়াও এই শান্ত 
বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক ধ্যানধারণা এবং সমকালীন রাষ্ট্রসমূহের অবলম্িত কার্যাবলী 
আলোচন। করে। প্রত্যেকটি মানবিক সমস্যার ছুইটি দিক আছে--একটি তাত্বিক, 
অপরটি সংগঠনিক। বাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রের আলোচনায় উহার তত্বগত এবং সংগঠনগত 
উভয় দিকের প্রতিই সমান দৃষ্টি দেওয়। হয়। 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধুমাত্র বাস্তবকে লইয়া আলোচন! করে না__আদর্শ লইয়াও আলোচন। 
করে। রাষ্ট্রের শ্বরূপই শুধু এই শাস্ত্রের বিচার্ধ বিষয় নয়, উহার স্বরূপ কি হওয়া 
উচিত তাহাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। রবসনের (০5০7) ভাষায় কি 
ছিল অথবা আছে শুধু তাহাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় নয়_কি হওয়া! উচিত 
, তাহাও উহার আলোচনার অস্তরুত্ত। সুতরাং বলা যায় যে রাষ্ট্রের অতীত, বর্তমান 
এবং ভবিষ্যৎ লইয়! রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচন! করে। 

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিধয়বস্ত সম্পর্কে বাস্তব দৃষ্টিভংগী হইতে আলোচন। 


রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্ররূৃতি ও পরিধি ৯. 


করিয়া ইউনেস্কো ( ঢঘা7500) মোটামুটি চার শ্রেণীর বিষয়কে ইহার অস্তভূক্তি 
করিয়াছে_(১) বাট্রনৈতিক মতবাদ ও তাহাদের ইতিহাস, (২) বাষ্্রনৈতিক 
প্রতিষ্ঠান ও উহার সংবিধান, (৩) রাষইইীনৈতিক আইন, নীতি ও সংগঠন এবং (3) 
বাষ্টরনৈতিক দল, সংস্থাসমূহ, জনমত এবং নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য। 


রাষ্্রবিজ্ঞানের আলোচন! পদ্ধতি (11611।008 011১0110109] 90191109 ) ঃ 
গামরা দেখিয়াছি যে রা্বিজ্ঞান একটি অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান, চরম সত্যের পরিবর্তে 
আপেক্ষিক সত্যে উপনীত হওয়াই ইহার লক্ষ্য। এই কারণে সকল রাষ্্রনৈতিক 
ব্যাপারেই মতদ্বৈধতা দেখা! যাঁয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনুশীলন সম্পর্কেও বিভিন্ন লেখক 
বিভিন্ন পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। আগষ্ট কৌতের (0০:৮6) মতে 
পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা এবং তুলনামূলক আলোচনাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান পদ্ধতি। 
ব্রান্টক্সি (13105880111) দার্শনিক এবং এঁতিহাঁপিক পদ্ধতিকেই ম্বীকাব কবিযাছ্ন | 
বর্তমান যুগের বহু চিস্তানাযকগণের মতে আরোহী ([010০61৮9) পদ্ধতির সাহায্যে 
নভূঁল সুত্রে উপনীত হওযা যাষ। প্রারুতিক বিজ্ঞানের ন্তাষ যন্ত্রপাতির সাহায্যে 
বাষ্ট্রবিজ্ঞানে গবেষণার কোন স্থযোগ নাই বলিয়! নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 
অন্থসরণ কর! এক্ষেত্রে বিশেষ প্রযোজন। উনবিংশ শতাব্দী হইতেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানেব 
গবেষণার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি ব্যাপক প্রপার লাভ করে। বর্তমানে 
বাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে যে সকল পদ্ধতিব ব্যবহীব হইযা থাকে নিয়ে তাহাদের 
আলোচন। করা হইল ঃ 


এক] পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি (119090. 01 070887%8্191)) £ পযবেক্ষণ- 
মূলক প্রণালী রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার একটি আরোহী ([709৫61,9) পদ্ধতি। লর্ড ব্রাইস 
৪ লাওয়েল এই পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানের 
কার্ধসমূহ বিশেষ সতর্কতার সহিত পর্যবেক্ষণ করিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানেব মূলত্রগুলি 
আবিষ্কার কর1 সম্ভব। রাষ্্বিজ্ঞানী নিরপেক্ষ সমালোচকের ন্যায় সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গীতে 
রাষ্ট্রনৈতিক জীবন এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ পর্যবেক্ষণ করিবেন এবং আপাত সাদৃশ্ঠ পরিহার 
করিয়া অগ্রসর হইবেন। পর্যবেক্ষণ যদি নিপল এবং ক্রুটিমুক্ত না হয় তাহা হইলে 
এই পদ্ধতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে সত্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহাযতা করিবে না। লর্ড ব্রাইস 
তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ [1)9 48103911082, 0000701/9916, এবং 01009ঃ) [060০0- 
0019৪ রচনার পৃরে সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে ভ্রমণ করিয়া সেখানকার শাসনকাষ পরধবেক্ষণ 
করিয়! স্বীয় পিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লাওয়েলও (1,0%611) এই 
মত প্রকাশ করিয়াছেন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পধবেক্ষণমূলক বিজ্ঞান, পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান নয় 


১ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


(৩2011609৪8 18 ৪0. 0089:5861008] ৪0৫. 106 &0. 61611067681 5616009) 3 তিনি 
আরও বলিয়াছেন রাষ্্রনৈতিক ঘটনাবলীর গবেষণাগার গ্রস্থাগার নয়__প্রকৃত 
রাষ্্রনৈতিক জীবনের পর্ধবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ। পর্যবেক্ষণ এবং বাস্তব বিশ্লেষণের উপর 
প্রতিষ্ঠিত এই পদ্ধতির কয়েকটি গুণ আছে। ইহা ব্যবহারিক, বাস্তব, এবং জীবনের 
সহিত সংগতিপূর্ণ। বাস্তব ঘটনার সহিত যোগহ্থত্র থাকায় ইহা! অবান্তবতার অভিযোগ 
হইতে মুক্ত। তথাপি এই পদ্ধতি অতি সতর্কতার সহিত ব্যবহার কর! উচিত, 
ঘটনাসমূহ সংখ্যায় অধিক এবং পরস্পর বিরোধী হইলে শিক্ষণপ্রাপ্ত চোখ এবং পরিণত 
বিচাবরবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পাঁরিবে। ঘটনাসমৃহকে 
সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করিবার মতো! যোগ্যতা গবেষকের থাকা চাই। পর্যবেক্ষণের 
মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ কর) হয় কিন্তু শ্বয়ং তথ্যের বিশেষ কোন মূল্য নাই যদ্দি না 
সম্যকভাবে উহাদের ব্যাখ্যা এবং বিশেষণ করণ হয়। 

[ছুই] পরীক্ষামূলক পদ্ধতি ( 9যা)6717067168] 1196700) যে সকল 
সমালোচকগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিতে নারাজ তাহাদের প্রধান 
যুক্তি হইল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণায় পরীক্ষামূলক পদ্ধতি গ্রহণ করার স্থযোগ নাই। 
রসায়নবিদ রসায়ণের গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে কাম্য পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া] যেভাবে 
পরীক্ষা কার্ধ চালাইয়! যাইতে পারেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে ওইভাবে পরীক্ষা 
কার্ধ চালানে। সম্ভব নয়। বাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরীক্ষাকার্ধ চালানে। বিপজ্জঞনকও বটে। 
বিপ্লবের কারণ অনুসন্ধান অথব। একনায়কতন্ত্র অথব1 বহিঃশক্রর আক্রমণে জনজীবনে 
উহার প্রতিক্রিয়া! লক্ষ্য করিবার জন্য উহাদের প্রবর্তন কর! খুবই বিপজ্জনক প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই পরীক্ষামূলক "পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ সম্ভব কারণ উহার বিষয়বস্ত 
হইল প্রাণহীন জড়পদার্থ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রয়োগ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ 
কারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণার বিষয়বস্তু হইল ইচ্ছাশক্তি এবং চেতনা সম্পন্ন মানুষ । 
গবেষণার উপাদানসমূহ চেতনা সম্পন্ন, পরিবত্তনশীল এবং অসমজাতীয় হইলে পরীক্ষা-_ 
মূলক পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব হয় না। এই কারণেই লর্ড ব্রাইস বলিয়াছেন যে মানুষের 
রাজনৈতিক জীবন শুধুমাত্র বর্ণনাই করা যায়। 

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ সীমাবদ্ধ হইলেও একথা অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই যে মানুষের রাষ্্রনৈতিক জীবনে সচেতন অথবা অচেতনভাবে 
সকল সময়ই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে। রাষ্ট্রের প্রত্যেক নৃতন আইন, নৃতন 
প্রতিষ্ঠান, নূতন নীতি পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয় কারণ উহাদের ফল সম্তোষজনক 
হইলে উহার! স্থায়িত্ব লাভ করিবে আর ক্ষতিকারক হইলে পরবর্তীকালে উহাদের 
বর্জন করা হইবে। 


বাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিধি রা 


[ তিন ] এঁতিহাসিক পদ্ধতি (17186071681 11900): এই পদ্ধতি এক 
ধরনের পরীক্ষামূলক পদ্ধতি এবং মূলতঃ আরোহী (:048০%%৫)) এঁতিহাসিক 
পটভূমিতেই রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের যথা আলোচন] হইতে পারে। ইতিহাসের 
জ্ঞান এবং অভিজ্ঞত! রাষ্্রবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে অপরিহায অঙ্গ। বাষ্রতত্ব এবং 
রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বরূপ বুঝিতে হইলে এঁতিহাসিক তথ্যের তি্তিতে 
উহ্বাদের উদ্ভব এবং ক্রমবিবর্তনের ধারাটি জান! প্রয়োজন । রাষ্ট্রবিজ্ঞানী পোলকেব 
(6০11০) ভাষায় এতিহাসিক পদ্ধতি রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্তমান প্রকৃতি এবং 
ভবিষ্যৎ প্রবশতার ব্যাখ্যা করে। ইতিহাস যে গোপনে গোপনে ভূবনে ভূণনে কাজ 
করিয়া যাইতেছে এবং উহার মধ্যেই ভবিষতের অন্রাস্ত পথনিদেশ পহিয়াছে এই 
পদ্ধতি সেই সত্যের প্রতি ইংগিত দেয়। ক্রমবিবর্তনের ধারায় রাষ্ট্ীনৈতিক জীবনকে 
ব্যাখ্যা কর! হয় বলিয়া এই পদ্ধতি বিবর্তনধান্দের সহিত সম্প্কযুক্ত। 


এই পদ্ধতি অন্ুসারে রাষ্ট্রতত্বের ব্যাখ্যা করিতে হইলে বিশেষ সতর্কত। অবলঙ্গন 
করিতে হইবে। এই পদ্ধতির প্রধান ক্রটি যে ইহা মূল্যবোধ (৮1098) লইয়! 
আলোচন| করে না। স্থতরাং এই পদ্ধতির সহিত দাশনিক পদ্ধতির যুগ ব্যবহারই 
রাষ্্রবিজ্ঞাণীকে সত্যসিদ্ধাস্ত গ্রহণে সহায়তা করিবে। অবশ্ত পরোক্ষভাবে এতিহাসিক 
পদ্ধতি আমাদের বিচারবোধ স্ষ্টি করিতে সাহায্য করে । 


এই পদ্ধতি অনুসারে গবেষণা রক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আপাত সাদৃশ্য পরিহার 
করিবেন। বর্তমান এবং ভবিঘ্ুংকে সম্পূর্ণরূপে অতীত তথ্যের ভিত্তিতে ব্যাখ্য। 
করিলে ভুল হইতে পারে, গবেষক তাহার ব্যক্তিগত পূর্ব ধাবণার বশবতীঁ হইব] 
ইতিহাসের গতির ভূল ব্যাখ্যা দিতে পারেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীকে মনে 
রাখিতে হইবে যে ইতিহাস তাহার পুনরাবৃত্তি করে এই প্রবাদ অর্ধসত্য ; অপর 
অর্ধসত্য হইল যে ইতিহাস তাহার পুনরাবৃত্তি করে ন1। 


[চার] তুলনা মুলক পদ্ধতি (00210878616 11900190 ) £ তুলনামূলক 
পদ্ধতি এতিহাসিক পদ্ধতির পরিপূরক । ইহা অতি প্রাচীন পদ্ধতি এবং এযারিষ্টটলই 
সর্বপ্রথম এই পদ্ধতির প্রয়োগ করেন। তিনি ১৫৮টি নগররাষ্ট্রেরে সংবিধানের 
বিশ্লেষণ এবং তুলনামূলক আলোচনা করিষ! তাহার বাষ্ট্রনৈতিক সিদ্ধান্ত আসিয়া- 
ছিলেন। এ্যারিষ্টটলকে অনুসরণ করিয়া! বঙমানযুগে ডি টকভিল (9 ['০০৫0০1119) 
লর্ড ব্রাইস (7,014 73:56 ), মততস্কু (11008990598), হেনরী মেন (৩2১ [4810 ) 
প্রভৃতি চিস্তানায়কগণ তুলনামূলক পদ্ধতির ব্যবহার করিয়াছেন। 


এই পদ্ধতিতে অতীতের রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে বর্তমানের রাষ্ট্রনৈতিক 


১২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


প্রতিষ্ঠানগুলির (তুলনামূলক আলোচনা! করিয়া ইতিহাসের বহু সত্য আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। তুলনীয় বিষয়গুলিকে গ্রহণ এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে পরিহার 
করিয়া গবেষক তাহার সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এই পদ্ধতি ঘটনাসমূহকে গ্রথিত 
করিয়! উহাদের মধ্যে কার্ধকারণ স্থত্র নির্ধারণে আমাদের সহায়তা করে। 


তুলনামূলক পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগের জন্য বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন। 
াষ্ট্রবিজ্ঞানী শুধুমাত্র ঘটনা সমূহের মধ্যে সাদৃশ্যই লক্ষ্য করিবে না, উহাদের পার্থক্যও 
দেখিবেন | দ্রুত সিদ্ধাত্ত আবিষ্কারের নেশায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তুলনীষ ঘটনাসমূহের 
মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক এবং মনস্তাত্বিক পরিবেশের পার্থক্য অগ্রাহথ 
করিলে ভূল সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে । 


তুলনামূলক পদ্ধতির একটি বিশেষ কপ হইল সাদৃশ্ঠ অন্ুমান (৪29108% ).) 
অধিক দুর অগ্রসর না হইলে ইহা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যবান। এই 
সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে সাদৃশ্য অনুমান প্রমাণ নয; ইহা নিশ্চয়তার পরিবর্তে 
সম্ভব্যত৷ নির্দেশ করে। 


[পাচ] পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি (981881681 119)00 ) £ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 
পরিমাণগত ও গুণগত উভয় দিকই আছে। পবিমাণগত দিকে পরিসংখ্যানমূলক 
পদ্ধতির প্রয়োগ কর] যায়। যে সকল রাষ্্রনৈতিক তথ্য গণনা ও পরিমাপ 
করা যায সেগুলি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করিয়! রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তাহার সাধারণ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হন। গণতান্ত্রিকদেশসহ্হে ভোটাধিক্যের মাধ্যমে দলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা 
পরিসংখ্যানেরই ব্যবহার। অবস্ত পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি কোন স্বয়ধনির্ভরশীল পদ্ধতি 
নয়__-অন্য কোন পদ্ধতির সহায়ক হিসাবে ইহ! কাজ করিয়! থাকে। দেশের জনসংখ্যা 
বৃদ্ধি, আধিক অবস্থা, জাতীয় আয়ের পরিমাণ, জীবনযাত্রার মান প্রসূতি যে সকল 
তথ্য সম্পর্কে পরিসংখ্যান গ্রহণ কর] হয় তাহার। বাষ্টনৈতিক নীতি নির্ধারণে এবং 
শাসন সংস্কারে বিশেষ সহাযতা করে। 


[ছয়] দার্শনিক পদ্ধতি (79711108071)168] 1166)00): ইহা একটি 
অবরোহী (6929০859) পদ্ধতি । রুশো, মিল, সিজউইক (918810%) প্রভৃতি 
রাষট্রবিজ্ঞানীগণ এই মতবাদের বিশেষ সমর্থক ছিলেন। এই পদ্ধতি অভিজ্ঞতাপূর্ 
(80107) ধারণার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, প্রকৃতি, কার্ধপরিধি, ব্যক্তির সহিত 
রাষ্ট্রের সম্পর্ক আলোচন! করিয়! থাকে। ইহা রা্রনৈতিক জীবনকে নৈতিক মানদণ্ডে 
বিচার করে। ইহা কতকগুলি অমৃর্ত ধারণ] লইয়া! আলোচন। স্থরু করে এবং পরে 
উহার সহিত বাস্তব ঘটনাব সামঞ্তন্ত বিধান করে। 


রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিচয় ১৩ 


এই পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি যে ইহা সহজেই নিছক কল্পনাবিলাসে পধবসিত হইতে 
পারে | মুরের (81929+8) 06০18 এবং কিছু পরিমাণে প্রেটোর 20]8109 গ্রস্থে 
ইহাই ঘটিয়াছিল। আদর্শ রাষ্র গঠনের চিন্ত। প্রাচীন গ্রাক দার্শনিকদের যুগ হইতে 
বর্তমান যুগ পর্যস্ত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । 


[সাত] আইনমুলক পদ্ধতি (087181051 118,00 ): এই পদ্ধতি রাষ্ট্রকে 
আইনমুলক সংস্থা হিসাবে গণ্য করে এবং বাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আইনের নীতিবিজ্ঞান 
হিসাবে কল্পনা! করে। বহু জার্ধীন এবং ফরাসী লেখকগণ বাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণা 
এই পদ্ধতির ব্যবহার সমর্মন করিয়াছেন। এই পদ্ধতি অন্তসারে আইন প্রশযন 
এবং আইনকে কাধকর করার মধ্যেই বাষ্ট্রতত্বের মূলনীতি-সমূহেপ সন্ধাণ মিলিবে। 
শুধুমাত্র আইনের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের সম্পর্ক অন্থশীলণ করা 
হয়__আইন বহিভূতি সামাজিক শক্তিসমূহের প্রভাব স্বীকার কর! হয না। কিন্ত 
অধ্যাপক গার্ণার (9427159£) যথার্থই বলিয়াছেন যে বাষ্কে শুধুমাত্র আইনগত 
প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিচাব করলে উহা! একতরফা! এবং সংকীর্ণতা দৌষদু্ট হইতে বাধ্য । 


[আট] মনোবিজ্ঞানমুলক পদ্ধতি (£১85001081081 1196704) 2 
মনোবিজ্ঞান একটি নৃতন বিজ্ঞান এবং ইহার সমর্থকগণ ব্যক্তিজীবন এবং সমাজ 
জীবনের সর্বত্রই ইহার প্রয়োগ করিতে আগ্রহী । লর্ড ব্রাইস বলিয়াছেন রাঈ- 
বিজ্ঞানের মূল মনোবিজ্ঞানের মধ্যেই নিহিত আছে (7১0110105 1193 18৪ ০০৮১ 2 
7১৪$0010£% ) এই পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানের স্থত্রের সাহায্যে রাষ্ট্নৈতিক জীবনের 
বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াস পায়। মানুষের রাষ্ট্ীনৈতিক আচরণ কতখানি তাহার প্রবৃত্তি 
ও প্রকৃতির ছারা প্রভাবিত হয়, জনমত গঠনে কোন্‌ কোন্‌ প্রবৃত্তি কাজ করে ইত্যাদি 
সম্পর্কে এই পদ্ধতি আলোকপাত করিতে পারে। বেজহট (13889],০ ) বলিয়াছেন 
বৃটিশ জনগণের এক বিশেষ মনম্তবই ওই দেশে নিয়মতান্ত্রিক সরকারের সাফল্যের 
কারণ। অবশ্ঠ মনে রাখ প্রয়োজন যে সকল কিছু মনোবিজ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষণ 
করা উচিত হইবে না কারণ ইহ। সমস্।টির :৫নতিক দিক লইয়া! আলোচন! করিতে 
পারে না। 


[নয়] জীববিজ্ঞানমুলক পদ্ধতি ( 810198165) 1196190): এই পদ্ধতি 
অঙ্নসারে রাষ্ট্র ও জীবদেহের সাদৃশ্ঠ বর্ণনা করিয়া রাষ্ট্রের প্রঞ্কতি, ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন 
ব্যাখ্যা করা হয়। জার্ধান লেখক র্রাষ্টঙ্লি (131068৫1)1)) এবং ইংরেজ লেখক 
হার্বাট ম্পেনসার (9০92০9£ ) রাষ্ট্রের সহিত জীবস্ত প্রাণীর তুলনা করিয়! রাষ্ট্রের 
প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন । কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে জীবদেহ এবং 


১৭ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


জীবদেহের বুদ্ধি ও পরিবর্তন যে নিয়মের ছারা নিয়ন্ত্রিত হয় রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সেই 
নিয়ম প্রযোজ্য নয়। এই পদ্ধতি হইতে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার বিশেষ 
সম্ভাবন] থাকায় বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় এই পদ্ধতি পরিত্যক্ত হইয়াছে । 


[দশ] সমাজতন্ত্রমূলক পদ্ধতি (9০০101981681 11511100)£ এই পদ্ধতি 
জীব-বিজ্ঞানমূলক পদ্ধতির অন্গরূপ। ইহা রাষ্ট্রকে একটি সামাজিক জীবরূপে কল্পনা 
করে। ব্যক্তিকে সমাজশরীরের কোষ বলিয়৷ অভিহিত করা হয়। মানুষের মত 
রাষ্টও বিবর্তনের ফল। নাগরিকগণের গুণাগুণ অন্ুুপারে রাষ্ট্রের গুণাগুণ নির্ধারিত 
হয়। 

উল্লিখিত পদ্ধতিগুলিকে মোটামুটিভাবে ছুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়-_ 
আরোহী পদ্ধতি (1700061% ) এবং অবরোহী পদ্ধতি (7098896৮9)) আরোহী 
পদ্ধতিতে আমর! বিশেষ সত্য হইতে সাধারণ সত্যে উপনীত হই, অপরপক্ষে অবরোহী 
পদ্ধতিতে আমর! সাধারণ সত্য হইতে বিশেষ সত্যে উপনীত হুই। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 
আলোচনায় কোন পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য সে সম্পর্কেও যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে । অধ্যাপক 
গার্ণারের মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান গবেষণায় আরোহী পদ্ধতির এবং প্রয়োগবাদের 
(75805981800 ) মূল্য অধিক। এই মতাম্ুসারে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি, এঁতিহাসিক 
পদ্ধতি এবং তুলনামূলক পদ্ধতির একত্র সমবায়ে রাষ্টরবিজ্ঞানের গবেষণা পরিচালিত 
হওয়া উচিত। কিন্ত ইহা চরম মত বলিয়া গ্রহণযোগ্য নয়। যে কোন শাস্ত্বেরই 
বৈজ্ঞানিক আলোচনার জন্য আরোহী এবং অবরোহী উভয় পদ্ধতিই প্রয়োজন । 
পথ চলিতে যেরূপ ডান ও বাম পায়ের প্রয়োজন আছে সেইরূপ বৈজ্ঞানিক চিস্তাধারায় 
আরোহী ও অবরোহী উভয় পদ্ধতিরই প্রয়োজন রহিয়াছে । তাই গোখেলও 
বলিয়াছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করিয়া! চলিবেন। 
এঁতিহাসিক পদ্ধতি, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি এবং তুলনামূলক পদ্ধতির সহিত দার্শনিক 
পদ্ধতির একত্র সমবায়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণা পরিচালিত হইলে চরম সাফল্য লাভ 
করা যাইবে । তাই লিপসনও (118০8) বলেন বর্ণনার সহিত তত্বের মিলনের 
মাধ্যমে মূল্যায়ন .করাই হুইল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণ! পদ্ধতি (1179 77967০8 ০1 
720116108] 90169009619 92 9৮910196159 812%15319 101611)8 099০1110610) 16) 


&1)602৮,) 


রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অন্ষযান্ত। বিজ্ঞানের জম্পর্ক (86181078101) ০1 
[১০1181081 96191066 161) 0688৮ 9615098৪ ) $ রা্রবিজ্ঞানে মানুষের বা্রনৈতিক 
জীবন লইয়া আলোচন! করা হয় রাষ্ট্রনৈতিক দিক ছাড়াও মানুষের জীবনের 


রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিধি ১৫ 


বিভিন্ন দিক রহিয়াছে আর এক একটি দিক লইয়া! আলোচন1 করিবার জন্য এক একটি 
শান্সের উদ্ভব হইয়াছে । কিন্ত প্রতিটি সমাজবিজ্ঞান মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক 
ও পরিবেশ লইয়া আলোচন1 করে বলিয়! প্রত্যেকটির সহিত প্রত্যেকটির কিছু 
সম্পর্ক থাকিবে । সিজউইক (918,101: ) যখার্থ ই বলিয়াছেন যে কোন শাস্ত্র সম্পকে 
সঠিক ধারণ! করিতে হইলে অন্তান্ত শান্মের সহিত ওই শাস্বের সম্পর্ক উপলব্ধি কবা 
প্রয়োজন। শুধু তাহাই নয়, এইভাবে সম্পর্ক স্থাপনের দরুন প্রতি শাস্মই বিশেষ 
উন্নতি লাভ করিয়াছে । পলজানে (801 086) বলিয়াছেন যে ইতিহাস, দর্শন, 
অর্থনীতি, আইন প্রভৃতি শাম্ম রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে । 
ওই সকল শাস্ত্র হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান তাহার সত্য আবিষ্কারের জন্য বহু তথ্য গ্রহণ 
করিয়াছে । নিম্নে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অন্তান্ত শাস্ত্রের সম্পর্ক আলোচন। কর হইল । 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি (17১0118681 30197082100. 106017077108 ) ই 
বাষ্্রবিজ্ঞানের সহিত অর্থনীতির অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। প্রাচীনকালে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং 
অর্থনীতির মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য কর] হইত না। অর্থনীতিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি 
শাখা বলিয়া! মনে করা হইত। গ্রীকগণ মনে করিতেন যে অর্থনীতি রাষ্ট্রের অর্থ- 
সংগ্রহের একটি উপায় মাত্র। অবশ্ঠ বর্তমানে এই মত স্বীকৃত না হইলেও উভয় শাস্মের 
মধ্যে যে গভীর সম্পর্ক রহিযাছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম শ্মিথই (4910 9718] ) প্রথম অর্থনীতিকে একটি বিশিষ্ট 
বিজ্ঞানের মর্যাদায় ভূষিত করেন । 

এ্যাভাম ম্মিফকে অর্থনীতির জনক বলিয়া অভিহিত করা হয়। শাহার মতে 
অর্থনীতি হইল সম্পদ অথবা ধনসম্পফ্িত বিজ্ঞান। এযাভাম স্সিথ প্রদত্ত অর্থনীতির 
সংজ্ঞায় “সম্পদের” উপ অধিক গুরুত্ব আরোপ করায় দার্শনিকগন তীব্রভাবে এই 
শাস্বের নিন্দা করেন। রাষ্ষিন (70877) ইহাকে 'কুবেবের 
স্থসমাচারঃ” বলিয়া উপহাস করিযাছেন। দাঁশনিকগণের মতে 
এই শান্তর আলোচন। মানুষকে নীচ,জডবাদী, স্থার্থসর্বস্ব এবং অর্থলোলুপ করিয! 
তোলে। প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতিসম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাই এই নিন্দাবাদের মুল 
কারণ। দার্শনিকগণের নিন্দাবাদ খণ্ডনের জন্ত উনবিংশ শতকের শেষভাগে আলফেড 
মাশাল (11878917811 ) অর্থনীতির নবতর সংজ্ঞ৷ নির্ধারণ করিয়া বলিলেন, অর্থনীতি 
মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অর্থসংক্রান্ত কাজকর্ধ লইয়া! আলোচন। করে; ইহা 
ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের সেই সকল কাজকর্ম লইয়া আলোচন! করে যাহা 
মানুষের বৈষয়িক কল্যাণসাধনের জন্য অপরিহার্ধ_হুতরাং একদিকে ইহা 
সম্পদের আলোচনা করে. কিন্ত ইহার অপর এবং গুরুত্বপূর্ণ দিক হইল মানুষের 


অর্থনীতি 


১৬ বাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


আলোচন1। মার্শালের সংজ্ঞায় কিছু অস্পষ্টতা রহিয়া গিয়াছে। অর্থনৈতিক 
সমস্তার প্ররুতির প্রতি দৃষ্টি রাখিযা অধ্যাপক রবিনস ( ০১৮1৪ ) অর্থনীতির 
সর্বাধুনিক সংজ্ঞা দিয়াছেন ; তাহার মতে অপ্রচুর বস্তু, যাহার একাধিক অভাবপূরণের 
ক্ষমত! রহিয়াছে, তাহার সহিত উদ্দেশ্টের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টাই অর্থনীতির 
আলোচ্য বিষয়। 

মানুষের রাষ্রনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়] রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচন। করে । 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ব্লাষ্টঙ্গির মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের মৌলিক অবস্থা ও প্রকৃতি, উহার বিবর্তন 
এবং বিভিন্ন কূপ লইয় আলোচনা করে। ফরাসী লেখক পল 
জানের (71 7896) মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের সেই 
অংশ যাহা রাষ্ট্রের ভিত্তি এবং শাসনব্যবস্থার নীতিসমূহ লইয়া আলোচন1 করে। 
গেটেলের (98661) মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্র, রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান, বাষ্্নৈতিক 
কার্যাবলী এবং রাষ্ট্রতত্বের অতীত, বর্তমান ও ভবিস্ততের আলোচন]। 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থনীতি পরস্পরকে প্রভাবিত করে। সরকারের গঠন প্রকৃতির 
উপর সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টন নির্ভর করে। সকল অর্থনৈতিক কার্যাবলী রাষ্্রীয 
নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকিয়া পরিচালিত হয। আবার মাম্ুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন 
অর্থনৈতিক পরিবেশ দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়। রাষ্্রনৈতিক আন্দোলনের পিছনে প্রায়শই 
অর্থনৈতিক কারণ বর্তমান থাকে। এমন বহু সমস্যা আছে যাহ! রাষ্ট্রনীতি এবং 
অর্থনীতির সাধারণ সমস্যা, যেমন শ্রমিক আইন, শুন্ধ আইন, ট্রেড ইউনিয়ন, 
এবং রাষ্ট্রীয় মালিকান! সংক্রান্ত সমন্তাবলী। সাম্য স্বাধীনতা প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক 
আদর্শগুলির সার্থক উপলব্ধির পূর্বপর্ত হইল শোষণ এবং ধনবৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা । 
রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব অনেকাংশে দেশের আধিক অবস্থার উপর নির্ভর করে | গ্রেট বুটেনে 
ব্যাপকভাবে শিল্পের জ/তীয়করণ এবং সে।ভিয়েৎ রাশিয়ায় সাম্যবাদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা 
বর্তমান যুগে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্কের নৈকট্য এবং গভীরতা প্রমাণ করে । 
উভয় শাস্্রই মানব-জীবনের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনে রত। সরকারী হস্তক্ষেপের 
দরুন বহু অর্থনৈতিক সমন্তার সার্থক সমাধান হইয়াছে । বর্তমানকালে সুষ্ঠভাবে 
নাগরিক দায়িত্ব পালন করিতে হইলেও কিছুপরিমাণে অর্থনীতির জ্ঞান থাকা 
প্রয়োজন । বার্বারা উটন (987087% ০০৮০০.) বলিয়াছেন যে, ব্যক্তিকে যথার্থ 
নাগরিক হইতে হইলে কিছু পরিমাণ অর্থনীতির জ্ঞান থাকা অপরিহার্য । 

এই ছুইশাস্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক থাকিলেও যথেষ্ট পার্থক্যও রহিয়াছে। আইভর 
ব্রাউন (7০: 2০5 ) মন্তব্য করিয়াছেন যে অর্থনীতি ব্রব্য লইয়া আলোচনা কবে 
কিন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচন! করে মানুষ লইয়া--অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় হইল দাম 


বাষ্রবিজ্ঞান 


রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকূতি ও পরিধি ১৭ 


(৯1০9) অপরপক্ষে বাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হুইল প্রকৃত মূল্য (898 ৪1০); 
অর্থনীতি ততদূর পর্যস্ত মান্য লইয়া আলোচন1 করে যতদূর পর্যস্ত তাহাদের দ্রব্য 
উত্পাদন, বিক্রয় এবং ব্যঝহারের সহিত সম্পর্ক আছে। রাষ্রবিজ্ঞানও দ্রব্য লইয়] 
আলোচন। করে কিন্তু উহা! মানবিক এবং ৫নতিক মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে তাহ 
করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সহজেই আদর্শমূলক বিজ্ঞানে (০৮0186159 3011709 ) পরিণতি 
লাভ করে কিন্তু অর্থনীতি বর্ণনামূলক এবং বস্তুনিষ্ঠ (7১05160%9 9619700 ) বিজ্ঞান । 
উপহীস করিয়! বল। হইযাছে অর্থনীতিবিদ সকল কিছুরই দাঁম জানে কিন্তু কোন 
কিছুরই মূল্য জানেঃন1। অবশ্য বর্তমানে অর্থনীতি ক্রমশই আদর্শমূলক বিজ্ঞানে বপ 
গ্রহণ করিতেছে-_কল্যাণমূলক অর্থনীতি ( ₹61187:9 90907027198 ) নামক অর্থনীতির 
যে শাখাটি রহিয়াছে তাহা শুধুমাত্র ধন উৎপাদন লইয়াই আলোচন1 করে না, উহার 
শ্গায্য বণ্টনগ ইহার আলোচ্য বিষয়ের অস্তভূতক্ত । 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস (701161081: 3016706 গরাণ 1118601 ) £ 
ইতিহাসের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক খুবই গভীর। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ব্যতিরেকে 
ইতিহাসের আলোচনা অর্থহীন আবার ইতিহাস ব্যতীত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচন। 
ভিত্তিহীন (“[71960] 1100৮ 1১0116108] 919709 0798 700 (016, 1১০01181081 
30191009 161,096 171860১1788 20 2০০৮৮ 939919৬ ) ইতিহাস হইতেই 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপাদান সংগৃহীত হয়। ইতিহাসের চরম ফল রাষ্ট্রবিজ্ঞান । রাষ্ট 
একদিনে উদ্ভৃত হয় নাই-_ইতিহাসের ক্রমবিবর্তন এবং অগ্রগতির ফলেই উহা গডিয। 
উঠিয়াছে। রাষ্ট্রের ক্রমবির্বতণ কিভাবে হইয়াছে তাহা জানিতে হইলে ইতিহাসের 
সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে । ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রনীতির আলোচনা কর! 
প্রয়োজন আর ইতিহাসে বাষ্টনৈতিক ঘটনাবলীর আলোচন। কর। প্রযোজন । ইন্তিহাস 
হইল বিগত ব্রাষ্ট্রবিজ্ঞান আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইল বর্তমান ইতিহাস (17156০-/ 1১ 0886 
[90110108, 100119199 18 10659716 1715৮0ঃ% )) উইলোবী ( দব1110581705) বলিয়াছেন 
এতিহাসিক তথ্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাকে গভীরতা। দান করিয়াছে ( [716০ 
[0510699 179 1710 71706178101 60 700116109] 90191199 ) রাষ্ট্রনৈতিক তথ্যেব 
আলোকে ইতিহাস আলোচিত ন1 হইলে উহার আসল উদ্দেশ্ই ব্যর্থ হইবে । 
উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস হইতে জাতীয়তাবাদ, ব্যক্তিম্বাতন্ত্যবাদ এবং বিংশতাব্দীর 
ইতিহাস হইতে সাম্যবাদ, ফ্যাসিবাদ এবং ভ্তাৎসীবাদ ইত্যাদি সংক্রান্ত ঘটনাবলী 
বর্জন করিলে ওই সকল যুগের পূর্ণাংগ ইতিহাস পাওয়া যাইবে ন। ইতিহাস এবং 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরস্পরের পরিপূরক বলিয়! বসীলি লিয়াছেন, ইতিহাস নিরপেক্ষ রাষ্ট্র 


বিজ্ঞানের আলোচন!1 মূল্যহীন এবং অতি সাধারণ হুইয়া পডে আর যে ইতিচাস 
৬ 


১৮ রাষ্ট্রবিজান পরিচয় 
রাষ্ট্রনীতির সহিত সম্পর্ক হারায় তাহ! নিছক সাহিত্যে পরিণত হয় (7011698819 


0188 1010 1006 11092911960. 10510186015 80010196০7১ 18055 1060 70096 
116656076 7060 16 19898 ৪1176 0116৪ 7:9196800 60 190116105 )) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 
সহিত ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করিয়া ল্” একটন (8০6০7 ) বলিয়!ছিলেন 
নদীর বালুবেলায় সঞ্ধীয়মান স্বর্ণের মতো ইতিহাসের প্রবহমান ধারায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 
জন্স হইয়াছে । বার্জেসের (738:8588) মতে ইতিহাসও রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে ।পরম্পর 
বিচ্ছিন্ন করিলে একটি পংগুড আর অন্যটি আলেয়ায় বূপাস্তরিত হইয়া] যাইবে। 

ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হইলেও উহাদের মধ্যে যথেষ্ট 
পার্থক্য রহিয়াছে । ইতিহাস হইল অতীত বাষ্রনীতি আর রাষ্ট্রনীতি হইল বর্তমান 
ইতিহাস--ফ্রিম্যানের ( ৪0080 ) এই মতের বিরোধিতা করিয়। গার্ণীর বলিয়াছেন 
ইতিহাস রাষ্ট্রনীতি অপেক্ষা ব্যাপক শান্ত্র। ইতিহাসে মানবসভ্যতার এরূপ বহু দিকের 
আলোচনা আছে যাহাদের সহিত রাষ্ট্বিজ্ঞানের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই 
আবার অনেক রাষ্রনৈতিক মতবাদ আছে যাহার! এঁতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত না হইয়াও দার্শনিক চিন্তায় প্রতিষ্ঠিত বাষ্টনৈতিক মতবাদের মর্ধাদা লাভ 
করিয়াছে; উদাহরণন্বরূপ সামাজিক চুক্তি মতবাদ, আদর্শবাদ, হিতবাদ প্রভৃতি 
মতবাদের উল্লেখ কর! যায়। তাই বার্কার (73879) বলিয়াছেন এঁতিহাসিক 
তথ্যের ভিত্তিতে রচিত ন। হইলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনেক সার্থক মতবাদ রহিয়াছে । 
(5০০, 0095 19959 2) 10001161051 61৪০৮ 710101) 19 ৪, ৫০০] 07)০০7০ 169006 
19916 ০০6৪৫. 10. 11196010081] 9৮৮ ) 

ইতিহাসও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল পার্থক্যগুলি হইল এইরূপ ঃ 

(১) পদ্ধতিগত পার্থক্য ঃ ইতিহাস সময় পরম্পরায় ঘটনাসমূহের আলোচনা 
করে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্তনের সহিত সম্পর্কযুক্ত ঘটনাগুলিকেই 
শুধুমাত্র বাছিয়া লয়। ইতিহাস বর্ণনামূলক, অপরপক্ষে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পদ্ধতি 
দর্শনমূলক (:919061%9), ইতিহ!স হইতে মালমশলা গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান সাধারণ 
নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টা করে। 

(২) আলোচনার পরিধি £ ইতিহীসের পরিধি রাষ্রবিজ্ঞান অপেক্ষা ব্যাপক 
কারণ ইহা সমাজজীবনে অর্থনৈতিক, সামরিক, ধর্মনৈতিক, সাংস্কৃতিক সকল কিছুরই 
আলোচন' করে কিন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাসের শুধুমাত্র সেই সকল ধিক লইয়া আলোচন' 
করে যাহাদের সহিত রাষ্ট্রবিবর্তনের কোন সম্পর্ক আছে। 

(৩) ইতিহাস ঘটন। লইয়৷ মআালোচন। করে কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান আদর্শ লইয়' 
আলোচন! করে। আদর্শ রাষ্ট্র কিক্বপ হওয়া উচিত তাহা লইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা 


রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্ররতি ও পরিধি ১৯ 


করে অপরপক্ষে রাষ্ট্র কিরূপ ছিল বা আছে ইতিহাস তাহাই আলোচন! করে। 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাস হইতে তথ্যগ্রহণ করিলেও উহা! ইতিহাসকে অতিক্রম করিয়' 
যায়। নৈতিক বিচার বাষ্ট্রবিজ্ঞানীর কাজ হইলেও উহ]! এঁতিহাসিকের এক্তিয়ার 
বহিভূতি। 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান ( ৮০1161081 90191706 80 ৪091010£ ) 
মানসিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দর্শনের যে ভূমিকা বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
সমাজতত্ব বা সমাজবিজ্ঞানের সেই ভূমিকা | রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি সমাজবিজ্ঞান 
অপেক্ষা সংকীর্ণ, আপলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা মাত্র । সমাজবিজ্ঞান 
মমাজের সকল দিক লইয়া সাধারণভাবে আলোচনা করে কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের 
নাগরিক জীবনের রাষ্ট্রন্তিক সম্পর্ক লইয়া আলোচনা করে। রাষ্ট্র এক বিশেষ 
ধরণের সামাজিক সংগঠন বলিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজতত্বের তুলনায় এক বিশেষীরুত 
বিজ্ঞান। সমাজতত্ব সকল প্রকার মানবগোষ্ঠীর (0:0109 ) গঠন ও কার্ধ প্রণালী 
লইয়া আলোচন। করে অপরপক্ষে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এক বিশেষ ধরণের গোষ্ঠী অর্থাৎ রাষ্ট্র 
লইয়া আলোচনা! করে। পল জানে (0৪09৮) উভয় শাস্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়। বলিয়াছেন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞজন হইল সমাঁজবিজ্ঞানের সেই অংশ যাহা রাষ্ট্রের 
ভিত্তি ও স্বরূপ এবং শাসনব্যবস্থার নীতিসমূহ লইয়া আলোচন! করে। ক্যাটলিনের 
(08810 ) মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সমাজবিজ্ঞান হইতে পৃথক করিয়। দেখা যায় না কারণ 
বাষ্্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের এক বিশেষিকৃত শাখা (৪1901811990 1১800]) ) 
সমাজবিজ্ঞান হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান তাহার প্রয়োজনীয় তথ্যলংগ্রহ করে। সমাজ 
বিবর্তনের এক বিশেষ পর্ধায়ে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে | রাষ্ট্রের উদ্ভব 'ও ক্রম বিবঙনের 
পূর্ণ[ঙ্গ চিত্রটি জানিতে হইলে রাষ্রবিজ্ঞানীকে সমাজবিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিতে 
হইবে। সমাঁজবিজ্ঞানের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সার্থক আলোচনা হইতে পারে। 
এইজন্ত অধ্যাপক গিডিংস (317917%5 ) বলিয়াছেন সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান না থাকিলে 
রাষ্ট্রনীতি সম্পকের্জ্ানলাভ কর! সম্ভব হয় না। তাহার মতে শিউটনের তত্বজ্ঞান হীন 
ব্যক্তিকে জ্যোপ্তিবিজ্ঞান সম্পকে শিক্ষা দেওয়ার মতে! সমাঞ্জবিঞ্ঞানের জ্ঞান বিবজিত 
ব্যক্তিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া নিক্ষল ও নিরর৫থক । 

রাষ্্রবিজ্ঞন ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিলে ও উহাদের মধ্যে যথেষ্ট 

পার্থক্যও আছে। প্রথমতঃ, সমাজবিজ্ঞান মানুষের সামাজিক 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজ 
বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্কের সকল দিক লইয়া আলোচনা করে কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
পার্থক্য মানুষের রাষট্রনৈতিক সম্পর্কের দ্রিক লইয়াই শুধু আলোচন। করে। 
হৃতরাং সমাজবিজ্ঞানের পরিধি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি অপেক্ষা ব্যাপক । 


২০ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


দ্বিতীয়তঃ, সমাজবিজ্ঞান মানুষের সংগঠিত এবং অসংগঠিত সকল প্রকার সামাজিক 
সংস্থা লইয়া আলোচন1 করে কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধুমাত্র সংগঠিত রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ 
লইয়! আলোচন1 করে। সমাজ জীবনের বিবর্তনের এক বিশেষ পর্যায়ে মানুষের 
রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের স্থত্রপাত হয়। তাই বাষ্ট্রবিজ্ঞানের জন্ম সমাজবিজ্ঞানের অনেক 
পরে; সমাজবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞান অপেক্ষা প্রাচীন । 


তৃতীয়তঃ, সমাজবিজ্ঞান সমাজবদ্ধ মান্থুষের রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক লইয়! যেমন 
আলোচন]| করে সেইরূপ পরিবার, প্রথা, ধর্ম, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি ইত্যাদি 
লইয়াও আলোচন1 করে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধুমাত্র প্রথমোক্ত বিষয়টি লইয়া 
আলোচন। করে। 


চতুর্থতঃ, ্াষ্ট্রবিজ্ঞান মাস্থষের শুধুমাত্র সচেতন কার্যাবলী লইয়া! আলোচন1 করে 
কিন্তু সমাজবিজ্ঞন মানুষের সচেতন এবং অবচেতন সামাজিক কার্যাবলী লইয়াও 
আলোচন। করে। 


পঞ্চমতঃ, মানুষ শ্বভাবতঃই রাষ্ট্রনৈতিক এবং সামাজিক প্রাণী ইহা ধরিয়া! লইয়' 
রাষ্্রবিজ্ঞানের আলোচনা স্থরু হয়। কিন্তু সমাজবিজ্ঞান এই অন্ুমানকে স্বীকার ন। 
করিয়। ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়] দেখায় কেন এবং কেমন করিয় মানুষ সামাজিক 
ও রাষ্ট্ীনৈতিক প্রাণীতে পরিণত হইল। 


পরিশেষে, সমাজবিজ্ঞান সামাজিক সংগঠনসমূহের উত্তব, বিবর্তন এবং ব্মান 
রূপ লইয়৷ আলোচন। করে, অপরপক্ষে রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের উদ্ভব, বিবর্তন এবং বর্তমান 
রূপ লইয়াই শুধু আলোচন! সীমাবদ্ধ রাখে না__ আদর্শ রাষ্ট্রের প্রকৃতি লইয়াও 
আলোচনা করে ॥ অন্তভাবে বল! য়ায় যে সমীজবিজ্ঞান হইল বস্তনিষ্ঠ বিজ্ঞান কিন্ত 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইল আদর্শমূলক বিজ্ঞান। 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র (2০116168] 96167769 8100 76108 ) ₹__নীতি- 
শাস্ত্র মানবজীবনের ভালোমন্দ এবং স্তায় অন্তায় লইয়। আলোচন। করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানও 
নীতিশাস্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক এপ গভীর যে দার্শনিক প্লেটে। রাষ্ট্রনীতিকে নীতিশাস্ত্রেরই 
একটি শাখা হিসাবে কল্পনা করিয়াছিলেন। তাহার মতে রাষ্ীয় চিন্তাধারার মৃল্য 
বিচার হইবে নৈতিক মানদণ্ডে। রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাস করিয়াই মানুষ তাহীর নৈতিক 
আদর্শ উপলব্ধি করিতে পারে । এারিষ্টটলের মতে একমাত্র ভালো রাষ্ট্রেই ভালে 
নাগরিকের থাক! সম্ভব- রাষ্ট্র মন্দ হইলে নাগরিকও মন্দ হইবে । যদিও মানবজীবনের 
স্বাভাবিক প্রয়োজনের তাগিদেই, রাষ্ট্রের উদ্তব হইয়াছে তথাপি ইহার উদ্দেশ্য মানব- 
জীবনকে সুন্দর এবং মহুৎ করিয়া তোলা । ফয় ( চ০% ) বলিয়াছেন যাহা নীতির দিক 


রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিধি ২১ 
হইতে অন্ঠায় তাহা রাষ্ট্রনৈতিক দিক হইতেও ন্যায় বলিয়া! বিবেচিত হইতে পারে ন] 


(118, 00106 15 10019115 1:00£ 16 080 17967: 109 00110108115 1186). 

ত্রয়োদশ শতাববীর ইতালীয় চিন্তানায়ক মেকিয়াভেলিই (14171856111 ) সর্বপ্রথম 
নীতিশাস্ত্রের কবল হইতে বাষ্ট্রবিজ্ঞানকে মুক্ত করিয়া পৃথক শাস্ত্রের মর্যাদায় ভূষিত 
করেন। তাহার মতে ব্যক্তিগত নীতিবোধ এবং রাষ্্রনৈতিক নীতিবোধের মধ্যে 
পার্থক্য আছে । ম্যাকিয়াভেলি তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ 10186 707106-এ রাষ্টনৈতিক 
চিন্তায় বাস্তব প্রয়োজনীয়তাকে প্রাধান্য দেন। তিনি বলিলেন ধর্ম এবং নীতি রাষ্ট্রের 
প্রভু নয, এমন কি নির্ভরযোগ্য পথ প্রদর্শকও নয়__উহার! রাষ্ট্রের প্রযৌজনীয ভৃত্য। 

বর্তমানকালের লেখকগণ অবশ্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং নীতিশাস্বের মধ্যে যে গভীব 
সম্পর্ক আছে তাহা স্বীকার করেন। রাষ্ত্ীয চিন্তাধারার মূল্যাধন নৈতিক মানদণ্ডেই 
হওঘা উ/চিত। লর্ড একটন (/৫৮০1.) বলিয়াছেন সরকার কি করিতেছে তাহা 
বাষ্টরবিজ্ঞানের সমন্ত| নয়__সরকারের কি কর! উচিত তাহা আবিষ্কার করাই রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানের কাজ (179 €:9%৮ 00986107. 01190116108 1৭ 60 01890%07: 180 101 
10৮60105006 0:98011099, 00৮ জা86 61১৪৮ 00806 60 1):০90076 ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
এব* নীতিশাম্বকে বিচ্ছিন্ন করিলে উভয শান্থই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে । নীতিশাত্বম হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিত্তি চোরাবালির উপর স্থাপিত হইবে, আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে নীতিশাস্ব সংকীর্ণ এবং অবাস্তব হইয়া পডিবে। আইভর ব্রাউন 
€ 1507 1370৬ 0) বলেন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং নীতিশাস্বের মধ্যে শুধুমাত্র পরিমাণগত 
পার্থক্য রহিয়াছে, কোন গুণগত পার্থক্য নাই কারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞান নীতিশাস্বেরই 
পরিবতিত রূপ (1)0116105 19 1) 960195 আ৮ 1872০) তিনি আমারও বলিযাছেন যে 
বাষ্্রনীতি ব্যতীত নীতিশাস্্ব অসম্পূর্ণ এবং নীতিশান্ত্র ব্যতিরেকে রাষ্ট্রনৈতিক 
আলোচনা অর্থহীন ও অনার। আইন এবং প্রতিষ্ঠান নীতির ভিত্তিতে গঠিত 
না! হইলে দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে ন। কারণ নৈতিক শক্তিই শ্রেষ্ঠ শক্তি (179৪ 919 
10610061008, 006 09960. 0 07078] 1071001198১ 0901706 91007070107, 
[0৮ 69 10096 1)06906 01 %1] 10:099 15 609 1091069] 10109 ০1 609 
ভ০৭).৮ | 

রাষ্ট্রবিজ্ঞখনকে নীতিবিজ্ঞানের আদর্শে রূপায়ন বর্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধীর এক 
অভিনব প্রয়াস। নীতিবোধ উপেক্ষা করিয়া! কোন রাষ্্রই নাগরিকের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ 
সাধন করিতে পারে না। বর্তমান যুগের অসুস্থতা বং অশাস্তির মূল খুঁজিয়৷ পাওয়া 
যাইবে নীতিজ্ঞানবিবঞ্জিত রাষ্ট্রনীতির মধ্যে । নীতিশাস্ত্র এবং বাষ্ট্রবিজ্ঞানের আদর্শের 
মধ্যে সামত্ীস্য থাকা প্রয়োজন । ক্যাটলিন (08৮10) বলেন যে নীতিশাস্্র হইতে 


২২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


রাষ্ট্রবিজ্ঞানী শিখিবে বিভিন্ন পন্থার মধ্যে কোন্টি বাঞ্ছনীয় এবং রা'্রবিজ্ঞাঁন হইতে 
সে শিখিবে বিভিন্ন পম্থার মধ্যে কোন্টি গ্রহণযোগ্য । 

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক থাকিলেও উহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য 
আছে। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান অপেক্ষা নীতিশাস্ত্র ব্যাপক। মাশ্ুষের আভ্যন্তরীণ ও 
বাহিক উভয় আচরণই নীতিশাম্ত্বের আলোচ্য বিষয় কিন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধুমাত্র মানুষের 
চাহি বাহিক আচরণ লইয়াই আলোচনা করে। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্্ীয় 
নীতিশান্েব মধ্যে মানদণ্ড এবং নৈতিক মানদণ্ডের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। 
পার্থক্য এইজন্য রাষ্ট্রের আইনে যাহা অন্তায় বলিয়া বিবেচিত হয় 
নৈতিক মানদণ্ডে তাহা! অন্যায় নাও হইতে পারে, রাস্তার ডান দিক দিয়া 
সাইকেল চাঁলানে! দগুনীয় কিন্তু ইহ! ছু্নতিমূলক তাহা বল! চলে না। আবার 
মিথ্যাভাষণের জন্ত রাষ্্রীয় আইনে সাধারণতঃ কোন শান্তির ব্যবস্থা নাই কিন্ত 
নীতিশান্ত্রের যানদণ্ডে উহা! অগন্তায়। তৃতীয়তঃ রাষ্্রীয় আইন ভংগ করিলে ব্যক্তিকে 
শান্তি পাইতে হয় কিন্ত ৫নতিক আইন ভংগকারীকে শুধুমাত্র বিবেকের দংশন ভোগ 
করিতে হয়। 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান (01161681 80187109 810 ৪5 01010 ) 2 
মনোবিজ্ঞান আধুনিক কালের বিজ্ঞান। ইহার সমর্থকগণ ব্যক্তিজীবন এবং সমাজ 
জীবনের সবত্রই ইহার প্রয়োগ করিতে আগ্রহী । বার্কার (738170: ) বলিয়াছেন 
মানব জীবনেব জটিল কার্ধপদ্ধতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মনস্তত্বিক স্যত্রের প্রয়োগ করা 
বর্তমান জগতের রীতি হইয়া! দাঁড়াইয়াছে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ জীববিজ্ঞান দ্বারা 
প্রভাবিত হইয়া চিন্তা করিতেন, আমর] মনোবিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত হইয়৷ চিন্তা 
করি। (1729 91001109610 ০01 109501)0108108,] ০109 6০ 6176 72100199 ০0110010097) 
80615165158 200960. 10900208 6738 19810102) 01 8109 085. 11 00218961191 
807008126 01010810811, ৪. 61000 0৪301)0108108115 ), আরও বল! হয়' যেদিন 
বেজহটের 7758108 ৪ ৮০116০5 প্রকাশিত হইয়াছে সেদিন হইতেই বাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ 
মনোবিজ্ঞানী হইয়া উঠিয়াছে। লর্ড ব্রাইস বলিয়াছেন যে মনোবিজ্ঞানের মধ্যেই 
বাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল নিহিত আছে ( 70116198 119৪ 16৪ 7:006৪ 17 79801701065 ). 
সরকারকে দৃঢ় এবং জনপ্রিয় হইতে হইলে উহ্বাকে জনগণের মানসিক ধ্যান ধারণা এবং 
নৈতিক মূল্য বোধের সহিত সংগতিপূর্ণ হইতে হইবে। বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক পরিবেশে 
মানুষ কিনূপ আচরণ করে তাহা! জানিলে তবেই আমরা রাষ্্রনীতির আলোচনায় 
অথিক দূর অগ্র্ব হইতে পারিব। বেজহটের মতে ইৎরেজ জনগণের এক বিশেষ 
মনস্তত্বই ওই দেশে সার্থক নিয়মতান্ত্রিক সরকার গঠনে সহায়তা করিয়াছে । রাষ্র 


রাষ্্রবিজ্ঞানের আকৃতি ও পরিধি ২৩ 


নৈতিক চিস্তাধারায় ধাহারা মনোবিজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাদের 
মধ্যে ম্যাকভূগাল, (11010988911), লেব (16 70), তারদে (গু্জা৩) এবং 
হাবাটি স্পেনসারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মনস্তাত্বিক 
স্তরের প্রয়োগ যে বিশেষ মূল্যবান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বন্থকাল ধরিয়। 
দর্শনশাস্ত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রতৃত্ব করিয়াছে বলিয়া! মানবিক আচরণের উপর 
যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে মানুষ কি 
ধরনের আচরণ করিবে সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকিলে আমরা! রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 
আলোচনায় অধিক দুর অগ্রসর হইতে পারিব না। মান্ষের আচরণ ঠিক 
ভাবে বুঝিতে হইলে অভ্যাস, প্রবণতা! (3218610 ), অনুকরণ (177360800 ), দলীয়- 
মন (£:০9]) 22178 ) প্রভৃতির যথার্থ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন । এইজন্য লে বৰ 
বলিয়াছেন সরকারকে স্থায়ী এবং জনপ্রিয় হইতে হইলে জাতির মানসিক গঠনের 
সহিত সামগ্রস্তপূর্ণ হইতে হইবে। অসংগঠিত জনতার (240১) মনস্তত্ব বর্তমান 
ইউরোপের বহু রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনার স্বরূপ বুঝিতে সাহায্যে করিবে। 

অবশ্ত রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনায় মনস্তত্বের ভূমিকা থাকিলেও মনে বাখা প্রয়োজন 
যে, সকল রাষ্নৈতিক ঘটনাই মনস্তত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারে না। মনোবিজ্ঞান 
শুধুমাত্র অবস্থা লইয়া! আলোচনা করে__আদর্শ লইয়া আলোচন। 
করে না অর্থাৎ মনস্তত্ব বস্তনিষ্ঠ বিজ্ঞীন কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
মাদর্শমূলক বিজ্ঞান। মনস্তত্ব মানুষের মানসিক চিস্তাধারা ও বাহিক আচরণ উভযই 
আলোচনা! করে কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধুমাত্র মানুষের বাহিক আচরণ লইযাই 
মালোচনা করে। 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ভূগোল (৮০116198] 90160099 ৪10 090£81)])9 ) 
প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ভৌগোলিক অবস্থা মানব জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত 
করে। প্রাকৃতিক সম্পদ, দেশটির আয়তন ও অবস্থান সংশ্লিষ্ট জনগণের রাষ্ট্রনৈতিক 
টন্তাধারাকে প্রভাবিত করে। এই সকল বাহিক উপাদান মানবজীবনকে প্রভাবিত 
করিলেও মনে রাখিতে হইবে যে সভ্য মান্ুষ প্রকৃতির হাতের ক্রীভনক নয। নিয় 
শ্রেণীর প্রাণীর মতো সে অন্কভাবে প্রকৃতির বশ্ঠতা শ্বীকার করে ন1! করিযা ত্বযং 
প্রকৃতিকে নিজ উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী করিয়া! লয়। 

এ্যারিষ্টলই প্রথম বাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন এবং জাতীয় চরিজ্রের উপর ভৌগোলিক 
প্রভাব লক্ষ্য করেন। বর্তমান লেখকদের মধ্যে বৌদু! রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর ভৌগোলিক 
প্রভাব বিশ্লেষণ করেন। তাহার পর রুশে৷ জলবায়ু ও সরকারের রূপের মধ্যে সহ- 
সম্পর্ক আবিষ্কীরের চেষ্টা করেন। তাহার মতে উষ্ণদেশে ন্বৈরাচারতন্ত্র, শীত প্রধান 


পার্থক্য 
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দেশে বর্বরতা! এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে আদর্শ শাসন ব্যবস্থার স্ট্টি হয়। তিনি 
আরও বলিয়াছেন যে ক্ষুদ্র দেশের পক্ষে গণতন্ত্র এবং বুহৎ দেশের পক্ষে রাজতন্ত্র আদর্শ 
সরকার । উনবিংশ শতার্ধীর মধ্যভাগে টমাস বাকৃল (গুণ।07798 00119) তাহার 
[71960 ০1 01511128602. গ্রন্থে বলেন যে মানুষের সামাজিক ও রাষ্রনৈতিক 
জীবনের অনেকাংশই ভৌগোলিক অবস্থার দ্বারা নির্ধারিত হয়। তিনি মানুষের 
জীবনে জলবাযু, খাদ্য, মৃত্তিকা এবং প্রকৃতির সাধারণ দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছেন। অবশ্য বাকূলের চরম মত অতিরঞ্জিত দৌষছুষ্ট বলিয়া! আধুনিক লেখকগণ 
উহা গ্রহণ করেন ন1। অতিশয়োক্তি বাদ দিয়! বল| যায় যে রাষ্্রনৈতিক সংগঠনে 
ভৌগোলিক পরিবেশের কিছু প্রভাব আছে। এই সঙ্গে একথাও যোগ করা যাঁ 
যে অতীতে সামাজিক ও বাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনে ভূগোলের ষে প্রভাব ছিল বর্তমানে 
তাহা আর নাই। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


রাষ্ট 
॥ 1176 91819 ॥ 


1660806706 72070707618 197/01601%8 : 70920160001 36০৮ 
[010918009 199$দঘ০01) 96996, 06101706176 800 06061 /8590010610179, 
বিবয়বন্ত্ব £ বাট্র_সংজ্ঞা ও উপাদান-_জনসমষ্টি_ভূথণ্ড--সবকাব--সার্বতৌমহস্থাধিহ 
_-ম্বীকৃতি- পশ্চিমবঙ্গ অথব! নিউইযর্ক কি বাষ্-বাষ্ট ও সবকাব-- বাষ্ট ও অন্যান্য 
সামাজিক প্রতিষ্ঠান__বাষ্ট ও সমাজ । 
রাষ্ট্র: সংজ্ঞা ও উপাদান (৭179 36869 £ 7)61171607, 81700 15 
[71610761768 ) : প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রবিঙ্ঞানীই রাষ্ট্রের একটি করিয়! সংজ্ঞা নিদেশ 
করিয়াছেন, এবং যে কোন দুইটি সংজ্ঞার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যাঁ। রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানের জনক এরিষ্টলের মতে “রাষ্ট্র হইল স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনের উদ্দেস্টে গঠিত 
কতকগুলি পরিবার ও গ্রামের সমষ্টি।” ইহা নগর-বাষ্ট্ের সংজ্ঞা, আধুনিক রাষ্ট্রেব 
যথার্থ সংজ্ঞা হিসাবে ইহাকে গ্রহণ কর! চলে না। 
বার্জেসের (38985) মতে “মানবজাতির কোন অংশ সংঘবদ্ধ হইলে বাষ্র 
গঠিত হয়।” ব্রণ্টজ্সির (131588011) মতে রাষ্ট্র হইল নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে রাষ্নৈতিক- 
ভাবে সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি।” ম্যাকাইভারের (118০7৮5%) মতে “রাষ্ট্র হইল এমন 
একটি সংগঠন যাহা পীডনমূলক ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারের মাধ্যমে 
আইন প্রণয়ন করিয়। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে অবস্থিত জনসমষ্টির বাহক 
আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে ।” ল্যাস্কির (1,081) মতে “রাষ্” হইল সরকার ও প্রজায 
বিভক্ত ভৌগোলিক সমাজ, যাহা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে অবস্থিত অপরাপর সংগঠনের উপর 
কর্তৃত্ব করে।” 
উড়ো! উইলসন ( 11802) বলেন “রাষ্ট্র হইল নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আইনাহ্থুসারে 
গঠিত জনসমষ্টি।” গার্ণারের (08£59:) সংজ্ঞা মৌলিক না হইলেও নিঃসন্দেহে 
সর্বশ্রেষ্ঠ । তাহার মতে, প্রাষ্্র হইল বৈদেশিক শাসনমুক্ত এমন এক জনসমষ্টি যাহা 
স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করে এবং উহার এমন এক গঠিত সরকার আছে 
যাহার প্রতি অধিকাংশ নাগরিক স্বাভাবিক আনুগত্য প্রদর্শন কবে ।” 
রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংজ| বিশ্লেষণ কবিলে আমর উহার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বা 


কতিপয় সংজ্ঞ। 
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উপাদান দেখিতে পাই £ জনসংখ্যা, নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড, সরকার, সার্বভৌম, স্থায়িত্ব 
এবং স্বীকৃতি । 


[এক] জনসমষ্্রি (700818807 ) : রাষ্ট্র গঠনের প্রধান উপাদান হইল 
জনসংখ্যা । জনসমষ্টি ছাডা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আমর! কল্পনা করিতে পারি না। জনহীন 
মরুভূমিতে অথবা সমুদ্রবক্ষে রাষ্ট্র গঠন কর যায় না। জোট বাঁধিয়া একত্রে বসবাস 
করিবার সহজাত মানব প্রবৃত্তিই রাষ্ট্র গঠনের মূল প্রেরণা । 

রাষ্ট্রেরে জনসংখ্যাকে ছুই ভাগে ভাগ করা যায়-_নাগরিক এবং বিদেশী। 
নাগরিকগণ রাষ্ট্রের সদস্ত এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে। পরিবর্তে রাষ্ট্র 
ইহাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগের পরিপূর্ণ সুযোগ প্রদান করে। 
বিদেশীর! অন্ত রাষ্ট্রের সদ্ত এবং নিজ রাষ্ট্রের প্রতি আন্গত্য শ্বীকার করে কিন্ত 
অস্থায়ীভাবে বিদেশী রাষ্ট্রে বসবাস করিতেছে। বিদেশীগণ শুধুমাত্র সামাজিক 
অধিকার ভোগ করে, কোনরূপ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগ করিবার দাবী করিতে 
পারে না। 

রূুসো (135008868%0. ) জনসংখ্যাকে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন- নাগরিক এবং 
প্রজা (88169% )। যাহাদের রাষ্্ীনৈতিক অধিকার আছে তাহার হইল নাগরিক, 
আর যাহার! রাষ্ট্রের আইন মানিয়া চলে তাহারা প্রজা । নাগরিক হিসাবে জনগণ 
অধিকার ভোগ করে, প্রজা হিসাবে কর্তব্য পালন করে। " 

রাষ্ট্রের জনসংখ্যা কি হইবে এ সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা যায় না। প্লেটোর 
মতে আদর্শ নগররাষ্ট্রের জনসংখ্যা ৫০৪০ হইবে। তাহার মতে জনসংখ্য। খুব কম 
হইলে শাসন কাজে অস্থবিধা ঘটিবে আবার উহা অতিরিক্ত 

স্থশাসনে অস্থবিধা হইবে । এক লক্ষ জনসংখ্যাকে 
এযারিষটটল অতিরিক্ত বলিয়! মনে করিতেন। রুশোর মতে আদর্শ রাষ্ট্রের জনসংখ্য। 
হইবে ১০১০০০। 

আধুনিক রাষ্ট্রের জনসংখ্যা সম্পর্কে কোন নিয়ম বাধিয়! দেওয়! যায় না । মোৌনাকে। 
এবং সানমারিনোর মতো রাষ্ট্রে মাত্র কয়েক হাজার লোক বাস করে আর চীন, ভারত, 
সোবিয়ে বাশিয়া, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মতে বৃহদায়তন রাষ্ট্রে কোটি কোটি লোক 
বাপ করে। 


[ছই] ভূখণ্ড (11160 ) রাষ্ট্র গঠনের দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় উপাদান 
হইল ভূখণ্ড। যাযাবর জাতির কোন নির্দিষ্ট বাসভূমি নাই বলিয়! উহা রাষ্ট্র গঠন 
করিতে পারে না। প্যালেষ্টাইনে স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার পূর্বে ইহুদিদের কোন 


জনসংখ্যার পরিমাণ 


৭ 


(0০০ 


রা 


রাষ্ট্র ছিল না। রাষ্ট্রের কার্ধাবলী সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে । একটি 
নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে একটি মাত্র রাষ্ট্রের অস্তিত্বই থাকিতে পারে। 

রাষ্ট্রের ভূখণ্ড বলিতে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ভূমিভাগকেই বুঝায় এনা, রাষ্ট্রের এলাকাধীন 
সকল নদনদী জলাশয়ও উহার অন্ততূক্ত। কোন রাষ্ট্রের সীমান৷ সমুদ্র পর্যস্ত বিস্তৃত 
থাকিলে সমুদ্রতট হইতে তিন মাইল পর্যন্ত সেই রাষ্ট্রের ভূখণ্ড বলিয়া গণ্য করা হয়। 
রাষ্ট্রের এলাকাধীন তূ-খণ্ডের উপরিভাগের বাযুমগ্ডলও সংগ্লিষ্ট রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ড বলিয় 
গণ্য হয়। ইহা! ছাড! বিদেশী দৃতাবাসগুলিও সংশ্লিষ্ট বিদেশী রাষ্ট্রের ভূখণ্ড বলিয়া 
গণ্য হয়। 

রাষ্ট্রের ভূখণ্ড কতখানি হইবে এ সম্পর্কেও কোন বাধাধর] নিয়ম নাই। প্রাচীন 
গ্রীকর! মনে করিতেন যে রাষ্ট্রের আয়তন নগরের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেই 
চলিবে; আবার রোমানর] মনে করিতেন যে সমগ্র পৃথিবীর 
পরিধিও রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডের পক্ষে পর্যাঞ্ধ নয়। গ্রীকর! মনে করিতেন 
রাষ্ট্রের আয়তন বৃহৎ হইলে উহা স্থশাসন কর] কঠিন হইবে, আবার অতি ক্ষুদ্র হইলেও 
খাছ্ের ব্যাপারে স্বয়ংনির্ভরশীল হইতে পারিবে ন1। 


বর্তমানে চীন, ভারত, সোবিয়েৎ রাশিয়া, অথবা মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের মতে। বিবাট 
বিরাট রাষ্ট্র রহিয়াছে, আবার অপরদিকে সানমারিনোর মতো ক্ষুদ্র রাও রহিযাঁছে 
যাহার আয়তন মাত্র ৩৮ বর্গমাইল বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে ধর্তম[নে 
বৃহদায়তন রাষ্ট্র শাসন করা আদৌ কঠিন ব্যাপার নয়। বর্তমানে ক্ষুদ্র বাঈগুলিণ 
অস্তিত্ব টি'কাইয়! রাখা কঠিন? বৃহৎ রাষ্রগুলিই বর্তমানে অধিক ক্ষমতার অধিকারী 
বলিয়' ক্ষুদ্র ক্ষুত্র রাষ্গুলি মিলিত হইয়া আঞ্চলিক জোট অথবা যুক্তরাষ্থ গঠন করিয়' 
শক্তি বৃদ্ধি করিতে আগ্রহী । 


ভূখণ্ডের পরিমাণ 


[তিন] সরকার (00970116716) £ রাষ্ট্র গঠনের তৃতীয় উপাদান হইল 
সরকার । যাহারা সমগ্লিগতভাবে রাষ্ট্রের শাসনকার্ধ পরিচালনা করে তাহাদিগকে 
সরকার বলে। সংকীর্ণ অর্থে, সরকার বলিতে ব্যবস্থা বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার 
বিভাগের কর্মকর্তীদিগকে বুঝায়। সরকার ব্যতিরেকে রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না। 
যেখানে সরকার নাই, সেখানে শাসন নাই, যেখানে শাসন নাই, সেখানে রাষ্ট্রও 
নাই; রাষ্ট্র না থাকিলে অরাজকতা দেখা দিবে । 

সরকার হুইল রাষ্ট্রের শাসনযস্ত্। সরকার রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে কার্ধে পরিণত করিয়া 
রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্ঠ সাধন করে । রাষ্ট্রের তথা জনগণের আশা] আকাংখাকে বাস্তবে 
রূপ দিবার জন্য কোন বিশেষ ধরনের সরকারের প্রয়োজন নাই। সরকারের কাজ 


২৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


প্রধানতঃ ছুইটি-__আভ্যস্তরীণ শাস্তি ও শৃঙ্খল] বজায় রাখা এবং বহিঃশত্রর হাত হইতে 
দেশকে রক্ষা করা। 


[চার ] জার্বভৌমত্ব (3০%০79180%৮ ) রাষ্ট্র গঠনের চতুর্থ উপাদান হইল 
সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌমত্ব বা সার্বভৌমিকতা হইল রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা যে ক্ষমতার উর্ধে 
আর কোন ক্ষমতা নাই। সার্বভৌমত্ব বলিতে বুঝায় রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ চরম ক্ষমতা 
এবং বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত অবস্থা। আভ্যন্তরীণ চরম ক্ষমতা বলিতে বুঝায় 
রাষ্ট্রের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি ব৷ প্রতিষ্ঠান থাকিবে না যাহা 
রাষ্ট্রের কতৃতত্ব বা আইন উপেক্ষা করিতে পারে। 

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র কোন বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে না। বহিঃশক্তির 
নিয়ন্ত্রীধীন থাঁকিলে রাষ্ট্রের স্বাধীন সত্তা থাকে না, উহা বিদেশী রাষ্ট্রের অংশবিশেষে 
পরিণত হয়। 

বর্তমানে বহিঃশক্তির পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত অবস্থা কদাচিৎ দেখা যায়। 
অধিকাংশ রাষ্রই আস্তর্জীতিক বিধিনিষেধ মাঁনিয়! চলে । অবশ্ঠ বর্তমান ধারণ হইল 
যে আন্তর্জাতিক আইন-কানুন মাঁনিবার ফলে রাষ্ট্রের বাহক সার্বভৌমত্বের কোন 
হানি হয়না । কোন কোন লেখক এপ চরম মতও ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বর্তমীনে 
মাঞ্ষিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েৎ ইউনিয়ন এই ছুইটি রাষ্ট্রেরই শুধুমাত্র বাহিক সার্বভৌমত্ব 
আছে, অপর মকল রাষ্ট্রের উপর ইহাদের অল্পবিস্তর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রহিয়াছে । 


[ পাচ ] স্বীকৃতি (178900%1)16101)) £ আস্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিকোণ 
তইতে ওপেনহিম (00292188170 ) বলিয়াছেন যে অপরাপর রাষ্ট্রে স্বীকৃতির ফলেই 
কোন রাষ্ট্র আস্তর্জাতিক অস্তিত্ব লাভ করিতে এবং আস্তর্জাতিক আইনের আলোচ্য 
বিষয় হইতে পারে। নবগঠিত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অপরাপর রাষ্ট্রের স্বীকৃতির প্রয়োজন 
হয়। সকল রাষ্ট্রে স্বীকৃতির প্রয়োজন নাই, অধিকাংশ রাষ্ট্র উহ্হাকে স্বীকার 
করিলেই চলিবে। 


ইহাব স্বরূপ 


[ছয়] স্থায়িত্ব (19008108709 ) 2 রাষ্ট্র সাধারণতঃ একটি দীর্ঘস্থায়ী, 
প্রতিষ্ঠান । এখানেই অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত রাষ্ট্রের পার্থক্য । অন্তান্ প্রতিষ্ঠান 
দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কোন ভূখণ্ডের অধিবাসীগণ যদ্দি সাময়িকভাবে সার্বভৌম 
ক্ষমতার অধিকারী হয় তাহা হইলে তাহাকে রাষ্ট্র বলা যায় না। নিরবচ্ছিন্ন 
সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ১৯৪৮ সালে হায়দরাবাদের নিজাম 
সহসা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্তু তিনি যে সার্বভৌমত্ব ঘোষণ! করেন তাহা 
ক্ষাস্থায়ী বলিয় জাতিপুণ্ত হায়দরাবাদকে রাষ্ট্রের মর্ধাদ! দেয় নাই। 


রাষ্ট্ ১৪ 


পশ্চিমবংগ অথব! নিউইয়র্ক রাষ্ট্র ? (1৪ 98৮ 73970%81 ০01. 19৬ 01] 
৪ 5689?) £ বুটিশ শাসনকালে জনসংখ্যা, ভূখণ্ড এবং সরকার থাক! সনে « 
ভারতবর্ষকে রাষ্ট্র বলা চলিত না৷ কারণ ভারতবাসীদের সার্বভৌম ক্ষমত। ছিল ন। | 
বৃটিশ সরকার ভারতের শানব্যবস্থ| নিয়ন্ত্রণ করিত। ১৯৪৭ সালেয় ১৫ই আগষ্ট 
পর ভারতবর্ষে পরাধীনতার অবসান ঘটে এবং স্বাধীন ভারত সার্বভৌমত্ব অজ” 
করিয়া পরিপূর্ণ রাষ্ট্রের মর্ষাদ! লাভ করিয়াছে । 

পশ্চিমবংগ, বিহার, উতিম্ব! প্রভৃতি ১৭টি অংগ রাজ্য লইয়। ভারত রাষ্ট্র গঠিত। 
ইংরেজীতে ইহাদের «বাষ্” বলিয়! উল্লেখ করা হইলেও আসলে ইহার রাষ্ট্র নয_- 
রাষ্ট্রের অংশবিশেষ । সমগ্র ভারত একটি রাষ্ট্র, উহার কোন অংশ রাষ্ট্রের মযদ 
দাবী করিতে পারে ন1। শুধুমাত্র সৌজন্তের খাতিরে ইহাদেন রাষ্ট্র বল| হ্। 
এই সকল অংগ রাজ্যগুলিতে জনসমষ্ি, সরকার, নিদিষ্ট ভখণ্ড আছে কিন্কু সার্বভৌমত 
নাই। অন্থবূপভাবে, নিউইয়র্ক রাষ্ট্র নয়, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র যে ৫০টি অংগরাজ্য লইএ। 
গঠিত নিউইয়র্ক তাহার অন্ততম। এই রাজ্যের জনসংখ্যা, ভূখণ্ড এবং সরকার গাছে 
কিন্তু সার্বভৌমত্ব নাই। মাফ্িন যুক্তরাষ্ট্রই রাষ্ট্র_উহার কোন অংগরাজ্য রাষ্ট্রে 
মধাদা পাইতে পারে না। 

রাষ্ট্র ও সরকার (19 96816 800 (108 00৮87110670) : রাষ্ট্র একটি 
তব্গগত ধারণা মাত্র, উহার বাস্তব রূপ সরকার, সেই কারণে সাধাপণ কথাবাতীয় ব্রা 
ও সরকারের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য কর! হয় না1। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচন!ণ 
রাষ্ট্র এবং সরকার এই ছুই ধারণার মধ্যে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। 

প্রথমতঃ) রাষ্ট্র একটি সামগ্রিক সত্তা, সরকার উহার অংশ মাত্র। জনসংখ)।, 
হ-ধণ্ সরকার এবং সার্বভৌমত্ব__রাষ্ট্রের এই চারিটি মৌলিক উপাদানের অন্ততম 
হইল সরকার। রাষ্ট্রকে মানব দেহের সহিত তুলনা1 করিলে 
সরকারকে মন্তিফধের সহিত তুলনা করা যায়। স্টারশান্দের 
নিয়মান্ুসারে অংশ কখনে] সমগ্রের সমান হইতে পারে না, সেইজন্য সরকার কখনে। 
রাষ্ট্রের সমর্থক হইতে পারে ন]। 

দ্বিতীয়তঃ নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী সকল ব্যক্তিকে লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হয় কিন্ত 
সরকার মুষ্টিমেয় জনগণকে লইয়া গঠিত হয়। আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ এব' 
বিচার বিভাগের. কর্মকর্তাদের লইয়া সরকার গঠিত অপরপক্ষে 
রাষ্ট্রের সমগ্র জনসমষ্টি লইয়া রাষ্ট্র গঠিত। অন্তভাবে বল! যায় 
যে কেবলমাত্র শাসকদিগকে লইয়া! সরকার গঠিতু হয় কিন্ত শাসক ও শাসিত এই ছুই 
জনসমষ্টি লইয়! রাষ্ট্র গঠিত। 


অংশ সমগ্র 


ব্যাপকত। 


৩০ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


তৃতীয়তঃ, স্থাকিত্ব রাষ্ট্রের একটি বৈশিষ্ট্য কিন্ত সরকার পরিবর্তন্ীল। কবি 
টেনিসন নদী সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন রাষ্ট্র সম্পর্কে তাহ! 
হবি প্রযোজ্য। এক সরকারের পতন ঘটবে, আর এক সরকার 
আসিবে কিন্তু রাষ্ট্র নিরবচ্ছিন্ন গতিতে চিরকাল বহিয়] চলিবে। 
চতুর্থতঃ, রাষ্ট্র হইল একটি তত্বগত ধারণা-_একটি বিমূর্তভাব, অপরপক্ষে সরকার 
. একটি মূর্ত কল্পনা। রাষ্ট্র এমন একটি বস্তু যাহার উপাদানগুলিই 
নি ওযু শুধু উল্লেখ করা! যায়, যাহাকে শুধু উপলব্ধি কর! যায়, কিন্তু যাহাকে 
ধরাছোয়৷ যায় না, অপরপক্ষে সরকারকে ধরাছোয়ার মধ্যে পাওয়া যায়। 
পঞ্চমতঃ, সরকারের বূপ বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে। সরকার গণতান্ত্রিক, 
একনায়কতান্ত্রিক, যুক্তরাষ্্রীয, এককেন্দ্রিক, মন্ত্রিপরিযদশা সিত 
৪ অথব] রাষ্ট্রপতিশাসিত হইতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র গঠনের 
উপাদানগুলি-_-জনসংখ্যা, ভূখণ্ড, সরকার, সার্বভৌমত্ব এবং স্বীকৃতি-_সর্ত্রই 
একরূপ। 
যষ্ঠতঃ, রাষ্ট্র থাকিলেই সরকার থাকিবে । সরকারবিহীন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আমর 
কল্পনাও করিতে পারি না, কিন্ত সরকার থাকিলেই যে রাষ্ট্রহইবে এমন কোন কথা 
নাই। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পূর্বে ভারতে সংগঠিত শাসনযন্ত্র ছিল কিন্ত 
সার্বভৌমত্ব না থাকায় উহা রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য হইতে পারিত না। 
পরিশেষে, প্রয়োজন হইলে নাগরিকগণ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে 
পারে কিস্ত রাষ্্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যায় না। নাগরিকগণও রাষ্ট্রের অস্ততু্জি, 
তাই নাগরিকগণ নিজেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে ইহা কল্পন1 করা 
যাষ না। 
রাষ্ট্র ও অগ্তান্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান (116 96866 ৪0৫ 01897 4880018- 
£10708)£ অন্তান্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় রাষ্ট্র পৃথক মর্ধাদার অধিকারী 
হইলেও উহ্হা মূলত একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। অপর সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত 
রাষ্ট্রের কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে । 
প্রথমতঃ, উদ্দেশ্থের দিক হইতে বিচার করিলে রাষ্ট্র এবং অন্তান্ত সংগঠনের মধ্যে 
পার্থক্য দেখা যায়। কোন বিশেষ উদ্দেশ্ট লইয়া! কোন বিশেষ সংগঠন গড়িয়া উঠে 
কিন্ত রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ত হইল মানবজীবনের সামগ্রিক আত্মবিকাশের পথ উম্মুক্ত করিয়া 
চি দেওয়া ; উদাহরণন্বরূপ বলা যায়, ডরামাটিক ক্লাবের উদ্দেশ্য 
সদন্তদের নাট্য প্রতিভার বিকাশ সাঁধন করা, রামককষজ মিশনের 
উদ্দেশ্ত সদম্তদের আধ্যাত্মিক উন্নতি, রেডক্রশ সোসাইটির উদ্দেশ্য আর্ত মানবের সেবা 


রাষ্ট্র ৩১ 


ইত্যাদি ; অপরপক্ষে” রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ঠ বহুমুখী, ব্যক্তিজীবনের বিশেষ কোন দিক নয়। 
নাগরিককে মহৎ এবং সখী জীবনের অধিকারী করিয়া তোলাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য। 


দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের সভ্য হওয়া! ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, দেশের 
আইন ও জন্মের দ্বারাই উহ! নির্ধারিত হয়, কিন্তু অন্তান্ত সংগঠনের সান্য হওয়া 
সম্পূর্ণূপে ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর. করে। যেব্যক্তি ভারতে জন্মগ্রহণ করিল 
সে জন্মের সাথেই ভারত রাষ্্রের নাগরিক হইয়! গেল, তাহার 
ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রশ্নই ওঠে না) অপর পক্ষে কোন প্রৃতিষ্ঠানের 
সান্ত হওয়া সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তির ইচ্ছাধীন ব্যাপার। কোন প্রতিষ্ঠানের 'সদশ্যপদ 
সহজে ত্যাগ করা যায় কিন্তু রাষ্ট্রের সদস্যপদ সহজে ত্যাগ কর! যায় ন1। 

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড আছে, অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সেইরূপ 
কোন নিদিষ্ট ভূখণ্ডের কথা ওঠে না । রাষ্ট্রের কার্যাবলী তাহার 
ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ কিন্তু রামকুষ্ণমিশন, ওয়াই, এম, 
সি.£এ-১ রেডক্রখ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি সারা বিশ্বে ছডাইয়! রহিয়াছে । 


চতুর্থতঃ, কোন ব্যক্তির পক্ষে একই সময়ে একাধিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য হওয়ার 
কোনরূপ বাধা নাই, কিন্তু কোন ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক রাষ্ট্রের সদস্য হইতে পারে 
না। যে ব্যক্তি মোহনবাগান ক্লাবের সদস্য তাহার পক্ষে কোন 
নাট্যসংস্থার বা রামকৃষ্ণ মিশনের বা অন্ত কোন প্রতিষ্ঠানের সদন 
হওয়ায় কোন বাধা নাই। কিন্তু কোন ব্যক্তি একই সঙ্গে ভারত এবং পাকিস্তান এই 
উভয় রাষ্ট্রের সদস্য অর্থাৎ নাগরিক হইতে পারে না। 

পঞ্চমতঃ, রাষ্ট্রের একটি বৈশিষ্ট্য হইল স্থায়িত্ব অর্বাৎ রাষ্ট্র একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান, 
অপরপক্ষে অন্ঠান্ত সংগঠনের অস্তিত্ব সাময়িক। রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ডের সকল লোক 
ও নিধিশেষ উদ্দেশ্ঠ লইয়া গঠিত বলিয়া ইহা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান, 
অপরপক্ষে অন্তান্ত প্রতিষ্ঠান মুষ্টিমেয় লোক এবং সীমাবদ্ধ উদেশ্ঠ 
লইয়! গঠিত বলিয়া উহা! অস্থায়ী । 

ষষ্ঠতঃ, রাষ্ট্রের একটি মৌল উপাদান হইল সার্বভৌম ক্ষমতা, অপরপক্ষে অন্ঠান্ত 
সংগঠনের সার্বভৌম ক্ষমতা নাই। কোন নাগরিক রাষ্ট্রের আইনের বিরুদ্ধাচরণ 
করিলে রাষ্ট্র তাহাকে চরম শান্তি দিয়! প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে 
পারে। কিন্ত অন্ত কোন সাস্ত উহার আইন অমান্ত করিলে 
প্রতিষ্ঠান নিয়মভংগকারীকে বড জোর সান্যপদ, হইতে বরখাস্ত করিতে পারে কিন্ত 
শারীরিক শাস্তি প্রদান করিতে পারে না| 


সত্য 


তৃপ্ত 


এক রাষ্ট্রের সভ্য 


স্থাযিত্ব 


সাবভৌমত্ব 


৩২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


পরিশেষে, রাষ্ট্র হইল মানবেতিহাসের ক্রমবিবর্তনের ফল কিন্তু অন্ঠান্ত প্রতিষ্ঠান 
গুলি মানুষের ইচ্ছা হইতে উদ্ভূত 

সমাজ (9091915 )£ বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটলের (4719৮০৮৪ ) মতে 
সাধারণ মানুষ একক এবং নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে চায় না। সকলেই অপরের 
সহিত মিলিয়! মিশিয়! বাচিয়। থাকিতে চায়। সংঘবদ্ধতা মানব চরিত্রের অন্ততম 
ধর্ম। মানুষের এই প্রবৃত্তি হইতেই সমাজ গঠিত হইয়াছে। 

“সমমুজ” শব্দটি ব্যাপক এবং সংকীর্ণ উভয় অর্থে ই ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে 
সমাজ বলিতে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত মোট জনসমগ্টিকে বুঝানো! হয় ;₹ সংকীর্ণ অর্থে সমাজ 
বলিতে কোন জনসংস্থা অথবা সমিতিকে বুঝানো হয়। 

অধ্যাপক ম্যাকাইভার (16%0]5%6) সমাজের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া 
বলিয়াছেন, “যখন কিছুসংখ্যক ব্যক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়! পরস্পরের সহিত সম্পর্ক 
স্থাপন করে তখনই সমাজের উত্তব হয়।” রাষ্ট্রও মূলতঃ একটি 
সামাজিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্্রীয় জীবন সুরু হওয়ার পূর্বে মানুষ 
সমাজ জীবনে প্রবেশ করিয়াছে। সামাজিক চুক্তি মতবাদের অন্ততম ব্যাখ্যাকরতী 
লকের (1,০0০) মতে “প্রাকৃতিক রাজ্যে” সমাজর্জীবনের অস্তিত্ব ছিল। রাষ্ট্র সম্পর্কে 
আলোচনার পূর্বে সংক্ষেপে সমাজের প্ররুতি, উদ্দেশ্য এবং রাষ্ট্রের সহিত উহার কি 
পার্থক্য তাহ! জান! প্রয়োজন । 

অধ্যাপক ম্যাকাইভারের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে সমাজের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য 
লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, সমাজ হইল স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে গঠিত জনসংস্থা। 
কতকগুলি ব্যক্তি পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া সমাজ গঠন করে। কোন 
সামাজিক সংস্থার সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক নয়, স্বেচ্ছায় লোকে উহার সাশ্যপদ 
গ্রহণ করে। দ্বিতীয়তঃ, সমাজগঠনের মূলে বিশেষ উদ্দেশ্য 
বর্তমান থাকে। মানুষ আত্মরক্ষা, জীবিক! অর্জন কিংবা ব্যক্তিত্ব 
বিকাশের উদ্দেশ্যে অথবা স্থন্বর এবং মহান জীবনের আদর্শ উপলব্ধির জন্য সমাজ 
গঠন করিতে অগ্রসর হ্ইয়াছে। শ্রমিকেরা নিজেদের মধ্যে শ্রমিক-সংঘ গঠন করিয়। 
মালিকের শোষণ প্রতিহত করে। ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিগণ বণিকসভা (0:8701১9 
০? 0020776:99 ) গঠন করিয় ব্যবসায়ী সমাজের স্বার্থ রক্ষা করিবার চেষ্টা করে। 
আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য মানুষ রামকুষ্চ মিশন অথবা! রোমান ক্যাথলিক 
চার্চের মতো ধর্মীয় সংস্থা গঠন করিয়াছে । তৃতীয়তঃ, স্থায়ী উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য 
সমাজ গঠিত হয়। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই সমাজকে জনতা৷ (0:০₹এ), বিশৃঙ্খল 
জনতা (260১) এবং দল (9: ) হইতে পৃথক করা ঘায়। জনতা এবং দলের 


সংজ্ঞ 


বৈশিষ্ট্য 


রাষ্ট্র ৩৩ 


কোন স্থায়ী উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হইলেই ভাঙ্গিয়] যায়। কিন্তু সমাজ উহার সদন্যদের উদ্দেশ্য 
জাধনের জন্য গঠিত দীর্ঘস্থায়ী জনসংস্থা । 


বার্ক (80:09) প্রভৃতি কয়েকজন লেখক সমাজ ও রাষ্ট্রকে অভিন্ন কল্পনা 
করিয়াছেন; কিন্তু রাষ্ট্রকে সমাজ এবং সমাজকে রাষ্ট্র হিসাবে কল্পনা! করিলে ভূল 
করা হইবে। সমাজ হইল স্বেচ্ছামূলক সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত জনসংস্থা, অপরপক্ষে 
বাষ্টর হইল একটি আবশ্তিক জনসংস্থা অর্থাৎ রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে 
“সবাসকারী ব্যক্তি ওই রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে বাধ্য । 

বাষ্ট এবং সমাজের উদ্দেশ, সংগঠন এবং পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বর্তমান । 
শাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেখা আইন ও শৃঙ্খলা বলবৎ করা। ইহা ছাভ। অন্ত উপাষেও বাষ্ট 
দেশের সকল লোকের স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নতি করিবার চেষ্টা 
করে। অপবপক্ষে বিভিন্ন উদ্দেশ্ঠ সাধনের নিমিত্ত বিভিন্ন ধরনের 
»মাজ গঠিত হ্য, যেমন সাংস্কৃতিক, অর্থ নৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি। সংগঠনের দিক 
হইতে বিচারে রাষ্ট্র হইল আইন এবং শৃঙ্খলা বলবৎ করিবার একমাত্র প্রতিষ্ঠান এবং 
বাষ্ট্রের ভূখণ্ডে অবস্থিত সকল ব্যক্তিই উহার সদস্ত। এক ব্যক্তি একই সমযে 
একাধিক রাষ্ট্রের সদন্ত হইতে পারে না। রাষ্ট তাহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 
শগরিকের উপর বলপ্রয়োগ করিতে পারে কিন্ত সমাজ তাহার উদ্দেশ্ট সাধনের জন্য 
উপরোধ করিতে পারে-_বলপ্রয়োগ করিবার ক্ষমতা কোন সামাজিক সংস্থার নাই। 


“টাও সমাজ 


অপমাজ ও রাষ্টী (5০০19%5 ৪0৫ (79 36868 )$( সমাজ এবং রাষ্ট্র উভয় 
গুতিষ্ঠানই ব্যক্তির আত্মবিকাশের জন্য প্রয়োজন। সংঘবদ্ধতাই মানুষকে সমাজ 
গঠনে অনুপ্রাণিত করিয়াছে ।) সকলের সহিত মিলিয়! মিশিয়! থাকার সহজাত প্রবৃত্তি 
(হইতে পরিবার এবং গ্রাীমসমাজ গঠিত হইয়াছে । জীবনরক্ষার তাগিদও সমাজ 
গঠনের একটি সহায়ক বিষয়। পিতামাতার স্থদীর্ঘ লালনপালন ব্যতীত মানব 
সম্তান বাচিতে পারে না। সগজাত সন্তানকে লালনপালন করিবার সময মাতার 
পক্ষে অন্ত কোন কাজ করা সম্ভব হয় না বলিয়া তাহাকে ভরণপোষণের জন্ত অপরের 
উপর নির্ভর করিতে হয়। নরনারীর পারম্পরিক নির্ভরশীলতাই মানুষকে পরিবার 
গঠন করিতে শিখাইয়াছে। একটি পরিবার সকল বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় বলিয়া 
কয়েকটি পরিবার মিলিত হৃইয়] গ্রামসমাজ গঠন করিয়াছে ঃ আবার একটি গ্রামও 
সকল বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় বলিয়া কয়েকটি গ্রাম মিলিত হইয়! বাষ্ট গঠিত হইয়াছে । 


পশুর মতো শুধুমাত্র জৈব প্রয়োজন মিটানোই মীনবজীবনের লক্ষ্য নয। জীবনকে 
সবখী, সম্বন্ধ এবং হ্ুন্দর করার উদ্দেশ্টেই মানুষ সমাজ এবং রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। 
১০] 


৩৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সমাজ এবং রাষ্ট্র উভয় সংস্থাই ব্যক্তির জীবনে 
অপরিহার্য । রাষ্ট্র উদ্ভবের বহু পূর্বে সমাজের উত্তব হইয়াছে। 
প্রাচীন গ্রীক চিস্তানায়কগণ রাষ্ট এবং সমাজকে অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করিয়া- 
দিনার ছিলেন। গ্রীকদের নিকট নগর-রাষ্্ (018 9686) ছিল 
সা একাধারে রাষ্ট্র, চার্চ এবং শিক্ষায়তন।) “সে আমার, আর 
আমরা তাহার”__াষ্ট্রের প্রতি প্রাচীন গ্রীকদের এই ছিল ধারণ! । 
'গ্রীকদের নিকট সমাজ জীবনের সহিত নাগরিক জীবনের কোনরূপ পার্থক্য ছিল না। 
আধুনিককালের লেখকদিগের মধ্যে বার্কও রাষ্ট্র এবং সমাজকে অভিন্ন বলিয়া বর্ণন' 
করিয়াছেন। 
কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজ এক নয়। সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে সমাজ এবং সমাজকে রাষ্ট্র বলিয়া 
মনে করিগে ভুল করা হইবে। উদ্দেশ্ঠ, সংগঠন এবং পদ্ধতির দৃষ্টিকোণ হইতে লক্ষ্য 
করিলে রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাওয়। যায়। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ট হইল 
সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ডে আইন ও শৃংখলা! বলবৎ করিয়া নিবিশেষভাবে ব্যক্তিসতার বিকাশ 
সাধন করা। অপরপক্ষে বিশেষ ধরনের উদ্দেশ্ট সাধনের নিমিত্ত বিশেষ ধরনের জনসংঘ 
গঠিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র আইন এবং শৃংখলা বলবৎ করিবার 
একমাত্র প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে অবস্থিত সকল ব্যক্তিই 
উহার সদস্য, কিন্তু ব্যাপক অর্থে সমাজ হইল বহু প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি। কোন ব্যক্তি একই 
সময়ে একাধিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য হইতে পারে। কিন্তু কোন ব্যক্তি একই সঙ্গে একাধিক 
রাষ্ট্রের সদশ্ত হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট তাহার উদ্দেশ্তা সাধনের জন্য আইন 
প্রণয়ন করে। কেহ আইন অমান্ত করিলে রাষ্ট্র তাহাকে শাস্তি দিতে পারে, এমন কি 
প্রয়োজন হইলে প্রাণদণ্ডের আদেশ পর্ধস্ত জারি করিতে পারে। কিন্তু সমাজ তাহার 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সদস্যকে উপরোধ অথবা অনুরোধ করিতে পারে ; বলপ্রয়োগ 
করিবার ক্ষমতা কোন সামাজিক সংস্থার নাই। চতুর্থতঃ, ডাঃ লীকক (798০০0%) 
বলেন “সমাজ” শবটির সহিত কোন ভূখণ্ডের প্রশ্ন জড়িত নাই ।) রামকু্চ মিশন, সেপ্ট 
জন গ্যাস্থুলেন্স, রোমান ক্যাথলিক চার্চ, ওয়াই. এম. সি. এ. প্রতৃতি সংস্থা সার! 
পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হুইয়া রহিয়াছে । (কত্ত “রাষ্ট্র” শব্দটির সহিত একটি নির্দিষ্ট 
ভূখণ্ডের প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে । পরিশেষে, সমাজ আগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উহার 
অনেক পরে রাষ্ট্রের উত্তব হইয়াছে ।) মানুষের জগ্মের সহিত সমাজেরও জন্ম হুইয়াছে 
কিন্ত াষ্ট্রের উন্তব বিবর্তনের বহু পরবর্তী যুগের ঘটনা । 
(বার্কারের (88০: ) ভাষায়' স্বেচ্ছামুলক সহযোগিতা। হইল সমাজের এলাকা, 
স্থনাম ইহার শক্তি এবং স্থিতিস্থাপকত! ইহার পদ্ধতি; অপরূপক্ষে যান্ত্রিক কার্ধাবলী 


রাষ্ট্র ও সমাজ ভিন্ন 


রা ৩৫ 


হইল রাষ্ট্রের এলাকা, বলপ্রয়োগ ইহার শক্তি এবং অনমনীয়তা ইহার পদ্ধতি। 
বর্তমানকালে সমাজের জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে । সমাজ রাষ্ট্র কতৃক 
সংহত হয়, রাষ্ট্র না থাকিলে সমাজের অস্তিত্ব লোপ পাইত। 

ব্যক্তি ও সমাজ (ু)9 10015105881] ৪00 €159 9091965 ) 5 ব্যক্তির 
আত্মবিকাশ এবং আত্মোপলদ্ধির জন্ত সমাজের প্রয়োজন । কোন ব্যক্তি একক, বিচ্ছিন্ন 
জীবন যাপন করিয়া স্থুখী এবং স্থন্দর জীবনের অধিকারী হইতে পারে ন1। গ্রীক 
দার্শনিক প্লেটো! (186০) যথার্থ ই বলিয়াছিলেন, একাকী কোন মানুষই "স্বয়ংসম্পূর্ণ 
নয। মানুষ নিজের চেষ্টায় বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, পিতামাতার সহযোগিতা 
ব্যতীত শৈশবকালে মানব সম্তান বাচিতে পারে না। প্রতিকূল পরিবেশের সহিত 
সংগ্রাম এবং হিংশ্র জীবজন্তর হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্ত বিভিন্ন ব্যক্তি একতাবদ্ধ 
হইয়া সমাজ গঠন করিয়াছে । 

মান্য যে শুধুমাত্র প্রয়োজনের তাগিদেই সমাজ গঠন করিয়াছে, তাহা নয়, 
সংঘবদ্ধত৷ মানুষের এক সহজাত ধর্ম। সাধারণ মানুষ সমাজ গঠন করিয়], পরস্পরের 
হখ-ছুঃখের অংশীদার হইয়া থাকিতে চায় । তাই গ্রীক দার্শনিক এ্যারিষ্টটল বলেন, 
যে মানুষ এক। এক থাকিতে ভালবাসে, সে হয় দেবতা না হয় পশু । অনেক জন্ত 
জানোয়ার নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে ; আবার অনেক 
সন্ন্যাসীও পর্বতগুহা এবং গহন অরণ্যে একক জীবন যাপন করিতে পারেন কিন্ত 
সাধারণ মানষ এই ধরনের জীবন যাঁপনে আগ্রহী নয়। সুন্দর ও সুখী জীবনযাপন 
করিবার জন্য মানুষ সমাজ এবং রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে । সমাজ মানুষের আত্মবিকাশের 
অন্থকূল পরিবেশ রচন1 করে, তাই সমাজের বাইরে ব্যক্তির আত্মবিকাশ অসম্ভব । 
না ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক কি হইবে এ সম্পর্কে তিনটি 
মতবাদ প্রচপিত আছে__ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদ, জৈবমতবাদ এবং 
আদর্শবাদ | 

ব্যক্তিস্বাতন্ত্রযবাদ (107701510081189 ) অন্যায়ী সমাজের সহিত ব্যক্তির 
সম্পর্ক খুব গভীর অথবা অবিচ্ছেদ্য নয়। সমাজ কতকগুলি পরম্পরবিচ্ছিন্ন নরনারীর 
সমক্িমান্র। ব্যক্তি পরস্পরের সহিত সম্পর্কহীন, প্রত্যেকেই স্বাধীন জীবন যাপন করে, 
কাহারে! সহিত কাহারো! সহযোগিত৷ নাই। পরম্পরনিরপেক্ষ, স্বাধীন ব্যক্তিগণ চুক্তি 
করিয়া স্বেচ্ছায় সমাজ গঠন করিয়াছে। সমাজ ব্যক্তিজীবনে একটি আকম্ছিক 
ঘটনা! ছাড়া আর কিছুই নয়, সমাজ ব্যতিরেকেও মান্ুধ স্বাধীন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন 
যাপন করিতে পারে । 

ব্যক্তি-ম্বাতত্ত্যবাদীগণ সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে যে সম্পর্ক কল্পন! করিয়াছিলেন 


৩৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


তাহা ঠিক নয়। পারস্পরিক সহযোগিতা ব্যতীত মানুষের পক্ষে জীবন যাপন কর 
সম্ভব নয়। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার অস্তিত্বের জন্ত অপরের উপর নির্ভরশীল। 
সুতরাং মানুষ যে পরস্পরনিরপেক্ষ স্বাধীন জীবন যাপন করে ইহা! সত্য নয়। একক 
এবং বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্কিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন কর! সম্ভব নয় বলিষাই মানুষ 
সমাজ গঠন করিয়াছে । সমাজের সহিত ব্যক্তির সম্পক্ অবিচ্ছেদ্য এবং গভীর । 
সমাজবহিভূত জীব হিসাবে মানুষকে কল্পনাও কর] যায় ন|। 

উজৈবমতবাদের (0282210 16০: ) সমর্থকের] রাষ্রের তথ। সমাজের সহিত 
ব্যক্তির সম্পকর্ণ নির্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন । জীবদেহের বিভিন্ন অংশগুলির সহিত 
গ্রাণীব ষে সম্পর্ক, বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত রাষ্টরেরেও সেই সম্পর্ক। জীবদেহের বিভিন্ন 
অংশগুলি যেমন পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত, সেইরূপ বিভিন্ন ব্যক্তি পরস্পরের সহিত 
সম্পকিত--একে অপরের উপর এবং পরিশেষে প্রত্যেকে সমাজের উপর নির্ভরশীল। 
জীবদেহের বিভিন্ন কোষের” যেমন কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই সেইরূপ রাষ্ট্রের অধীন 
বসবাসকারী ব্যক্তিরও কোন পৃথক অস্তিত্ব নাই। 

ব্যক্তি-স্বাতস্ত্যবাদীদের নিকট সমাজ একটি নিশ্রাণ যন্ত্র এবং চুক্তিগত সংগঠন । 
কিন্ত জৈবমতবাদ সমাজকে একটি জীবন্ত প্রাণীরূপে কল্পন1 করিয়াছে । «ই মতবাদের 
প্রতিপাগ্ধ বিষয় হইল যে ব্যক্তিগণ তাহাদের অস্তিত্বের জন্য সমাজের উপর নির্ভরশীল। 
ব্যক্তির উন্নতিতেই সমাজের উন্নতি । ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল 
বলিয়া! প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকিবে । ব্যক্তির যে পৃথক অস্তিত্ব, 
ইচ্ছা এবং স্বার্থ আছে তাহা এই মতবাদে স্বীকার কর] হয় না। জীবদেহ গঠনকারী 
কোষের কোন স্বাধীন ইচ্ছ! নাই কিন্তু সমাজ গঠনকারী ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা! আছে। 
এই মতবাদে ব্যক্তিকে সমাজের অবিচ্ছেগ্চ অংশরূপে কল্পন! কর! হইয়াছে এবং সমাজ 
বহিভূতি ব্যক্তির কোন অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় নাই। 

জৈবমতবাদ হইতেই আদর্শবাদের (18981387 ) জন্ম হইয়াছে । প্লেটো! এবং 
এযারিষ্টটল মনে করিতেন যে সমাজ এবং রাষ্ট্র এক এবং অভিন্ন আর সমাজের অধিবাসী 
হইলেই ব্যক্তিসত্বার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব। এই মতবাদ সমাজ তথা রাষ্ট্রকে আদর্শের 
দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। এই মতবাদে ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের যুপকাষ্ঠে বলি দেওয়1 হয়। 
এই মতবাদ অনুসারে সমাজের সার্থকতা সমাজের মধ্যেই নিহিত আছে। ব্যক্তির 
স্বার্থের সহিত সমাজের স্বার্থের সংঘাত বাধিলে ধরিয়। লইতে হইবে ষে ব্যক্তিই ভূল 
করিতেছে কারণ সমাজ এমন এক প্রতিষ্ঠান যাহ! কখনোই ভূল অথব] অন্তায় করিতে 
পারে না। 

জৈব মতবাদ এবং আদর্শবাদে সমাজের সহিত ব্যক্তির অবিচ্ছেক্য সম্পর্ক হ্বীকার 


রাষ্ট্র ৩৭ 


কর| হইয়াছে। কিন্ত জৈব মতবাদে ব্যক্তি অপেক্ষা! সাজের উপরই অধিক গুকত 
আরোপ করা হইয়াছে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, সমাজ গঠনের জন্য যেমন বাত্তি 
অপরিহার্ধ সেইরূপ ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী পরিবেশ রচনার জন্ত মানুষের জীবনে 
সমাজও অপরিহার্য। গ্রীকগণ সমাজকে স্ন্দর এবং সুখী জীবনের উপায় ভিসাবে 
দেখিযাছেন। ব্যক্তিম্বাতন্ত্যবাদীরাও সমাজকে ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপায় ভিসা 
দেখিয়াছে। অপরপক্ষে আদশবাদ সমাজকে উদ্দেশ্ট হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে । উভযই 
চবম মতবাদ। সমাজকে একাধারে উদ্দেশ্য এবং উপায় হিসাবে দেখিতে হইবে । 
বর্তমানে উইলোবি ( ঘ1110588) এবং অন্ঠান্ঠ রাষ্ট্রনীতিবিদগণেব ইহাই অভিমত । 


তৃতীয় অধ্যায় 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় মতবাদ 
॥ 218607198 01 6119 0116177 01 075 96866 ॥ 
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রাষ্ট্রের উৎপত্তি কি করিয়! হইল সে সম্পর্কে নান! প্রকার মতবাদ আছে। এই 
মতবাদগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায় (১) কাল্পনিক মতবাদ এবং (২) যথার্থ মতবাদ । 
এশ্বরিক মতবাদ, বলপ্রয়োগের মতবাদ, পিতৃতান্ত্রিক মতবাঁদ, মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ এবং 
সামাজিক চুক্তি মতবাদ কাল্পনিক মতবাদের অস্ততূক্ত। অপর পক্ষে এঁতিহাসিক 
মতবাদ বা! বিবর্তনবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তির সঠিক এবং সম্পূর্ণ ব্যাখ্য৷ প্রদান করে। 
নিয়ে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদগুলি বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইল। 


[ এক ] এশ্বরিক উৎ্পন্তিবাদ (11760 01 7)151706 07181) £ রাষ্ট্র 
উৎপত্তি সম্পর্কে ইহ! সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মতবাদ । এই মতবাদেব মুলকথা হইল রাষ্ট্র 
ঈশ্বর কতৃক স্ষট প্রতিষ্ঠান, ঈশ্বর মাটির পৃথিবীতে নামিয়া আসিতে পারেন না বলিয়া 
তাহার একজন প্রতিনিধির প্রয়োজন, রাজ] ঈশ্বরের অন্থমোদিত 
প্রতিনিধি হ্ইয়! রাষ্্শীসন করেন, তাই রাজার ইচ্ছাকে অমান্ত 
করিলে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অমান্ত কর! হয় অর্থাৎ রাষ্ট্র্রোহিতার অর্থ হইল ধর্ম- 
ভ্রোহিতা; রাজপদ বংশাহ্থক্রমিক হইবে । এই এরশ্বরিক উৎপতিবাদ হইতে রাজার্দের 
“রশ্বরিক ক্ষমতাবাদের” (7015179 78:৪8 ০£137089 ) উত্তব হইয়াছে । রাভা। 
ঈশ্বরের বৈধ প্রতিনিধি বলিয়া তিনি তাহার কাজের জন্য ঈশ্বরের নিকটই 
কেবলমাত্র দায়িত্বখীল, প্রজাদের নিকট তাহার কোন দায়িত্ব নাই। রাজা নিজেই 
আইন স্থঙি করেন তাই তিনি আইনের উর্ধে। এঁশ্বরিক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত 
রাষ্ট্রগুলিকে ধর্মীয় রাষ্ট্র (1190028610 96989৪ ) বলে। 


বক্তব্য 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি স্বপ্ধীয় মতবাদ ৩৯ 


প্রাচীন ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, মিশর প্রভৃতি দেশের বু লোক এশ্বরিক মতবাদে 
বিশ্বাস করিতেন । প্রাচীন গ্রীক ও রোমানগণ ধর্ম হইতে রাজনীতিকে সম্পূর্ণ পৃথক 
ভাবে না দেখিলেও তাহার] এশ্বরিক মতবাদে বিশ্বাস করিত ন1। মহাভারতে এই 
'তবাদের সমর্থন পাওয়া যায়। মহাভারতে উল্লেখ আছে চরম অরাজকতার 
হাত হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করার উদ্দেশ্তে ঈশ্বর মন্গুকে তাহার প্রতিনিধি হিসাবে 
নযুক্ত করেন। বাইবেলের 016 [:986%1066 গ্রস্থে ঈশ্বরকেই রাজার সকল ক্ষমতার 
উৎস বলিয়] বর্ণনা করা হইয়াছে। খ্রীষ্টান ধর্মও মোটামুটিভাবে 
এম্বরিক মতবাদকে সমথন করিয়াছে। মধ্যযুগে যখন পোপ 
এবং রাজার মধ্যে ক্ষমতার. ছন্দ শুরু হয় তখন রাজতন্ত্রের সমর্থকগণ রাজাকেই 
শ্বর প্রেরিত প্রতিনিধি বলিয়া! প্রচার করিতে আরম্ভ করে। সপ্তদশ শতাব্দীর 
ধ্ভাগে স্যার রবার্ট ফিলমার ( দ্র€109:) রচিত পে্রিয়ার্কা (8৮797018 
৮ 62090860001 0079 01 1189 ) গ্রন্থে এই মতবাদের ব্যাখ্যা পাওয়। 
নায়। ইংলগ্ডে স্টয়ার্ট রাজাদের সময় এই মতবাদ চরম রূপ পরিগ্রহ করে। প্রথম 
জম্সএই মতবাদের সমর্থনে [লস ০0৫ ঢ5৪ 11008100169 নামক পুস্তক রচন। 
করেন। তিনি দাবী করেন যে রাজা তাহার কর্তৃত্ব সরাসরি ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত 
হইয়াছেন বলিয়৷ তিনি আইন এবং জনগণের উর্ধে। রাজা শুধু ঈশ্বর এবং বিবেকের 
চাছে দায়ী,_জনগণের নিকট তাহার কোন দায়িত্ব নাই । রাজ]! অত্যাচারী হইলেও 
ঈগনগণের বিপ্রোহ করিবার কোন অধিকার নাই কারণ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর 
ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার নামান্তর । রাজা অত্যাচারী হইলে বুঝিতে হইবে যে 
জনগণের রত পাপের শান্তি বিধান করিবার জন্য ঈশ্বর এরূপ করিয়াছেন। সেণ্ট 
টমাস একুইনাসের মতে রাজার সকল ক্ষমতা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত। চতুর্দশ লুই এর 
স্বরাচারকে সমর্থন করিবার জন্ ফ্রান্সে বোসে (7308858$) এই মতবাদকে ব্যবহার 
করিয়াছিলেন। সেণ্ট অগষ্টাইনের বিখ্যাত গ্রন্থ 0: ০£3০এ এশ্বরিক উৎপত্তিবাদের 
উপর ভিত্তি করিয়৷ রচিত । 


[তবাদের বিবর্তন 


সমালোচন! (07161019য। )$ অষ্টাদশ শতাব্দী হইতেই এই মতবাদের প্রভাব 
ধীরে ধীরে হাস পাইতে থাকে । ইউরোপীয় রেনেশা, ধর্মসংস্কার আন্দোলন, 
বৈজ্ঞানিক চিস্তাধারার অগ্রগতি এবং সামাজিক চুক্তিমতবাদের প্রাধান্ত এশ্বরিক 
উৎপত্তিবাদের সমাধি রচনা করিল। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর1 এই মতবাদ পরিত্যাগ 
করিয়াছেন। প্রথমতঃ, এই মতবাদ অনৈতিহার্সিক অর্থাৎ রাষ্ট্র ঈশ্বর কর্তৃক স্থষ্ট 
হইয়াছে ইতিহাসে কোথাও ইহার সমর্থন পাওয়া যায় না। ছিতীয়তঃ, এই 


9০ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


মতবাদ শ্বৈরাচারকে সমর্থন জানায় এবং জনগণের অধিকার অন্বীকার করে। রাজাকে 
আইনের উর্ধে রাখিলে তাহাকে দায়িত্বহীন তথা স্বৈরাচারী করিয়া তোল! হয়। 
আসলে গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থানকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া রাজতন্তরকে স্থদৃ় করাই এই মতবাদের 
লক্ষ্য ছিল। তৃতীয়তঃ, পৃথিবীর ইতিহাসে বহু অত্যাচারী, রক্তপিপাস্থ ও হননলিপ্ন, 
রাজার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। এই সকল রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া! স্বীকাব 
করিতে পার] যায় না; তৈমুবলঙগ, নাদিরশাহ্‌, অথব1 এটিলার মতো! রাজাকে করুণাময় 
ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। চতুর্থতঃ, এশ্বরিক উৎপত্তিবাদ চরম 
রাজতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করিতে পারে কিন্তু অন্ত কোন প্রকার শাসন ব্যবস্থায় ঈশ্বরের 
প্রতিনিধির সন্ধান দিতে পারে না। ভারত একটি প্রজাতান্ত্রিক দেশ, এই দেশে? 
শাসনব্যবস্থায় রাজার কোন স্থান নাই। সুতরাং এখানে ঈশ্বরের প্রতিনিধি কে, এই 
প্রশ্নের উত্তর এই মতবাদ হইতে পাওয়। যায় না। পঞ্চমতঃ, এই মতবাদ রাষ্ট্রকে ঈশ্বর 
স্থষ্ট বলিয়! বর্ণন1 করে বলিয়। যাহার! কেবল ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তাহারাই এই মতবাদ 
বিশ্বীম করিবে। কিন্তু যাহার! নাস্তিক তাহার] এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবে না ফলে রাষ্ট্র 
নাস্তিক ব্যক্তিদের সমর্থন ও আমন্গুগত্য হইতে বঞ্চিত হইবে । যষ্ঠতঃ, রাষ্ট্র-বিবত্তন 
সম্পূর্ণ সামাজিক ও লৌকিক ব্যাপার বলিয়াই ইহাতে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ কল্পনা করা 
যায় না। যীশু বলিয়াছিলেন, রাজার প্রাপ্য রাজাকে দাও, ইঈশ্বরের প্রাপ্য ঈশ্বরকে 
দাও (730009৮ 8060 09539 0]76 61711069 6796 979 0905918) 200. 76730670060 
009 819 0121085 67786 979 300.+8 ), 


এই মতবাদের বিরুদ্ধে নির্মম এবং কঠোর সমালোচন সত্বেও স্বীকার করিতেই হইবে 

যে ইহার কিছু এতিহাসিক মূল্য আছে। গেটেল (3991) বলেন, যে যুগে আইন ও 

রাও শৃংখলার বন্ধন গভিয়া ওঠে নাই, আদিম মানুষের হিং বর্বরতা 

নৈরাজ্যের স্থষ্টি করিতে পারিত সেই যুগে এই মতবাদ মানুষকে 

সুনীতি ও আনুগত্য শিক্ষা দিয়া সমাজবন্ধনকে দৃঢতর এবং রাষ্ট্র বিবর্তনে সহায়তা 
করিয়াছিল। রাষ্ট ঈশ্বরের স্থষ্টি এই ধারণায় মানুষ রাষ্ট্রকে সমর্থন করে। 


[ছুই] বলপ্রয়োগের মতবাদ (119০0 ০৫ ৮০:০৪) £ এই মতবাদ অনুসারে 
যুদ্ধ বা বলপ্রয়োগের দ্বারা ই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে । আদিম যুগে বিভিন্ন দলের মধো 
দ্বন্দ সংঘর্ষ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটন1! ছিল। বলপ্রয়োগের দ্বার অথবা বীরত্ব প্রদর্শন 
করিয়! বলশালী ব্যক্তি গোষ্ঠীর (৫18) অধিপতি হইয়! বসিল। সর্বাপেক্ষা বলশালী 
গোষ্ঠীর অধিপতি অপর সকল দুর্বল গোষ্ঠীর উপর প্রভূত্ব স্থাপন করিল; এইভাবে 
উপজাতির (৮1১৪) সৃষ্টি হইল । বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দিলে বিজেত 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় মতবাদ ৪১ 


উপজাতি বিজিত উপজাতিসমূহের উপর প্রত্ৃত্ব স্থাপন করিল। বিজেতা উপজাতির 
দলপতি রাজা বলিয়! স্বীকৃত হইল এবং কালক্রমে রাজ্যই সম্প্রসারিত হইয়] 
সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হইল। “জোর যার মুল্লুক তার, বা বাহুবলই একমাত্র বল-_ 
এই নীতির ভিত্তিতেই ৰাষ্ট্র গডিয়] উঠিয়াছে। 

এই মতবাদের সমথকগণের মধ্যে ওপেনহাইমার (07921561798), জেন্কস 
(59008) হিউম (208) বার্ণহাঁডি (13920178191) প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ্‌ রহিয়াছেন। 

বলপ্রয়োগের মতবাদ শুধুমাত্র রাষ্ট্রের উৎপত্তিই নয়, উহার ভিত্তিরও ব্যাখ্যা 
প্রদান করে। শক্তিই রাষ্ট্র গভিয় তুলিয়াছে, শক্তিই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায রাখে। 
অধ্যাপক ল্যান্কি তাই বলেন, “রাষ্ট্রের সামরিক শক্তির মধ্যেই ইহার সার্বতৌমত্‌ 
নিহিত রহিয়াছে ।» 

ওপেনহাইমার বলেন, জন্মলগ্নে সম্পূর্ণরূপে এবং অস্তিত্বের প্রথম পর্ধায়ে অনিবাধ- 
ভাবে রাষ্ট্র হইল বিজিত গোষ্ঠীর উপর প্রতিষ্টিত বিজেতা গোষ্ঠীর এক সামাজিক সংস্থা । 
জেন্কস বলেন, সকল রাষ্ট্রনৈতিক সংস্থার অস্তিত্ব যে যুদ্ধজয়ের ফলে সম্ভব হইয়াছে 
তাহা অতি সহজেই প্রমাণ করা যায়। রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্তনে বলপ্রয়োগের গুরুত্বের 
প্রতি ইংগিত করিয়! ভলতেয়ার বলিয়াছিলেন যে সৌভাগ্যবান যোদ্ধাই প্রথম রাজার 
পদ অলংকৃত করে (7109 996 1008 ৪ 0, 107:800966 /9/0102), 

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন নীতির সমর্থনে বলপ্রয়োগ মতবাঁদকে ব্যবহার কর। হইয়াছে। 
প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ মনে করিতেন যে বলপ্রয়োগ করিয়া জনসাধারণকে সৎপথে 
পরিচালিত করা যায়। মধ্যযুগের থুশ্ঠান ধর্মযাজকগণ রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগ মতবাদকে 
সমর্থন করিতেন। তাহাদের উদ্দেন্ট ছিল যে পাশব শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়! 
রাষ্ট্রকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ চার্চ অপেক্ষা নিকষ্ট প্রতিপন্ন কর | ব্যক্তিস্বাতত্ত্যবাদীরা 
নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্রকে পশুশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়' প্রচার করে! 
হার্বাট ম্পেন্সার বলেন ষে রাষ্ট্র হইল পাপের ফসল, এবং সর্বাঙ্গে পাপের চিহ্ন বহন 
করিতেছে (0059110109106 19 0109 02807106 01511, 109817106 ১০096 16 0179 
0805 ০1165 08:906589), নীতিহীন বর্বরতার উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যক্তি 
স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার যৌক্তিকতা! কোথায়? সমাজতন্ত্রবাদীরাও নিজ মতবাদের 
সমর্থনে বলপ্রয়োগের মতবাদ ব্যবহার করেন। অসীম শক্তির অধিকারী রাষ্ট্র সবল 
করৃকি দুর্বলের শোধণ প্রতিহত করিয়া শ্রমিকদিগের প্রতি স্তায়বিচার প্রদান করিবে । 
আধুনিক জার্মীনীতে ট্রিটস্কে (10166901006) বার্ণহাডি প্রভৃতি রাষ্ট্রনীতিবিদগণ 
বলপ্রয়োগের সমর্থন করিয় ফ্যাসিবাদ ও ন্তাথ্পীবাদের তত্বগত যৌক্তিকতা প্রমাণ 
করেন। াহাদের মতে রাষ্ট্র শুধুমাত্র বলপ্রয়োগের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হ্য। বলই 


৪২ রাষ্ট্রবিজান পরিচয় 


রাষ্ট্রের ধর্ম এবং জাতীয় সম্মান, সংস্কৃতি ও বাণিজ্যিক প্রভাব বিস্তারের জন্য উহা 
অপরিহীার্ধ। যুদ্ধ জীবনের জন্য প্রয়োজন (৪: 1৪ ৪. 01010981098] 17908898165) । 
বার্ণহাডি বলিয়াছেন শক্তি হইতেই অধিকারের সৃষ্টি হয়, এবং সভায় অন্তায়ের মীমাংসা 
যুদ্ধের ছারাই নির্ধারিত হয়। জৈবিক দিক হইতে বিচার করিলে বলা যায় যুদ্ধই 
স্তাষ্য সিদ্ধান্ত দান করে কারণ ইহার সিদ্ধান্ত প্রাকৃতিক নিয়মের ভিত্তিতে স্থির হয় ॥ 
(111806 18 619 9010:6109 21806 809. 909 8180066 8৪ 60 সা1)90 18 71817 39 
0901060 1 679 8/016971009176 01 ৪ ভাত 81599 &10201081081]5 0086 
060881010 987708 15 0:901910108 7696 00 &069 ৮০2৮ 296025 01 (010£8)। 
টিটুসকে বলেন, বলবান কর্তৃক ছুর্বলের উপর শক্তি প্রয়োগের দ্বারাই ইতিহাসের 
অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে । ইতিহাসের সমাপ্ধি না ঘট1 পর্যস্ত অন্ত্রের প্রতি আবেদন 
নিম্ষল হইবে না (470109916০0 811708 11] 16 8110 07201] 610৩ 920 ০01 10186025), 
ল্যান্কিও এই মতবাদের সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন বলপ্রয়োগই হইতেছে রাষ্ট্রের 
মানদণ্ড। কার্প মার্কসের সহযোগী লেখক এঙ্েল্স্‌ বলিয়াছেন শক্তি ও তরবারির 
নিষ্ঠুরতা ব্যতীত ইতিহাসের কোন অবদানই মিলে নাই। মার্কসবাদী লেখকগণের 
মতে পণ্ুশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র দুর্বল শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করিবার একটি যস্ত্র। 
সমালোচনা (011616180 ) 2 এই মতবাদে কিছুটা সত্য আছে সন্দেহ 
নাই কিন্তু ইহা অতিশয়োক্তি দোষদুষ্ট। রাষ্্রবিবর্তনে বহু শক্তি কাজ করিয়াছে, 
বলপ্রয়োগ উহার অন্ততম। ডাঃ লীকক ([99০0৫% ) যথার্থই বলিরাছেশ যে 
এই মতবাদের ত্রটি হইল যে ইহা! অন্ততমকে একমাত্র কারণ বলিয়। বর্ণন। করিয়াছে । 
বলপ্রয়োগের মতবাদ মানুষের সমাজগঠনের সহজাত প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করে । 
দ্বিতীয়তঃ, শুধুমাত্র পাঁশবিকশত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত:হইলে সে রাষ্ট্র অধিক দিন 
টিকিয়া থাকিতে পারে না। রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রয়োগের ভিত্তি হইল শাসিতের 
সম্মতি। ম্যাকাইভার বলেন জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত না৷ হইলে শক্তি 
রাষ্ট্রের সংহতিবিনাশের কারণ হইয় ঈ্াড়াইবে। ইংরেজ দার্শনিক গ্রীণ (ঘা, &. 
07967.) যথার্থই বলিয়াছেন__শক্তি নয়, জনগণের সম্মতিই হইল রাষ্ট্রের ভিত্তি 
( জা], 0০৮ 10:06 1৪ 89 708828 ০1 639 ৪6৪8৩) জনসাধারণের সমর্থন থাকে 
বলিয়াই রাষ্ট্র শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে। ফরাসী দার্শনিক শোর লেখায়ও 
এই মতের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়; তিনি বলেন অধিকাররিহীন শক্তি বড় জোর 
রাষ্ট্রের সাময়িক ভিত্তি হইতে পারে, অধিকারসমন্বিত শক্তিই রাষ্ট্রের চিরস্থায়ী 
ভিত্তি (11186 1800৮ 21808 ০0 8৮ 0586 06 0215 6920100%7, 10181) 


10] 21606 18 9, 00110080620 108918 107 60০ 9686 ). 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় মতবাদ ৪৩ 


তৃতীয়তঃ, নীতির দিক হইতে বিচারে এই মতবাদকে সমর্থন কর! যায় ন1। 
ইহা শ্বৈরাচারকে সমর্থন করে, এমন এক হিংস্র নখদস্তযুক্ত রক্তাক্ত আরণ্যক 
পরিবেশের কল্পনা করে যেখানে বাহুবলইই একমাত্র বল, যেখানে জোর যার মুগ্ুক- 
তার, যেখানে রণহুংকার ন্তায়-নীতি ও সত্যকে নিশ্চিহ্ন করে। যুদ্ধবাদের সমর্থন- 
কারী এই মতবাদ শুধু বিপজ্জনকই নয়, ইহা গণতন্ত্র, অধিকার, ন্বাধীনতা, স্থায় 
প্রভৃতি মানবিক আদর্শের বিরোধী । 

চতুর্থতঃঃ এই মতবাদ রাষ্ট্রের প্রতি জনসাধারণের আম্ুগত্যকে সম্তভোষ- 
জনক ভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারে না। একমাত্র ভীতিবশত লোকে রাষ্ট্রের শাসন 
মানিয়া চলে ইহা! সত্য নয়। শুধুমাত্র ভয়ই নয়, নিজ ম্বাথের খাতিরেও মান্য 
রাষ্ট্রের প্রয়োজন অন্গভব করিয়াছে এবং হ্বতঃপ্রবৃত্ত আহ্ুগত্য প্রদর্শন করিয়াছে । 

এই মতবাদ অতিশয়োক্তি দোষছুষ্ট হইলেও রাষ্ট্রের বিবর্তন এবং অস্তিত্ব 
রক্ষায় পাশবিক বলের গুরুত্ব অস্বীকার কর] যায় না। আজও পৃথিবী হইতে 
যুদ্ধের আশংকার অবসান ঘটে নাই, আসন্ন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
করাল পদধ্বনি সার! পৃথিবীকে আতংকিত করিয়! রাথিয়াছে। 
বাষ্্র গঠনের মূলে শক্তির বিশেষ ভূমিকা লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপক ল্যাস্কি বলিয়াছেন 
সামরিক ক্ষমতাই হইল রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ভিত্তি। ফাইনার ( দু$৪: ) বলেন 
যে সামাজিক আদশের সহিত সংঘাত দেখ! দিলে রাষ্ট্রেরে আদিম পাশব সত্তার 
বহিঃপ্রকাশ ঘটে। গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে বলপ্রয়োগ কর! হয় বলিয়! 
কেহই ইহার বিরুদ্ধাচরণ করে না। উইলসনের ( দয11802 ) মতে সর্বশেষ বিশ্লেষণ 
করিলে দেখ! যাইবে যে সরকার হইল সুসংহত শক্তি (00561777976) 27 165 188 


£109,15 958১ 18 0179/01820. 10:09 ), 


মূল্যায়ন 


[তিন] পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ (71১81901791 105০: ) £ শ্তার হেনরি 
মেন (91 9 11819) হইলেন এই মতবাদের শ্রেষ্ঠ সমর্থক এবং ব্যাখ্যা- 
কর্তা। এই মতবাদ অনুযায়ী পিতৃতাস্ত্রিক পরিবার সম্প্রসারিত হইয়! রাষ্ট্র গঠন 
করিয়াছে । প্রাচীনকালে সমাজ ছিল কয়েকটি পরিবারের সমঠি। পরিবারের 
স্বাপেক্ষা প্রাচীন পুরুষ পরিবারের উপর অপ্রতিহত কর্তৃত্ব করিত। একটি পরিবার 
কালক্রমে যখন কয়েকটি পরিবারে বিভক্ত হুইয়! পড়িল তখন এই সকল পরিবারের 
উপরও আদি পরিবারের কর্তার অপ্রতিহত কর্তৃত্ব বিরাজ কবিত। কতকগুলি 
পরিবারের সমাবেশে গোঠীর উদ্ভব হইল, আবারু গোষ্ীর সমাবেশে উপজাতির সৃষ্টি 
ইইল। উপজাতিগুলি বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়৷ পডিলেও বক্তের সম্বন্ধ থাকায় উহাদের 


৪৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


সংহতি বিনষ্ট হয় নাই, ফলে তাহার মিলিতভাবে কাজ করিতে লাগিল। এইভান্ 
রাষ্ট্রের উত্তব হইয়াছে । 

এই মতবাদ তিনটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্টিত : (১) পিতৃতান্ত্রিক পরিবার স্থাষী 
বিবাহ এবং রক্তের সম্পর্কের উপর প্রতিষ্টিত, (২) আদি পরিবার হইতে উদ্ভূত 
ব্যক্তিসমষ্টি লইয়] রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে এবং (৩) পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের কর্তী ৫ 
অসীম ক্ষমতা ভোগ করিত তাহার মধ্যেই টিনা করৃত্বের উৎস খু'জিয় 
পাওয়া যাইবে । 

স্যার হেনরি মেন তাহার মতবাদের ৪ বলেন যে হিক্র, গ্রীক, রোমান 
এবং ভারতীয়দের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রতিষ্ঠিত ছিল। হেনরি মেনের পূর্বে 
এই মতবাদ একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। এ্যারিষ্রটলের লেখায ইহার উল্লেৎ 
পাওয়া যায়। তাহার মতে প্রথমে পরিবারের উদ্ভব হ্য, তাহার পর কয়েকটি 
পরিবাব মিলিত হইযা একটি গ্রাম সৃষ্টি করিল এবং কয়েকটি গ্রাম মিলিযা! একটি 
রাষ্ট্রের স্থাট্টি হইল। 


সমালোচন। (07166187) ) $ ম্যাকলিনান, জেন্কৃস্‌, মর্গান প্রভৃতি লেখকগণ 
এই মতবাদের সমালোচন। করিয়াছেন । 

প্রথমত; এতিহাসিক গবেষণার দ্বার! প্রমাণিত হইয়াছে যে আদিম যুগে পৃথিবীর 
সর্বত্রই পিতৃপ্রধান পরিবাঁব প্রতিষ্ঠিত ছিল না । অনেক লেখক এইমত পোষণ করেন 
যে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের আবির্ভাবের বন্ুপূর্ধে পৃথিবীতে 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

ছিতীয়তঃ, এই মতবাদ অন্থুসারে পরিবার সম্প্রসারিত হইয়া গোষ্ঠী, গোষ্ঠ 
সম্প্রসারিত হইয়া! উপজাতি এবং উপজাতি সম্প্রসারিত হইয়! রা গঠন করিয়াছে 
কিন্ত জেন্কসের মতে আদি সংগঠন হইল উপজাতি, ইহার পর আসিল গোষ্ঠী এব. 
পরিশেষে আসিল পরিবার। জেন্ক্‌স তাহার মতবাদের সমর্থনে অষ্ট্রেলিয়া এব 
মালয়ের আদিম অধিবাসীদের পরিবার জীবনের উল্লেখ করেন । 

তৃতীয়তঃ, এই মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করিতে পারে না,"ইহ 
আদি সমাজের, বিশ্ষে করিয়া পরিবারের উত্ভতবের কারণ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্ট 
করে মাজ্র। 


[চার] মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ (1181118161)8] 71860) ম্যাকলেনা? 


এবং জেন্ক্‌স মাতৃতান্ত্রিক মতবাদের *সমর্ক। ইহাদের মতে পিতৃতান্ত্রিক পারিবারের 
পূর্বে মাতিতান্ত্রিক পরিবার প্রতিষ্ঠিত ছিল; আদিম সমাজে স্ত্রীলোকের বহুপতি গ্রহ 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সন্বন্ধীর মতবাদ 9৫ 


প্রথা এবং অস্থায়ী বিবাহ প্রচলিত ছিল। জেন্কৃস তীহার মতের সমর্থনে অষ্ট্রেলিযা, 
ভারত, এবং মালয়ের আদিম অধিবাসীদের বহুপতি গ্রহণ উল্লেখ করিয়াছেন । এইবপ 
সমাজে মাতার দিক হইতে রক্তের সম্বন্ধ নির্ধারিত হইত (27810701615 ৪ 1৫, 
796602165 &0 00177102 ) এবং মাতার নামেই সম্তানেব বংশ পরিচয় দেওয়া হইত | 
'মাতার অধিকার» "মাতার দিক হইতে বক্তের সম্বন্ধ নির্ধারণ, “মাতার দিক হইতে 
উত্তরাধিকার নির্ধারণ”, এবং "মাতার শাসন”--এইগুলি হইল মাতৃতান্ত্রিক সমাজের 
বৈশিষ্ট্য । এই সমাজ ব্যবস্থা ক্সীলোককে এক স্থৃউচ্চ সামাজিক মযাদাষ প্রতিষ্ঠিত কবে 
এবং সমাজে নারীর অপ্রতিহত করত্ব বিরাজ করিত। পববর্তী কালে স্থাধী 
কষিজীবন গভিয়! উঠিলে ধীরে ধীরে পুরুষের প্রাধান্চ প্রতিষ্টিত হয এবং পিউতাস্ত্রিক 
পরিবার গভিয়া ওঠে। 


সমালোচনা (00166151 ): প্রথমতঃ, প্রাটীনকালেব কয়েকটি দেশে 
দীলোকের বনুপতি গ্রহণের প্রথ! থাকিলেও উহ] সার্বজন*ন ছিল সমাঁজত্ডে ইহার 
কোন নজির মেলে না। দ্বিতীয়তঃ “মাতার শাসন" মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের একটি 
বৈশিষ্ট্য । কিন্তু শারীরিক ক্ষমতার দিক হইতে স্ত্রীলোক পুকষ তপেক্ষ! দুর্বল স্থ ৩বাং 
স্বীলোক পুরুষের উপর শাসন করিষা! আসিয়াছে ইহ1 যুক্তিসঙ্গত বলিষ1 মনে হয ন1। 
কতীয়তঃ, পিতৃতান্ত্রিক এবং মাতৃতাস্ত্রিক উভয় মতবাদই সামাজিক, কোনটাই বাষ্- 
নৈতিক মতবাদ নয়; ইহার! রাষ্ট্রের উৎপত্তির পরিবর্তে পরিবাব উদ্ভবের কারণ 
বাখ্যা করে। 


[পাচ] সামাজিক চুক্তি মতবাদ (9০181 00068011190): বাষ্ট্র 
উৎপত্তি সম্পর্কে কাল্পনিক মতবাদগুলির মধ্যে সামাজিক চৃক্তি মতবাদই রাষ্টনৈ তিক 
চিস্তাধারায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে । 

এই মতবাদের মূল কথা হইল রাষ্ট্রের উৎপত্তির পুবে মানুষ «প্রাকৃতিক বাজ্যে” 
(৪৮৮৮০ ০1 ৪০:5 ) বাস করিত । কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে এই প্রাকৃতিক 
রাজ্যে কোনরূপ সমাজ ছিল না, আবার কাহারে! কাহারে! মতে 
তখন সমাজ ছিল কিন্তু কোন বাষ্নৈতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয় 
মাই। নানা কারণে এই প্রাকৃতিক রাজ্যে অধিককাল বসবাঁস করা সম্ভব না হওয়ায় 
মান্য নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া] রাষ্ট্র গঠন করিল। 

প্রাচীন গ্রীসে দার্শনিক প্লেটে এবং খ্যারিষ্টটলের লেখায সামাজিক চুক্তি মতবাঁদের 
উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্ত ইহার] এই মতবাদকে ভ্রান্ত বলিয় প্রত্যাধ্যান করেন। 
আমাদের দেশে কৌটিল্যের «অর্থশাস্ত্রে এই মতবাদের পূর্বাভাষ পাওয়া যায় 


মূল বক্তব্য 


৪৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


একাদশ শতাববীর ধর্মযাজক ম্যানেগোল্ডের রচনায় সামাজিক চুক্তি মতবাদ সুস্পষ্ট 
আকার ধারণ করে। মধ্যযুগে আলথুসিয়াস এবং ইংরেজ লেখক রিচার্ড হকার এই 
মতবাদ প্রচার করেন। কিন্তু এই মতবাদের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ প্রচারক হইলেন 
তিনজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী--সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ লেখক হবস্‌ এবং লক ও অষ্টাদ* 
শতাবীর ফরাসী দার্শনিক রুশো । এই তিনজন প্চুক্তি মতবাদী” সামাজিক চূত্তি 
মতবাদ যেভাবে আলোচন। করিয়াছেন আমর! সংক্ষেপে তাহ। আলোচন1 করিব । 

১৬৫১ সালে প্রকাশিত টমাস হবসের (107688 80589 ) গ্রন্থ [,651881)81 
রাষ্ট্রনৈতিক চিস্তাজগতে বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি করে। হুবস্‌ দ্বিতীয় চার্লসের গৃহ 
রাত শিক্ষক ছিলেন এবং সামান্সিক চুক্তি মতবাদ দ্বারা তিনি স্টম়্া 
উদর রাজবংশের স্বৈরাচারকে ঈমর্থন করেন। অপরপক্ষে ১৬৮৯ খৃষ্টাবে 

জন লক (0০17 1100 ) 011] 00591010906 নামে যে গ্র 

রচন1 করেন তাহার উদ্দেশ্ঠ ছিল নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সমর্থন করা । ১৬৮৮ সালের 
ইংলগ্ডের «গৌরবময় বিপ্লব” বা প্রক্তহীন বিপ্লবের” অন্ততম সমর্থক ছিলেন লক 
লক সামাজিক চুক্তি মতবাদ ব্যাখ্য। করিয়া বলিলেন যে রাষ্ট্রশক্তি শাসিতের ইচ্ছা; 
উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৭৬২ সালে জ? জ্যাক রুশোর (7987-059৫098 70998680 ) 1 
0০216 9০০1৪] বা সামাজিক চুক্তি গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। কিভাবে শ্বৈরাচারী রাজ 
তন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া' সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কর! যায় তাহা ব্যাখ্যার ভাং 
লইলেন রুশো । 

হব সের ( ১৫৮৮-১৬৭৯ ) মতে প্রাকৃতিক রাজ্যে কোনরূপ সমাজ ছিল না। মানু: 
স্বভাবতই স্বার্থপর, আত্মকেন্জ্িক এবং ক্ষমতালিপ্ণ, ৷ স্বার্থসাধনের প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতা 
লাভের জন্য প্রাকৃতিক রাজ্য পারস্পরিক বিবাদ ও বিরোধ 
সংঘাত ও সংঘর্ষের লীলাভূমিতে পরিণত হইল। মান্য তাহা: 
সামান্ স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে প্রতিবেশীকে নির্মমভাবে হত্যা করিতেও ইতস্ততঃ করিত 
ন1; সেই কারণে দীর্ঘজীবী লোকের সংখ্যা খুবই কম ছিল। জোর যার মুল্লুক তার- 
প্রাকৃতিক রাজ্যে এই ছিল স্বাভাবিক নিয়ম। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকার করিবা: 
কোন উপায় ছিল না। মাস্থষের জীবন ছিল, «নিঃসঙ্গ, দরিত্র, কদর্ধ, পাশব এব 
ক্ষণস্থায়ী” (9০136%1) 0০০1, 7898) ৮০68. 90৫. 9106 ), 

এই দুঃসহ অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্ত প্রাকৃতিক রাজ্যের মানুষ নিজেদে: 
মধ্যে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া চরম ক্ষমতা! একব্যক্তি অথবা ব্যক্তিসংসদের হাতে 
সমর্পণ করিল। উন্লিখিত ব্যক্তি বা ব্যক্তি সংসদ চরম ক্ষমতার ০১৮৭ হইল এব 
প্রাকৃতিক রাজ্যের অবসান ঘটিয়া রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল । 


হব সেব ব্যাখ্যা 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদ ৪৭ 


হবস্‌ প্রদত্ত ব্যাখ্যার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে £ (১) সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী 
ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদ চুক্তির উর্ধ্বে কারণ তিনি চুক্তিতে অংশগ্রহণ করেন নাই, 
জনসাধারণ নিজেদের মধ্যে চুক্তি কিয়! তাহাকে হৃষ্টি করিয়াছে; (২) প্রজারাই চুক্তি 
করিয়া সার্বভৌম ক্ষমতা রাজার হাতে অর্পণ করিয়াছে, রাজা প্রজাদের সহিত কোনবূপ 
চুক্তি করেন নাই স্তরাং প্রজাদেরও রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার কোন অধিকার 
নাই? (৩) সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি তথা রাজার আদেশই আইন। 

লকের ( ১৬৩২-১৭০৪ ) কল্পিত প্রাকৃতিক রাজ্যে রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন না থাকিলেও 
সামাজিক সংগঠন ছিল। প্রাকৃতিক রাজ্যে সমাজজীবনের অস্তিত্ব থাকায় উহা! হবস্‌ 
কল্পিত প্রাকৃতির রাজ্যের মত ভয়াবহণ্ছিল না । এই অবস্থায় মানুষ সৌহার্দ্য এবং 
পারস্পরিক সহযোগিতায় বসবাস করিত. মানুষের জীবন স্বাভাবিক আইন দ্বার 
পরিচালিত হইত এবং তাহার! “স্বাভাবিক অধিকার” ভোগ 
করিত। মানুষ সাধারণতঃ শাস্তিতে বসবাস করিলেও মানুষে 
মানুষে যে কখনও বিবাদ বার্িবে না এমন কোন কথ! নাই। তাই প্রাকৃতিক রাজ্যে 
কতকগুলি অস্থৃবিধা দেখা দিল। প্রথমতঃ, “স্বাভাবিক আইনের” কোন নিদিষ্ট সংজ। 
ছিল না; ছ্বিতীয়তঃ, উহাকে ব্যাখ্যা করিবার কোন ব্যবস্থাই ছিল না; তৃতীয়তঃ, এই 
আইনগুলিকে বলবৎ করিবার জন্য কোন ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান ছিল না। এই সকল 
অস্থবিধা দুর করিবার জন্ত মানুষ পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়! চুক্তি করিয়া রাষ্ট্র 
গঠন করিল। লকের মতে ছুইটি চুক্তি হইয়াছিল, প্রাকৃতিক রাজ্যের মানুষ নিজেদের 
মধ্যে চুক্তি করিয়া রাষ্ট্র গঠন করে, ইহাই প্রথম চুক্তি; দ্বিতীয় চুক্তিটি হয় সরকার 
€ অর্থাৎ রাজা ) এবং জনসাধারণের মধ্যে এবং ইহার ফলে সরকার গঠিত হয়। 

লকের মতে এইভাবে রাজা চুক্তির দ্বারা আবদ্ধ হইলেন, সরকারী চুক্তির ছার! 
প্রজারা কিছু পরিমাণ অধিকার রাজাকে সমর্পণ করিয়াছিল এই সর্ে যে রাজ 
প্রজাদের অন্তান্ত অধিকার, যেমন সম্পত্তির অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার এবং 
জীবনধারণের অধিকার রক্ষা করিবেন । রাজা যদি মাুষের ন্তস্ত অধিকারগুলি 
রক্ষা না করে তবে চুক্তি ভংগ করা হইবে এবং সেইক্ষেত্রে রাজাকে:সিংহাসন- 
চ্যুত করিবার আইনসংগত অধিকার প্রজাদের থাকিবে । 

জ' জাক রুশোর (১৭১২--১৬৭৮) 179 0026169০৫39] গ্রন্থটি তদানীস্তন 
ফ্রান্দে এক অভূতপূর্ব আলোডন আনিয়াছিল। রুশৌর মতবাদ ফরাসী বিপ্লবের 
নেতৃবৃন্দকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। কথিত আছে রুশোর উল্লিখিত 
রস্থটি শকটে স্থাপন করিয়! বিদ্রোহী জনতা প্যারিসের পথে পথে মিছিল বাহির 
করিয়াছিল। মান্য স্বাধীন হুইয়াই জন্মাগ্রহণ করিয়াছে কিন্তু সর্বত্রই সে শৃঙ্ঘলাবদ্ধ 


লকেব ব্যাখয। 


৪৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


(140, 1৪ ৮০০ (5970৮ ৪৮৪: 71387৩ 1)9 48 17) 0179109 )-_রুশোর এই 
উক্তি ফরাসী বিপ্লবকে ডাকিয়! আনিয়াছিল। 

রুশোর মতে প্রাকৃতিক রাজ্য ছিল আদর্শ অবস্থা, মত্যের স্বর্গ। সেই অবস্থায় 
অবাধ স্বাধীনতা ও পূর্ণ সাম্য বিরাজ করিত, সমাজ স্থষ্ট কৃত্রিম বন্ধনের দ্বার! 
মান্ষের স্বাধীনতা খর্ব অথবা জীবন শৃঙ্খলিত হয় নাই। প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ 
স্বাধীন, স্থন্দর, সরল, স্থ্খী এবং ভয়শুষ্ত জীবনযাপন করিত। তদানীস্তন ফ্রাচ্গের 
দুর্নাতিপূর্ণ রাষ্্নৈতিক পরিবেশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ রুশো জনগণকে উপদেশ দিয়া 
বলিলেন, “যদি স্থখী হইতে চাও তো আদিম স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া যাও ।৮ 
এখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, যদি সেই প্রাকৃতিক রাজ্যই আদর্শ ছিল তবে কেন 
স্বেচ্ছায় মানুষ চুক্তি করিয়া রাষ্ট্র গঠন করিয়া সেই আদর্শ অবস্থার অবসান ঘটাইল ? 
দুইটি কারণে প্রাকৃতিক রাজ্যের স্থুখ-শাস্তি বিনষ্ট হইল। প্রথম কারণ জনসংখ্য' 
বৃদ্ধি আর দ্বিতীয় কারণ হইল মানুষের মধ্যে চিন্তা এবং বিচার বুদ্ধির জাগরণ । 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক সংঘাত দেখা দিল। মানুষের 
মধ্যে চিন্তার উন্মেষ হওয়ায় সে আত্মপর ভেদাভেদ করিতে শিখিল এবং কালক্রমে 
ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হইল। এইভাবে প্রাকৃতিক রাজ্যের সখশান্তি অস্তহিত 
হইল এবং হৃবস্‌ কল্পিত প্রাকৃতিক রাজ্যের মতো মানবজীবন দুঃসহ হইয়া! উঠিল । 
এই ভয়াবহ অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাঁইবার জন্ত মান্য নিজেদের মধ্যে চুক্তি 
করিয়। রাষ্্রগঠন করিল। চুক্তির ফলে মানুষ স্বাভাবিক স্বাধীনতা হারাইল বটে 
কিন্ত পরিবর্তে লাভ করিল সামাজিক স্বাধীনতা । 

রুশোর কল্পিত চুক্তিতে রাজার কোন স্থান নাই। রাজা বা অন্ত কোন 
সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি সংসদের নিকট মান্ুম চুক্তি করিয়! তাহাদের স্বাভাবিক 
অধিকার সমর্পণ করে নাই। আদিম মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া! সমাজকে 
_ রুশোর ভাষায় «সাধারণের ইচ্ছাকে” (39275781 111] )-_সার্বভৌম ক্ষমতা 
অর্পণ করে। 

সমালোচনা (0716191987) £ এই মতবাদ বিভিন্ন দিক হইতে কঠোরভাবে 
সমালোচিত হইয়াছে । প্রথমতঃ, এই মতবাদ অনৈতিহাসিক। সামাজিক চুক্তি 
মতবাদের সমর্থনে কোন এঁতিহাসিক নজির নাই। অব্ত অনেক সময় ১৬২০ 
সালের «মে ফ্লাওয়ার” চুক্তিকে এই মতবাদের এঁতিহাসিক নজির হিসাবে উল্লেখ 
করা হয়। ১৬২০ সালের “মে ফ্লাওয়ার” নামক জাহাজে 
করিয়া ১*১ জন পিউরিটান ইংলগুবাপী আমেরিকা যাইবার 
চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে গোড়াপত্তন করে। কিন্তু এই দৃষ্টাস্তকে 


অনৈতিহাসিক 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় মতবাদ ৪৯ 


চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্রগঠনের ভিত্তি বলিষা গ্রহণ করা যায় না। দেশীস্তর গমনকারী 
অভিযাত্রীদলের কেহই প্রাকৃতিক রাজ্যে বাস করিত না অথবা বাষ্ট্রনৈতিক 
চেতনাশৃন্ত ছিল ন1। তাহারা কেবলমাত্র এক রাষ্ট্র পরিত্যাগ করিয়া অপর এক 
রাষ্ট্রে বসবাস করিবার জন্ত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিল । 

দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদ অযৌক্তিক; প্রাকৃতিক রাজ্যে বসবাসকারী মানুষের 
কোনবপ রাষ্রনৈতিক সংগঠন বা অভিজ্ঞতা ছিল না। সহসা তাহার! কিরূপে 
রাষ্ট্রের ধারণ পাইল? যাহাদের রাষ্ট্র সম্পর্কে কোনরূপ ধারণ! 
অথবা অভিজ্ঞতা নাই তাহারা হঠাৎ একদিন রাষ্ট্রের প্রয়োজন 
অন্থভব করিল এবং চুক্তি করিয়া উষ্ত প্রতিষ্ঠা করিল ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। 


ইহা! ছাডা 'প্রাকৃতিক অধিকার” ধারণাটিও অযৌক্তিক, অধিকারের ভিত্তি 
হইল রাষ্রনৈতিক আইন। রাষ্ট্র উত্তবের পূর্বে ব্যক্তির কোন “প্রাকৃতিক অধিকার, 
থাকিতে পারে না, স্থৃত্রাৎ লক এবং রুশে! ষে প্রাকৃতিক অধিকাবের কথা বলিয়াছেন 
তাহা অবাস্তব এবং অযৌক্তিক। আরও বলা হইয়াছে যে প্রাকৃতিক অবস্থায় 
মানুষ পূর্ণ স্বাধীনত ভোগ করিত, কিন্তু স্বাধীনতার ভিত্তিও হইল বাষ্ট্র প্রবর্তিত 
আইন, স্থতরাং রাষ্ট্রের উৎপত্তির পূর্বে কোনরূপ স্বাধীনতা! থাকিতে পারে ন। 
লক এবং রুশো! প্রাকৃতিক অবস্থায় যে স্বাধীনতার কল্পন1 করিয়াছেন তাহা স্বাধীনতা 
নয__স্বৈরাচার মাত্র । 


তৃতীয়তঃ, এই মতবাদ বিপজ্জনক? ব্লপ্টঙ্লি বলেন এই মতবাদ রাষ্ট্রকে মানুষের 
নিছক খেয়ালের ফলে স্থ্ট বলিয়৷ কল্পন1 করে বলিয়! ইহা অতীব 
বিপজ্জনক । রাষ্ট্র যদি চুক্তির দ্বারা সৃষ্ট হইয়া থাকে তাহ! 
হইলে যে কোন সময় কাল্পনিক অভিযোগের অছিলায় বিপ্লব কর! চলিবে । ১৬৮৮ 
সালের ইংলগ্ডের গৌরবময় :বিপ্লব, ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব এবং ১৭৭৬ সালের 
আমেরিকান বিপ্লবের মূলে এই সামাজিক চুক্তি মতবাদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। 


চতুর্থতঃ, চুক্তি কর] বা না করা! সম্পূর্ণৰূপে ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, 
প্রাকৃতিক রাজ্যের সকল মানুষই স্বেচ্ছায় চুক্তি করিয়াছিল 
ইহা কল্পনা কর] যায় কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। 
তাহা ছাড়। চুক্তি করিয়াছিল আদি মানুষেরা, সুতরাং শুধু তাহারাই চুক্তি দার! আবদ্ধ 
থাকিবে- উত্তর পুরুষের উপর ইহা! প্রযোজ্য হইতে পারে না, অর্থাৎ বর্তমান রাষ্ট্রের 
উৎপত্তি হিসাবে ইহাকে গ্রহণ কর] যায় ন1। 


পরিশেষে, বল! হয় যে দুইটি পক্ষ ন1 থাকিলে চুক্তি হইতে পারে না। প্রারুতিক 
৪ 


অযৌক্তিক 


বিপজ্জনক 


অবিশ্বাস্য 
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রাজ্যে বলবাপকারী আদিম মান্বদদিগের শ্বার্থ এক বলিয়া তাহাদের একটি 
পক্ষ বলিয়াই কল্পনা করিতে হইবে । কিন্তু একটি পক্ষ থাকিলে 
কোন চুক্তি সম্পাদন করা যায় না। আমরা যেমন চুক্তি 
করিয়া জন্মগ্রহণ করি না, সেইরূপ আমরা চুক্তি করিয়া রাষ্ট্রও স্ষ্টি করি নাই। 
রাষ্ট্রের উৎপত্তি নিরবচ্ছিন্ন ক্রমবিকাশের ফল। 
এই মতবাদ কাল্পনিক হইলেও ইহাকে একেবারে মূল্যহীন ধলিয়া উডাইয়! 
দেওয়া যায় না। এশ্বরিক মতবাদ রাজার প্রতি প্রজাদের অন্ধ আনুগত্যের দাবী 
জানায়, সামাজিক চুক্তি মতবাদ এই মৌলিক সত্যের উপর 
বি ভিত্তি স্থাপন করিল যে আন্থগত্য নির্ভর করে শাসিতে সম্মতির 
উপর এবং রাজার যথেচ্ছ কাজ করিবার কোন অধিকার নাই। শাসিতের সম্মতিকে 
রাষ্ট্রের ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করায় এই মতবাদ গণতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠা করিল। 


সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাষ্ট্রগঠনে ব্যক্তির উপর যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়াছে 
মানবিক প্রচেষ্টায় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে স্বীকার করিয়াছে 
এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার উৎস যে জনসাধারণ তাহা মানিয়া লইয়াছে। 


ছুইটি পক্ষের অভাব 


বস, লক ও রুশোর মতবার্দের তুলনামূলক আলোচন। 2 (4 00107)8- 
৮861৮99৫৮00 01 €116 €17901198 01 1701009৪১ [,001:6 8110. 7801188988 ) 2 
হবস্‌, লক্‌ এবং রুশো-_এই তিনজন দার্শনিক অভিমত পোষণ করেন যে সামাজিক 
চুক্তির ফলেই নাষ্ট্রের উদ্ভব হইযাছে। এই তিনজন দার্শনিকের মতবাদ আলোচন। 
করিলে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্তই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। বহুতর বৈসাদুশ্ঠ 
বিদ্যমান থাকিলেও কয়েকটি বিষয়ে তাহার! সমমতাবলম্বী ছিলেন। 
হস, লক ও রুশো অভিমত প্রকাশ করেন যে রাষ্ট্র স্যঙির 

৪ পূর্বে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বসবাস করিত। এই প্রকৃতির 
রাজ্যে রাষ্্র স্ষ্ট হয় নাই। 

এই তিনজন দারশশনিক সামাজিক চুক্তি মতবাদের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। উপরন্তু শাসক ও শাসিতের মধ্যে নিক মাধ্যমে রাষ্ট্র সষ্টির কথাও 
উল্লেখ করিয়াছেন। 

প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ যে নানারূপে অনবিধার সম্মুখীন হইত তাহা হইতে 
মুক্তিলাভের নিমিত্তই মানুষ রাষট্রগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিল। তিনজন 
দার্শনিকই চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন। রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধীর মতবাদ ৫১ 


নয, এবং ইহা বলপ্রযোগের দ্বার! স্ষ্ট হয় নাই--এই বিবয়েও হবস্‌, লক্‌ ও শো 
একমত হইয়াছেন । 

রাষ্ট্র স্থষ্টির পর সার্বভৌমিকতা তব সম্বন্ধে তিনজনেই একমত । রাষ্ট্র গঠনে 
জনসাধারণের অংশগ্রহণ সম্পর্কে তিনজন দার্শনিকই মনে করেন যে জনসাধারণ 
নিজেদের মধ্যে চুক্তিব মাধ্যমে রাষ্্গগনে সক্ষম হইয়াছে। 

হবস্‌, লক্‌ ও রুশো তিনজনের মতবাদের মধ্যে বৈসাদৃশ্তই অধিক মাত্রায় 
বিদ্যমান। তিনজন দার্শনিকই প্রাক্রান্ত্রীক ও প্রাকৃ-সামাঁজিক 
অবস্থা সম্পর্কে মতভেদ পোষণ করিয়াছেন । 

প্রাকৃতিক রাজ্যের বর্ণনা সম্পর্কে হবস্‌ বলেন যে এই অবস্থায় মানুষের জীবন 
ছিল দুবিষহ, অমহায, দুঃসহ ও কদর্ষ | প্রকৃতির রাজ্যে শাস্তিশঙ্খলা বিরাজ করিত 
ন|| শক্তির মদমত্ততাঁৰ তাঁবতম্যেব উপব ভিত্তি করিযাই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইত। 
লকের মতে প্রক্কতিব রাজ্যে মোটামুটিভাবে শাস্তি ও শৃঙ্খল! বিরাজ করিত। মানুষ 
স্ব ও শাস্তিপূর্ন সহজ, সরল জীবনযাত্রা অতিবাহিত করিত। রুশে! লকের স্থায় 
প্রকৃতিব রাজ্যকে আরও সুন্দরভাবে “মর্তের ন্বর্গ” রূপে অভিহিত করিয়াছেন । 
উাহার মতে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ সকলের মধ্যে বিরাজমান ছিল। 

হবস্‌ প্রকৃতির রাজ্যকে প্রাক-সামাজিক অবস্থা বলিযা বর্ণনা! করিয়াছেন। এই 
অবস্থায় অবাধ স্বাধীনতা ও উচ্ছ জ্খলতা! পূর্ণমাত্রা দৃষ্ট হইত। মানুষের প্রণীত কোন 
আইন বলবৎ ছিল না। লকের মতে প্রকৃতির রাজ্য হইল প্রাক-রাষ্ত্রিক এবং 
জনসাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মেই জীবনযাপন করিত। রুশো বলেন যে প্রাকৃতিক 
বাজে জনসাধারণ অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিত। কিন্তু লোকসংখ্য। বৃদ্ধির ফলে 
বিরোধ ও সংঘর্ষ দেখা দেয়। 

প্রাকৃতিক অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত হবসের মতে জনসাধারণ নিজেদের 
মধ্যে একটিমাত্র চুক্তিই করিয[ছিল, এবং ইহাই হইল সামাজিক চুক্তি । লকের মতে 
জনসাধারণ ছুইটি চুক্তি করিয়াছিল। প্রথমটি হইল জনসাধারণের নিজেদের ভিতর 
চুক্তি এবং ইহা সামাজিক চুক্তি নামে আখ্যাত; দ্বিতীয় চুক্তিটি হইল জনসাধারণের 
সহিত রাজার সম্পর্ক লইয়া এবং ইহা সরকারী চুক্তি নামে অভিহিত। হবদের স্তায় 
রুশোর মতেও একটি, সামাজিক চুক্তি হইযাছিল। হৃবস্‌ মানুষের প্রকৃতিকে হিংস্র ও 
বর্বর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। লক ও রুশে! মানুষের প্রকৃতি সুন্দর, শুভ 
এবং শাস্তিপ্রিয় বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন । 

হবস্‌ রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নাই। তাহার মতে রাষ্ট্র ও 
সরকার এক ও অভিন্ন। কিন্তু লক ও রুশে! রা ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য 


বৈসা দৃশ্য 
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করিয়াছেন । লক্‌ ও রুশৌর মতে সরকার হইল রাষ্ট্রের প্রতিনিধি মাত্্র।  হুবসের 
মতে রাজা চুক্তির অংশ নহেন এবং তিনি চুক্তির শর্তাবলী মানিতে বাধ্য নহেন। 
লকের মতে রাজ! চুক্তির অংশীদার । রুশো! বলেন যে মাস্থষের মধ্যে পারস্পরিক 
চুক্তি দ্বারাই রাষ্ট্রের উদ্তব হইয়াছে; ইহাতে রাজার কোন স্থান নাই। 

হবস্‌ মনে করেন যে জনসাধারণ বিনাসর্তে সমস্ত ক্ষমত] রাজাকে অর্পণ করিয়' 
ক্ষমতাশৃন্ত হইয়াছেন। লকের মতে জনসাধারণ কতকগুলি সর্তে রাজাকে ক্ষমতা 
অর্পণ করিয়াছেন। রুশো বলেন যে..সার্বভৌম . ক্ষমত সাধারণের ইচ্ছার উপর 
অপিত। 

হবসের মতে রাজ! হইলেন চুক্তির উর্ধে। রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অধিকার 
জনসাধারণের নাই। হবস রাজার ক্ষমতা অসীম, চরম ও অভ্রাস্ত বলিয়। বর্ণনা 
করিয়াছেন। লকের মতে রাজা চুক্তির অংশীদার বলিয়া জনসাধারণের বি্রোহের 
অধিকার আইনসঙ্গত। রাজা চুক্তি লঙ্ঘন করিলে জনসাধারণ দ্বার1 পদচ্যুত হইতে 
পারেন। রুশোর মতে দরকার আদৌ সার্বভৌম, ক্ষমতার অধিকারী নয়; 
জনসাধারণের সমর্থন ও ইচ্ছার ভিত্তিতেই সরকার প্রতিষ্ঠিত।) 

হবসের মতে জনসাধারণ একব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদের হস্তে সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পণ 
করিয়াছিল। লকের মতে জনসাধারণ আংশিকভাবে সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যক্তি বা 
ব্যক্তিসংসদের উপর অর্পণ করে। রুশো! বলেন যে সামাজিক চুক্তির পূর্বে ও পরে 
জনসাধারণ এককভাবে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতেছিল। সাধারণের ইচ্ছার উপর 
সার্বভৌম ক্ষমতা অপিত হইবার ফলে জনসাধারণ নিজেরাই এই ক্ষমতার অংশীদার 
হইল। 

হবস্‌ছিলেন স্টম্ার্টরাজ প্রথম চার্লসের গৃহ্শিক্ষক। তিনি স্টয়ার্ট রাজবংশের 
স্বরোচার সমর্থন করিবার নিমিত্ত চরম রাজতন্ত্রের সপক্ষে রায় দেন। লক 
ইংলগ্ডের 4৬৮৮ শ্রীষ্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লবের যুগের লোক। সেই কারণে তিনি 
তাহার মতবাদ দ্বারা! জনগণের সম্মতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ফরাসী দার্শনিক 
রুশে] তাহার মতবাদ দ্বার] ফরাসী বিপ্লবের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। 

ইংরেজ দার্শনিক হবস্‌ তাহার বিখ্যাত পুস্তকে আইনগত সার্বভৌমত্বের উপর গুরুত্ব 
আরোপ করিয়াছেন। লক রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতার তত্ব প্রচার করিয়াছেন । 
রুশে! জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব সম্পকে মতবাদ প্রচার করেন। 

সামাজিক চুক্তি মতবাদের ব্যাখ্যাকার হিসাবে হবস্‌* লক ও রুশোর 
মতবাদ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে বলা যায়। হবস্‌ জনগণের ঘ্বাধীনতাকে 
সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করিয়াছেন এবং রাঁজার দয়ার উপর জনসাধারণ সম্পূর্ণ 
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নির্ভরশীল বপিয়! অভিহিত করিয়াছেন । এই প্রসঙ্গে আইভর ব্রাউন (15০: 9:0জন) 
বলেন যে “700098 7৪ 606 286 €:986 01711089071797. ০1 01801701106”, লক 
জনগণের ক্ষমতা! এবং সাধারণের সম্মত্তির সহিত রাজতন্ত্রের সমন্যযসাধন করিয়াছেন । 
এইজন্যই অধ্যাপক ল্যাস্কি (1881 ) মস্তব্য করেন যে, *[,০০%9 €৮৪ €0 659 6890 

01007089706 & 10017079109106 1019,09 11) 00116108%, রুশো! গণতান্ত্রিক সরকারের ভিত্তি 
স্থাপন করিয়াছেন এবং রাষ্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে এক বিশিষ্ট স্থান দিয়াছেন। 
ম্যাকাইভারের (14%01591: ) উদ্ধৃতি এই বিধয়ে প্রণিধানযোগ্য, “১098898৮ 7005:60 
116ঘম 109 1 6039 ০10. ১০৪6৪ ৪20. 0159 7১০$619 70:868.৮ অর্থাৎ সংক্ষেপে বলা 
যায় যে রুশো প্রকৃতির রাজ্যে পালিত মুক্ত জনসাধারণকে নব্য ভাবধারায় সার্বভৌম 
ক্ষমতায় শক্তিগালী করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্ত ক্ষমতার প্রাচুর্ধে এই ভাবসাম্য 
রক্ষিত হইল নখ। 


[ছয়] এঁতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ (77196071681 ০৮ [0501861010- 
৪৮ 16০ ): অধ্যাপক গার্ণার বলিয়াছেন, ঈশ্বর রাষ্ট্র হ্্টি করেন নাই, বল- 
প্রয়োগ দ্বারাও বাষ্ট্র গঠিত হয় নাই, চুক্তির দ্বারাও রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয় নাই আবার 
পরিবার সম্প্রসারিত হইয়াও রাষ্ট্র গভিয়! তোলে নাই। রাষ্ট্র উদ্চবের প্রকৃত ব্যাখ্যা 
পাওয়া যাইবে বিবর্তনবাদ বা এঁতিহাসিক মতবাদে । জন মর্লের (11011ঘ ) মতে 
মান্থষের সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যেই রাষ্ট্র উদ্তবের প্রকৃত কারণ খুঁজিষ! পাওয়া যাইবে । 
বার্জেসের ( 7301998 ) মতে রাষ্ট হইল মানবসমাজের নিরবচ্ছিন্ন ক্রমবিবর্তনের ফল। 
কোন বিশেষ সামাজিক মুহূঙ্কে নির্দেশ করিয়া বলা যায় না যে ওই সময় রাষ্ট্রে উদ্ভব 
হইয়াছিল; মানবসমাজ যুগ যুগ ধরিয়া বিবতিত হইয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটা ইয়াছে। 


এ্যারিষ্টটল তাহার 7011699 গ্রন্থে বলিয়াছেন যে বাষ্ট হইল একটি স্বাভাবিক 
প্রতিষ্ঠান এবং মানুষ স্বভাবতই বাষ্রনৈতিক প্রাণী; অর্থাৎ রাষ্ট্র গঠনের উপাদান 
মানষের স্বভাবের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে । সঙ্গলিপ্মা মান্ষের ধর্ম, সে একক, 
নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করিতে চায় না। নরনারীর জৈবিক আকর্ষণ পরিবার 
গঠনে সহায়ত। করিয়াছে। একটি পরিবায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ন1 হওয়ায় 'কতকগুলি 
পরিবার একত্র বসবাদ করিতে শিখিয়াছে, আর এইভাবে গ্রামের সৃষ্টি 
হইয়াছে। একটি গ্রামও সব বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়ায় রাষ্র গঠিত হইয়াছে। 
মানুষের প্রকৃতিতে মিলনের আকাংখা যতখানি প্রবল, বিচ্ছিন্ন হইবার ইচ্ছাও ঠিক 
ততখানি প্রবল। আদিম যুগে কতকগুলি পরিবার লইয়া একটি গোষ্ঠী গিয়া উঠিত। 
এইনব গোঠীর মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ সর্ধদাই লাগিয়া থাকিত। যুদ্ধে সৈম্ত পরিচালন! 


৫৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


করিবার জন্য কতৃত্ের প্রয়োজন হইত, পরবর্তীকালে এই কতৃ তই সরকারে রূপান্তরিত ' 
হইল। 

রাষ্ট্র বিবর্তনে ষে সকল উপাদান কাজ করিয়াছে তাহার! হইল রক্তের সম্বন্ধ, ধর্ম, 
যুদ্ধ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, অর্থনৈতিক প্রয়োজন এবং রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা । এই সকল 
উপাদীনগুলি অবশ্ঠ সর্বত্র সমানভাবে কাজ করে নাই। কোথাও হয়ত কতকগুলি 
উপাদান অধিকতর কার্ধকরী ছিল আবার অন্ত কোথাও হয়ত অপর উপাদানগুলি 
অধিক পরিমাণে সক্রিয় ছিল। 


[এক] রক্তের সম্বন্ধ (507181)1))£ আদিম যুগে রক্তের সম্পর্কই ছিল 
পরিবার গঠনের ভিত্তি। রক্তের সম্পক সেইযুগে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বন্ধন ছিল। 
রাষ্ট্র গঠনের মূল ভিত্তি আনুগত্য, মানুষ পারিবারিক জীবন হইতেই সেই শিক্ষালাভ 
করিল। কালক্রমে যখন পরিবার বুদ্ধি পাইয়! গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠী বৃদ্ধি পাইয়! উপ- 
জাতিতে পরিণত হইল তখনো! রক্তের সম্পর্ক বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে সংহতি বজায় 
রাখিল। পরিবারের উপর কর্তৃত্ব করিত গৃহম্বামী আর একই বংশোদ্ভূত সকল 
পরিবারের উপর কর্তৃত্ব করিত গোষ্ীপতি। এইভাবে ধীরে ধীরে রক্তের সম্পক' 
সমাজ শুষ্টি করিল এবং সমাজ অবশেষে রাষ্ট্র স্থষ্টি করিল (15087)17) ০7:6809৪ ৪০০1৪: 


৪100 5001069 ৪% 1010£610 07:98699 0106 ৪6869. 1৫801%6)" ), 


[ ছুই ] ধর্ম (7911210॥ ): সামাজিক চেতনা স্থষ্টি করিতে এবং কালক্রমে রাষ্ট্র 
উদ্ভবের শক্তি হিসাবে কাজ করিতে আদিম যুগের ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে । 
গোঠীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন রক্তের সম্বন্ধ নির্ণয় করা! কঠিন হইয়া পড়িল। 
এই সময় ধর্মের বন্ধন সমাজকে রক্ষা ন] করিলে উহ! ভাঙ্গনের পথে অগ্রসর হইত । 
গেটেল যথার্থ ই বলিয়াছেন যে রক্তের সম্বন্ধ এবং ধর্ম একই জিনিষের দুইটি দিক ছাডা 
আর কিছু নয়। রক্তের সম্পক্ণ অপেক্ষা যৌথ ধর্মাচরণ আদিম মানুষকে আন্ুগতা 
এবং নিয়মান্ুবতিতা শিক্ষা দিয়া সামাজিক সংহতি বোধ স্থষ্টি করিতে অধিক গুরুত্বপূণ 
ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। 

আদিম ধর্ম প্রথমে পূর্বপুরুষদের পৃজা ও পরে প্রক্কতি-পূজার রূপ গ্রহণ করে। 
আদিম সমাজে মান্থুষ মৃত পূর্বপুরুষদের পূজা করিত এবং তাহাদোর ধারণা ছিল যে 
গোঠীর প্রধান ব্যক্তির সহিত মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মার যোগাযোগ আছে? স্থতরাং 
তাহার আদেশ অমান্ত করিলে শাপগ্রস্ত হইতে হইবে; সিটি গোঁীপতি 
পুরোহিতের আসন অধিকার করিল । 

পরব এীকালে যখন গোঠীর আয়তন বুদ্ধি পাইল তখন ধর্ম প্রকৃতি-পূজার রূপ ধারণ 
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করিল। ঝড়, বজ্ঞপাত, মৃত্যু, ভূমিকম্প, বন্য, খত পরিবর্তন প্রভৃতিকে মানুষ অতি- 
প্রাকৃত শক্তির অভিব্যক্তি বলিয়! মনে করিত। এই সকল শক্তিকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য 
মানুষ ইহাদিগকে পুজা করিতে আরম্ভ করিল। এই পৃজার কার্ধ সম্পাদনার ভার 
পড়িল পুরোহিত শ্রেণীর উপর সাধারণ লোকের ধারণা হইল যে পুরোহিতরাই 
তাহাদিগকে প্রাকৃতিক শক্তির হাত হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে স্্তরাং সকলে 
পুরোহিতের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিতে লাগিল। পুরোহিতগণ এরন্্রজালিক 
ক্ষমতার দ্বার! সাধারণ মান্গষের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া সমাজে কতৃনত্ব করিতে 
লাগিল। 


[তিন] যুদ্ধ (৪): যতদিন পধস্ত রক্তের সম্বন্ধ এবং আত্মীয়তার বন্ধন 
দঢ ছিল ততদিন পর্যস্ত কোনরূপ সংঘর্ষ দেখ! দেয় নাই। কিন্তু কালক্রমে জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির ফলে যখন রক্তের বন্ধন শিথিল হইয়া আসিল তখন বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে 
সংঘাত স্থরু হইল। যুদ্ধে যিনি সৈম্ত পরিচালনা করিতেন তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার 
অধিকারী হইয়! বসিলেন। যুছ্ের সময় ছাড়া শাস্তির সময়ও তিনি কলহ-বিবাদের 
নিষ্পত্তি করিতেন। যুদ্ধনায়কেরাই বংশগতভাবে রাজপদ লাভ করিতেন ; এইভাবে 
ুদ্ধই রাজার জন্ম দিল ( ঘব৮: 0৪2০৮ 01৪ [176 ), 


চার] ব্যক্তিগত সম্পত্তি (2715866 :01)6%৮ ) আদিম সমাজে প প্িপৃণ 
সাম্য বিরাজ করিত। সেই অবস্থায় কোনরূপ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না। মানুষ 
পশু শিকার করিয়। যাহা পাইত তাহা! সকলে মিলিয়! সমানভাবে ভাগ করিয়া খাইত। 
কিরাত যুগ ও পশুচারণের যুগের পর আসিল কৃষি যুগ। এই অবস্থায় পূর্বের সাম্য 
আর রহিল ন1। আদিম যুগে প্রাচুর্য ছিল এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকান। ব্যবস্থা 
ছিল ন1। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জমির উপর চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে 
লোকে “এট! আমার” “ওটা তোমার+--এইভাবে চিস্তা করিতে শিখিল। কৃষি যুগে 
মানষ ভ্রাম্যমান জীবন পরিত্যাগ করিয়া একস্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে স্থরু 
করিল। যে ব্যক্তি যে জমি চাষ করিত সে সেই জমি বছরেব পর বছর চাষ করিয়| 
চলিল এবং উহার উন্নতি ও জলসেচের জন্য নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করিল; কালক্রমে 
উহাকেই তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া দাবী করে। কৃষি যুগ স্থরু হওয়ার সাথে 
সাথে আধিক সম্পদ বৃদ্ধি পাইল। এই অবস্থায় দুইটি কারণে সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন 
সরকারের প্রয়োজন দেখা দিল: ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত 
পিবাদের মীমাংসা করা । এইভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্্রগঠনের সহায়ক হইল। 

[পাচা অর্থনৈতিক প্রয়োজন ( 7607007710 1390885165 ): অর্থ নৈতিক 


৫৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্ররিচয় 


প্রয়োজন রাষ্ট্রগঠনে অন্ুপ্রেরণ। যোগাইয়াছে। খাছ, বন্থ ও পানীয় সংগ্রহের স্ুবিধায 
মানুষ সংঘবদ্ধ হইয়া বাস করিতে শিখিয়াছে। একটি পরিবার স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়ায় 
কতকগুলি পরিবার একত্র বসবাস করিতে শিখিয়াছে, এইভাবে গ্রামের স্থট্টি হইয়াছে। 
একটি গ্রামও সকল বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ম1 হওয়ায় রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে । 


[ছয়] রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা (10118108] 007801075870888 )£ রা্রনৈতিক 
চেতনাও রাষ্ট্রের বিবর্তনে সহায়তা করিয়াছে। আদিম অবচেতনার যুগে রক্তের সম্বন্ধ 
এবং ধর্ম মানুষের মনে অন্ধ আনুগত্যের সঞ্চার করিয়াছিল। .কিস্তু বিভিন্ন উপজাতির 
মধ্যে সংঘাতের সময় মানুষ বুঝিল শক্রুপক্ষীয় উপজাতির আক্রমণ প্রতিহত করিতে 
হইলে, অত্যাচারীর হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে এবং আভ্যন্তরীণ শাস্তি, শৃঙ্খল। 
ও নিরাপত্ত! বজায় রাখিতে হইলে যুদ্ধনায়ক তথা রাজার প্রতি আল্নগত্য প্রদর্শন করা 
ও স্েচ্ছায় কর প্রদান করা প্রয়োজন। প্রথমে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে এই রাষ্ট্রনৈতিক 
চেতনার উন্মেষ হয়, কালক্রমে উহা! সমগ্র জনসমাজের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়! পড়ে। 
রাষ্টনৈতিক উপলব্ধি যখন সারা সমাজে ছডাইয়া পড়িল তখন মানুষ বুঝিল যে 
প্রত্যেকের পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন । 

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বর্তমানে কাল্পনিক মতবাদসমূহ পরিত্যক্ত হইয়াছে। 
বিবর্তনবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তির সার্থক ব্যাখ্যা! প্রদান করে বলিয়! বর্তমানে এই মতবাদই 

গ্রহণ কর] হয়। বার্জেস বলিয়াছেন অপূর্ণতার মধ্য দিয় স্থুরু 
টি করিয়া বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করিয়া রাষ্ট্র সার্বজনীন 
পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে (11)9 96266 15 ৪ 90721700009 65810071677 01 1301081 
৪0০0196ড ০00 01 0 £19891 11010671908 1)9£1101)1106  011:01001]) ০1809 1) 
11717051116 10108 01 12)08/0109860,61010 6০/8108 9 1097:1906 8800 00159788] 
0168121986101) ০0£ 12790101700 )3 রাষ্ট্র বিবঙনে যে উপাদানগুলি কাজ করিয়াছে 
তাহাদের প্রত্যেকটির আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কে সঠিক কিছু বলা কঠিন । 


চতুর্থ অধ্যায় 
রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিষয়ক মতবাদ 
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বিষয়বস্ত : রাষ্ট্রের প্রকৃতি ধিষঘক মতবাদ--জৈবমতবাদ-_আদর্শবাদ-_মার্কসীযষ মতবাদ-_ 
আইনমুলক মতবাদ-যান্ত্রিক মতবাদ । 


জৈব মতবাদ (0156 01£581010 ০07 07158018010 0: 03101001681 11601 ) £ 
রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে যে সকল মতবাদ প্রচলিত আছে জৈব মতবাদ তাহাদের 
অন্ভতম। এই মতবাদ জীববিজ্ঞানের আলোকে রাষ্ট্রে প্রকৃতি এবং স্বরূপ ব্যাখ্যা 
করিবার চেষ্টা করিয়াছে । প্লেটোর সময় হইতে স্থুরু করিয়া আধুনিক কাল পর্যস্ত বন 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সমাজ তথা রাষ্ট্রের সহিত জীবন্ত প্রাণীদেহের তুলনা করিয়াছেন । 
উনবিংশ শতকে ডারউইনের বিবর্তনবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে জৈব মতবাদ 
বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই মতবাদের মূল কথা হইল যে রাষ্র একটি জীবস্ত 
প্রাণী-_ইহাকে প্রাণহীন যন্ত্র বলিয়া মনে করিলে ভূল করা! হইবে । জীবদেহের সহিত 
খাষ্ট্ের বহু সাদৃশ্ঠ রহিয়াছে। প্রাণীদেহের যেরূপ জনা, বৃদ্ধি এবং মৃত্যু আছে রাষ্ট্রেরও 
সেইরূপ জন্ম, বিবর্তন এবং ধ্বংস আছে। লীককের ভাষায় দেহের বিভিন্ন অঙ্গগুত্যঙের 
সহিত জীবটির যে সম্পর্ক, গাছের পাতার সহিত গাছের যে সম্পর্ক, ব্যক্তির সহিত 
ধাষ্ট্রেও সেইরূপ সম্পর্ক। জীবদেহ যেমন অসংখ্য কোষ (6611) দ্বারা গঠিত সেইরূপ 
বাষ্ট্রও বন্থব্যক্তি সমন্বয়ে গঠিত । 'দেহবিচ্ছিন্ন কোষের যেমন পৃথক অস্তিত্ব নাই, সেইরূপ 
বাষ্ট্রবহিভূত ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। রাষ্ট্রের ভিতরই ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ 
সম্ভব হয়। বাষ্রনায়ককে জীবাত্মীার সহিত তুলন1 করিয়! বলা হইয়াছে আত্মা যেমন 
দেহকে শাসন করে রাষ্্রনায়কও সেইরপ রাষ্ট্রকে শাসন করেন। ব্যক্তির মস্তি আছে, 
উহ! চিস্তা করে এবং সমগ্র দেহকে শাসন করে। রাষ্ট্রের আইন- 
সভা উহার মস্তিষ্কন্বৰপ। মানুষের মধ্যে বিচারশক্তি আছে, 
উহা কাজের গুশীগুণ বিচার করে, রাষ্ট্রেরও ৫সইরূপ বিচার বিভাগ রহ্যাছে যাহা 
বাষ্ট্রের দিক হইতে ব্যক্তির কাজের গুণাগুণ বিচার করে। জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ- 


মূল বন্তব্য 


৫৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


প্রত্যক্গগুলির সহযোগিতার ফলেই প্রাণীর উদ্দেশ সাধিত হয়, সেইরূপ রাষ্ট্রাভ্যস্তরের 
অধিবাসীগণের পারস্পরিক সহযোগিতার ফলেই রাষ্ট্রের উন্নতি হয়। প্রাণীর যেমন 
মুখ ও উদর আছে সেইরূপ রাষ্ট্রের উৎপাদন ব্যবস্থা রহিয়াছে? রাষ্ট্রে যেরূপ যোগাযোগ 
ব্যবস্থা জীবদেহে সেইরূপ রক্ত চলাচল ব্যবস্থা। ব্লানৎঙ্গি রাষ্ট্রকে পুরুষ এবং গীর্জাকে 
নারীর সহিত তুলন] করিয়াছেন। 

জৈব মতবাদের সমর্থকেরা রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ধারণের চেষ্টা 
করিয়াছেন । জীবদেহের বিভিন্ন অংশগ্রলির সহিত প্রাণীর যে সম্পর্ক, বিভিন্ন ব্যক্তির 
সহিত রাষ্ট্রেরও সেই সম্পর্ক। জীবদেহের বিভিন্ন অংশগুলি 
যেরূপ পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত, সেইরূপ বিভিন্ন ব্যক্তি 
পরম্পরের সহিত সম্পকিত--একে অপরের উপর এবং পরিশেষে প্রত্যেকে রাষ্ট্রের উপর 
নির্ভরশীল । জীবদেহের বিভিন্ন কোষের যেমন কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই সেইরূপ 
রাষ্ট্রের অধীনে বসবাসকারী ব্যক্তিরও কোন পৃথক অস্তিত্ব নাই। যান্ত্রিক মতবাদ 
(1160708019610 03507) অনুসারে সমাজ একটি প্রাণহীন যন্ত্র। কিন্তু জৈব মতবাদ 
রাষ্ট্রকে একটি জীবন্ত প্রাণীরূপে কল্পনা করিয়াছে । এই মতবাদের প্রতিপাদ্য বিষয় 
হইল যে ব্যক্তিগণ তাহাদের অস্তিত্বের জন্য রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল এবং রাষ্ট্রও 
বাক্তিগণের উপর নিভরশীল। ব্যক্তির উন্নতিতেই রাষ্ট্রের উন্নতি। ব্যক্তি ও রাষ্ট্র 
পরস্পরের উপর নির্ভরশীল বলিয়! প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকিবে। 
ব্যক্তির যে পৃথক অস্তিত্ব, ইচ্ছা এবং স্বার্থ আছে তাহা। এই মতবাদে স্বীকার কর! হয় 
না। জীবদেহ গঠনকারী কোষের কোন স্বাধীন ইচ্ছ! শক্তি নাই কিন্তু রাষ্টগঠনকারী 
ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা এবং স্বতন্ত্র সতত আছে। এই মতবাদে ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের অবিচ্ছেগ্ 
অংশরূপে' কল্পনা করা হইয়াছে এবং রাষ্ট্রবহিভূতি ব্যক্তির কোন অস্তিত্ব স্বীকার কর! 
হয় ন1। 

জৈব মতবাদ হইতেই আদর্শবাঁদের জন্ম হইয়াছে । প্লেটে! এবং এরিষ্টটল মনে 
করিতেন যে সমাজ এবং রাষ্ট্র এক এবং অভিন্ন আর সমাজের অধিবাসী হইলেই ব্যক্তি- 
সতার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়। এই মতবাদ রাষ্ট্রকে আদর্শের দৃষ্টিতে দেখিতে 
লাগিল- ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের যৃপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হইল। ইহারা বলিলেন রাষ্ট্রে 
সার্থকত। রাষ্ট্রের মধ্যেই নিহিত আছে। ব্যক্তি স্বার্থের সহিত রাষ্ট্রের সংঘাত বাধিলে 
ধরিয়া লইতে হইবে সে ব্যক্তিই ভূল করিতেছে কারণ রাষ্র এমণ এক প্রতিষ্ঠান যাহা 
ভূলভ্রান্তি এবং অন্তায়ের উর্ধে। জৈবমতবাদে রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক 
হ্বীকার কর! হইয়াছে । কিন্ত ইহাতে ব্যক্তি অপেক্ষা রাষ্ট্রের উপরই অধিক গুরুত্ব 
আরোপ করা হুইয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্র গঠনের জন্য যেমন ব্যক্তি অপরিহার্য সেইরূপ 


[তবাদের উদ্দেশ্য 


রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিষয়ক মতবাদ &৯ 


ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী পরিবেশ রচনার জন্য মানুষের জীবনে রাষ্ট্রও অপরিহায। 

মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক চিস্তাধারার সুরু হইতেই জৈব মতবাদের সন্ধান পাণধ। 
যাষ। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো রাষ্রকে এক বিরাটদেহী মানুষ হিসাবে কল্পন! কবিষ। 
মানুষের কাঁধীবলীর সহিত রাষ্ট্রের কার্ধাবলীর সাদুশ্তা নিদেশ 
করিয়াছেন। তিনি সমাজকে শাসক, যো এবং শ্রমিক এই 
তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়1 জ্ঞান, সাহস এবং আকাংখা-_মান্তষের এই তিন প্রবুত্তিব 
সহিত তুলন1 করিয়াছেন। রাষ্্রক্ে বড-/-র সহিত তুলনা কবিলে ব্যক্তি হইবে 
ছোট-&%। এযারিষ্টটল এই মতবাদের বশবর্তা হইয় বলিয়াছেন দেহ বিচ্যুত হাত যেমন 
হাঁত নয় সেইকপ রাষ্ট্রবহির্ভূত ব্যক্তিও ব্যক্তি নয়। রাষ্ট্রে অংশ হিসাবেই মান্ষ 
তাহার জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারে । রোমক লেখক সিসেরে। (03০০০) 
রাষ্রনায়কের সহিত দেহাস্তর্গত আত্মার সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। আত্ম। যেরূপ দেহকে 
শাসন করে সেইরূপ রাষ্ট্রনায়কও দেশকে শাসন করেন। 

মধ্যযুগের লেখকদিগের মধ্যে সল্সবেরীর জন (5০70 ০৫ 98119)%) মারসিগলি4 
(1/17518110 ০৭০) এবং আলথুসিযাসেব (.১1৮7551৪) চিস্তাধারাঁয় জৈবমত- 
বাদের সমথন পাওয়া য়ায়। 

আধুনিক যুগের গোডার লেখকদিগের মধ্যে হব.স (700989) এবং রুশে। ব্াষ্- 
দেহ এবং জীবদেহের সাদৃশ্ত লক্ষ্য করেন। হ্বস রাষ্ট্রকে লেভিয়াথা (],9%186701) 
নামক কাল্পনিক অতিকায় সামুদ্রিক জীবের সহিত তুলন! করিয়াছেন। রুশো বাষ্ট্রেণ 
আইন রচনার ক্ষমতাকে হৃদর, শাসন ক্ষমতাকে মস্তিষ্ক এবং রাঁজন্বকে রক্তের সহিত 
তুলন। করিয়াছেন। 

উনবিংশ শতকে ডারউইমের বিবর্তনবাদ প্রচারিত হইবার ফলে রাষ্ট্র 'একটি 
কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান এই ধারণার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়। দেখ! দেয় এবং জৈবমত্বাদ 
বিশেষ জনপ্রিয়তা! অর্জন করে। এই এতকের জৈবমতবাঁদের উগ্র সমর্থক হিসাবে 
শাফল (99716), ব্রাশ্টহুশ্লি (31075801213) এবং "হার্বাট ম্পেনসারেব নাম বিশে 
উল্লেখযোগ্য । 

জার্মান লেখক র্রাষ্টঙ্সির হাতেই জৈবমতবাদ চরম রূপ পরিগ্রহ করে। তাহার 
মতে রাষ্ট্র জীবদেহের অবিকল প্রতিমৃ্তি। রাষ্ট্র জীবদেহের প্রতিমৃতি হইলে ও ইহা 
কতকগুলি মানুষের সমষ্টি মাত্র নয়__ইহার এক ন্বতন্ত্র অস্তিত্ব, ব্যক্তিত্ব ও পরিচিতি 
আছে । তাহার ভাষায়, একটি তৈলচিত্র যেমন কতকগুলি তৈলবিন্টুর সমষ্টি ছাভ। 
আরও কিছু, একটি মর্মর মুক্তি যেমন কয়েকটি মর্মর' প্রস্তর খণ্ড ছাড! আরও কিছু, একটি 
মানবদেহ যেমন কয়েকটি কোষের সমষ্টি ছাডা আরও কিছু সেইরূপ রাষ্ট্রও কয়েকটি 


বিবর্তন 


৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


বাহিক নিয়ন্ত্রণের সমট্টি ছাডাও আরও কিছু। রাষ্ট্রের এক পৃথক সতা! আছে। 
রাষ্ট্রকে তিনি পুরুষের সঙ্গে এবং নারীকে গীর্জার সহিত তুলনা করিয়াছেন। 

উনবিংশ শতকের বুটিশ চিন্তানায়ক হার্বাট স্পেন্সারের হাতে জৈবমতবাদটি চরম 
পরিণতি লাভ করে। তিনি জীবদেহ এবং রাষ্ট্রের সাদৃশ্টের বিশদ বর্ণন1 করিয়াছেন। 
জীবদেহ যেমন অসংখ্য কোষের সমবায়ে গঠিত সেইরূপ বাষ্রও বন্থ ব্যত্তির সমন্থযে 
গঠিত। জীবকোষগুলি যেমন পরস্পরের উপর এবং সামগ্রিকভাবে দেহের উপব 
নির্ভরশীল সেইরূপ রাষ্ট্রের অন্তর্গত ব্যক্তিগণ পরস্পূরের সহিত সম্পর্কিত__একে 
অপরের উপর এবং পরিশেষে প্রত্যেকে রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশগীল। হাত যেমন বানুব 
উপর এবং বাহু যেমন দেহ এবং মন্তকের উপর নির্ভরশীল, সেইরূপ সমাজ শরীরেব 
বিভিন্ন অংশও পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। 

স্পেন্সার প্রাণীদেহ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে জন্মগত, গঠনগত এবং প্রকৃতিগত সাদৃশ্ট বর্ণনা 
করিয়াছেন। রাষ্ট্র ও প্রাণী উভয়েরই জীবনের সন! হয় ক্ষুদ্র জীবানুপে । নিয়স্তরেব 
প্রাণীর প্রধান,লক্ষণ যেমন ক্ষুনিবৃত্তি, আদিম মান্ুযেরও সেইরূপ প্রধান লক্ষণ ছিল 
সংগ্রামশীলতা। বিবর্তনের একই নিয়মে তাহারা বাঁড়িয়! জটিল রূপ ধারণ করে। 
বিবর্তনের ফলে জীবদেহ যেমন ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করে সেইরূপ রাষ্ট্রেও কর্গ- 
বিভাজনের প্রসার ঘটে। জীবদেহে যেরূপ শিরাউপশিরা আছে, রাষ্ট্রও সেইরূপ 
পরিবহন ব্যবস্থা আছে। ন্বায়ুমণ্ডলী যেমন জীবদেহকে নিয়ন্ত্রণ করে সেইরূপ সমগ্র 
রাষ্ট্রদেহকে নিয়ন্ত্রণ করে সরকার । রক্তকণিকা যেমন জীবদেহকে সজীব রাখে সেইরূপ 
অর্থব্যবস্থাও রাষ্ট্রকে সচল করে। প্রাণীর যেরূপ মৃত্যু আছে রাষ্ট্রেরও সেইরূপ ধ্বংস 
আছে--কেহই চিরস্থায়ী নয। জীবদেহ যেমন কতকগুলি অক্গপ্রত্যঙ্গের সমষ্টি সেই- 
রূপ রাষ্ট্রও বহু ব্যক্তির সমষ্টি। দেহ হইতে যেমন হাত বিচ্ছিন্ন হইলে তাহার কোন 
তাৎপর্য থাকে ন] সেইরূপ রাষ্ট্রবিচ্যুত ব্যক্তিরও কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। প্রাণীদেহ্ 
একটি অথবা কয়েকটি কোষ বিনষ্ট হইলে যেমন উহার কোন ক্ষতি হয় না সেইরূপ 
একটি বা কষেকটি ব্যক্তির মৃত্যুতে রাষ্ট্রের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। জীবদেহ এব 
রাষ্ট্রের মধ্যে সাদৃশ্য বর্ণনা করিলেও স্পেনসার উহাদের বৈসাদৃশ্তও শ্বীকাব 
করিয়াছেন। ব্যক্তিম্বাতন্ত্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য হার্ধাট স্পেনসার ব- 
মতবাদ বিশ্লেষণ করেন, কিন্তু তিনি ইহা! উপলব্ধি করিতে পারেন নাই যে ব্যক্তিত্বাত- 
আর্যবাদ জৈব মতবাদের অস্বীকার মাত্র। | 

সমালোচন! (071611810) £ অধ্যাপক গার্ণার বলেন যে জৈবমতবাদ বলিতে 
যদি একথ! বুঝায় যে রাষ্ট্র এমন 'এক সমাজ যেখানে ব্যক্তিগণ এক বিশেষ অরে 
সমাজের উপর নির্ভরশীল এবং সমাজও ব্যক্তিগণের উপর নির্ভরশীল তাহা হইলে এই 


রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিষয়ক মতবাদ ৬১ 


তেবাদ সমালোচনার উর্ধে। রাষ্ট্র ও জীবদেহের মধ্যে কতকগুলি বাহিক সাদৃশ্ঠ 
থাকিলেও উহাকে ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্র ও জীবদেহের অভিন্নতা কল্পন৷ করা অর্থহীন 
বলিয়াই হবহাউস মনে করেন। রাষ্ট্রহীন ব্যক্তির সহিত জীবকোষ তুলনীয় নয়। জীব- 
কোষের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অথবা স্বাধীন ইচ্ছা বলিয়া! কিছু নাই কিন্ত রাষ্্ীস্তর্গত 
ব্যক্তির স্বতন্্ম জীবন এবং স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে। কোন কোষ জীবদেহ হইতে 
বচ্যুত হইলে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইবে কিন্তু রাষ্ট্রের বাহিরেও ব্যক্তি বাচিয়। থাকিতে 
পারে ইহা কল্পন1 কর] যায়। জীবদেহের কোন কোষ একই সঙ্গে একাধিক জীব- 
হের অঙ্গীভূত হইতে পারে ন। কিন্তু কোন ব্যক্তি একই সঙ্গে একাধিক প্রতিষ্ঠানের 
নদশ্য হইতে পারে । এক জীবদেহ হইতে অপর এক জীবদেহের জন্ম হয়। কিন্ত 
'জলিনেক (16111797) বলেন যে রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পকে” ইহা প্রযোজ্য নয়। শুধু রন্চ 
এবং তরবারির সাহায্যে বহু রাষ্ট্রের জন হইয়াছে । জীবদেহের মৃত্যু অনিবাধ 
কিন্তু রাষ্ট্রের ধ্বংস সম্পকে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করা কঠিন। জীবদেহে চেতনাশক্তি 
মস্তিকে কেন্দ্রীভূত থাকে কিন্তু রাষ্ট্রের চেতনা বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ছড়িয়ে থাকে। 
দীবদেহের কোষগুলি যেভাবে পরস্পরের সহিত দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ বাষ্াধীন ব্যক্তিগণ 
:সইভাবে পরস্পরের সহিত সম্পকর্ধুক্ত নয়। 
_ জৈবমতবাদ রাষ্ট্রের কর্ণপরিধি সম্পর্কে কোন সু্পষ্ট ইঙ্গিত দিতে পারে না। বিভিন্ন 
ষ্্বিজ্ঞানী নিজ নিজ মতবাদের সমর্থনে জৈব মতবাদ ব্যবহার করিয়! রাষ্ট্রে 
কর্মপরিধি সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। হার্বাট স্পেনসার ব্যক্তি- 
পাতন্ত্যবাদের সমর্থনে ইহাকে ব্যবহার করিয়া রাষ্ট্রের কার্যাবলী যতদূর সম্ভব সংকুচিত 
টরিয়াছেন ; আবার ব্রাষ্টগ্লিও অন্তান্ত দার্শনিকগণ রাষ্ট্রের কর্মপরিধিকে সংকুচিত করার 
ঘারতর বিরোধী ছিলেন। অধ্যাপক গেটেল যথার্থ ই বলিয়াছেন যে জৈব মতবাদ 
যমন রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারে ন৷ সেইরপ রাষ্ট্রের 
টার্াবলী সম্পর্কেও কোনরূপ নির্ভরযোগ্য নির্দেশ দিতে পারে ন] (1079 01821019 
79015 1৪ 109161)91 & 89,61918,060]5 90180961010 01 6109 09609 ০1 616 56৮৮০ 
01৪ 6০8৪6ত07৮) £0109 6০ ৪6৪6০ £০6105.) 

জৈবমতবাদ বিপজ্জনকও বটে। এই মতবাদকে স্বীকার করিয়া লইলে ব্যক্তি 
চাহার স্বাতত্ত্র তথা স্বাধীনতা হারাইয়! রাষ্ট্রের অংশ হইয় দীড়ায়। ব্যক্তি 
[াধীনতাকে বলি দিয়া সমাজকল্যাণ কর! সম্ভব নয়। এই মতবাদের পরিণতি 
গাদরশশবাদ আর আদর্শবাদই ফ্যাসিবাদ এবং ভ্তাৎসীবাদের জন্ম 'দিয় বিংশ 
'তাবীতে গণতন্ত্রে সমাধি রচনা করিয়াছে; * স্থতরাং প্রতিক্রিয়াশীল এবং 
মগণতাস্ত্রিক জৈব মতবাদ গ্রহণের অযোগ্য এবং তত্বগতভাবে অযৌক্তিক । 


৬২ রাষ্্রবিজ্ঞান' পরিচয় 


এই মতবাদের বিরুদ্ধে আরও বল যায় ষে সাদৃশ্ত এবং যুক্তি এক নয়। ছুইটি 
জিনিষের মধ্যে তুলনীয় বিষয় পাইলেই প্রমাণ হয় না যে উহাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক 
আছে। রাষ্ট্র কোন জীবদেহ নয়-_কতকগুলি ক্ষেত্রে জীবদেহের সহিত ইহার সাদৃশ্ 
আছে আর কতকগুলি ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্য আছে। (11059 96889 18 7506 80. 08801821. 
[615 11109 90 0:08/01910 11 90179 199])9069 2,001. 00111:9 27. 07268119100 11 00161 
£€8106069 ) তুলন] অধিক দৃর পর্যস্ত টানিলে ভূল কর] হইবে। দেহগত গঠন আছে 
এই অর্থে রাষ্ট্র একটি প্রাণী নয়। ইহা একটি মানসিক সত্বা, “এক সাধারণ উদ্দেশা 
সাধনের নিমিত্ত বনু মনের সমবায়। ( না)6 96969 195 7006 80 016801812) 11) 609 
961759 011)91)06 0 1)1559108,] 960006009, 16 88, 0091068,] ৪61000079১৪, 01210 
01 01961906 2)11109 11) 0 ০01011)01) [001)099 ) 7 হবহাউস রাষ্্রকে প্রাণী বলিয়া 
কল্পন1 কর] অর্থহীন বলিয়া মনে করেন। 

মূল্যায়ন (8%81881198 ) £ এই মতবাদের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে সমালোচন 
হইলেও ইহাকে সম্পূর্ণ মূল্যহীন বলা যাঁয় ন7। এই মতবাদের তত্বগত এবং এঁতিহাসি' 
মূল্য আছে। ইহা নাগরিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের পারম্পরিক নির্ভরশীল 
এবং রাষ্ট্রের মূলগত এঁক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে । এই মতবাদ এই সত্যে 
উপর আলোক সম্পাত করে যে সমাজ শুধুমাত্র যোগন্থুত্রহীন ব্যক্তি সমবায় ছাঁড 
আরও কিছু-__প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ভাবে সমাজের উপর এবং সমাজও তাহার অস্তিত্বে 
জন্য ব্যক্তিবর্গের উপর নির্ভরশীল। জৈব মতবাদ বিশ্বাস করে যে মানুষ প্রকৃতিগং 
ভাবে রাষ্ট্রনৈতিক জীব এবং তাহাদের সমাজ গঠনের সহজাত প্রবৃত্তি হইতেই 
রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। রাষ্ট্র ক্রমবিবর্তনের ফল। এই তত্ব অষ্টাদশ শতাবীতে রাষ্ট্র উদ্ত' 
সম্পর্কে প্রচলিত যান্ত্রিক মতবাদের (71901801560) অসারত্ব প্রমাণিত করিয়াছে 
উপসংহারে বলা যায় জৈব মতবাদ নমনীয় প্রকৃতির বলিয়! অতি সাবধানতা সহকারে 
ইহা প্রয়োগ করা প্রয়োজন। তুলনা অধিক দূর পর্ধস্ত টানিয়! লইয়া যাওয়া ঠিব 
হইবে না। বর্তমানে হেগেলীয় মতবাদ ছাডা অগ্ত কোথাও এই মতবাদের প্রভা 
দেখিতে পাওয়া যায় ন]। 


আদর্শবাদ (1098119619171)6073 01 (186 96৪6০) ৫ রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে 
যে সকল মতবাদ প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে আদর্শবাদ তাহাদে 
অন্যতম) ইহা চরম মতবাদ (41১90156186 গুখঃ৪০:% ) এবং দার্শনিক মতবা 
(1166901759198 61০০7 ) নামেও পরিচিত | ম্যাকাইভার ইহাঁকে 'মিষ্টিক' মতবা 
(115807081 0১৪০: ) বলিয়! বর্ণন। করিয়াছেন । গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এবং এরি 


রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিষষক মতবাদ ৬৩ 


টলের লেখায আদর্শবাদের স্ছচন? হয়। গ্রীক দার্শনিকদের চিস্তাধারায় রাষ্ট্রকে স্বাভাবিক 
এপং প্রয়োজনীয় সংস্থা বলি! মনে কর হইত। তাহাদের নিকট রাষ্ট্রই সর্বেসর্বা, 
এবং রাষ্ট্র ব্যতিরেকে মানুষ তাহার অস্তনিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে 
পাবে ন]। রাষ্ট্র স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নাই। 
ঠান্ুষ স্বভাবতই সামাজিক এবং বাষ্নৈতিক জীব আর রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসাবেই 
মানুষ তাহার জীবনকে সাথক, সুন্দর, এবং পূর্ণাঙ্গ করিয়া! গভিয] তুলিতে পাবে। রাষ্তরী 
সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তিকে তাহাব উপযুক্ত স্থান খুজি! লইতে হইবে । রাষ্ট্রেব বাহিরে 
ব্ক্তিসত্তার কোন তাৎপর্য নাই। রাষ্ট্র নিরপেক্ষ ব্যক্তি 'নীত্তিহীন শুন্যতা, 
(1119610100)] 81১৭6790610) ) 

পরবতীকালে জার্মান দার্শানক ইমানুয়েল কান্ট (7076) (১৭২৭-১৮০৭) এবং 
হেগেলের ( ৪৪] ) (১৭৭০-১৮৩১ ) হাতে আদর্শবা॥ পরিপুণতা লাভ কবিমা এক 
অভিনব রূপ পরিগ্রহ করে। সাধারণতঃ কাণ্টকেই আদর্শবাদের জনক বলিয়া! অভিহিত 
কবা হয। অবশ্য কাহাকে কাহারে! মতে হেগেলই ইহার অ্টা। কান্টের মতে রা 
হইল সর্বশক্তিমান ॥ অশ্রাস্ত এবং মুলত এশ্বরিক (1116 ১৮৮০ 19 02210119060) 
10111101607 0151109 11) 993917709 ) রাষ্ কোনরূপ অন্তায করিতে পারে ন! এব. 
ষ্ট এখরিক বলিয়। ইহার প্রতি আন্গুগত্য প্রর্শন কর। ব্যক্তির এক পবিত্র কর্তব্য। 
হেগেলের নামের সহিত আদর্শবাঁদ অবিচ্ছেগ্চভাবে জডিত হইয়া গিষাছে। ব্যক্তির 
[ক্রিত্বের রক্ষণকর্তা এবং একঘর্থে উহার স্রষ্টা হিসাবে রাষ্ট্র সম্পকিত ধারণা হেগেলের 
নর্শনেই পরিপূর্ণতা লাভ করে। তার মতে সমাজে বাস করিষা মাধ যে স্বাধীনতা 
ভাগ কবে তাহাই প্রকৃত স্বাধীনতা-_সমাজ গঠনের পূর্বে প্রাকৃতিক রাজ্যে মানুষ যে 
[ধীনতা ভোগ করিত তাহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। এই স্বাধীনতা শুধুমাত্র রাষ্ট্রের 
ভ্যস্তরেই ভোগ করা সম্ভব-_রাষ্ট্রের বাহিরে কোথাও স্বাধীনতা বাস্তব রূপ গ্রহণ 
বেনা। ([ব9801702 9১02৮ ০1 6155 36569 1৪ 156 8960911786100 01179900120 
ষ্রেগ মধ্যে মানুষ তাহার বাহিক সত্তাকে তাহার আস্তর সত্তার স্তরে উন্নীত করিয়া 
কত স্বাধীনত। ভোগ করে ; প্রকৃত স্বাধীনতা! সমাজের মধ্যে বিরাজ করে এবং ইহা 
মাজেরই অবদান। আইনের মধ্যে, সমাজ হইতে লব্ধ আভ্যন্তরীণ নীতির শাসনের 
ধ্যে এবং সামাজিক সংস্থাসমূহ ও প্রভাবের মধ্যে--এই তিনভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতা 
কাশিত হয়। রাষ্ট্রের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব এবং ইচ্ছা! থাকায় রাষ্ট্রেই ব্যক্তি প্রকৃত 
[ধীনত। উপলদ্ধি করিতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তির *্প্রকৃত ইচ্ছার” (799 অ]]1) 
মবায়ে যে “সাধারণ ইচ্ছা” (9929:8) ঘঘ?]]) গঠিত হেগেলের মতে তাহাই রাষ্ট্রের 
চ্ছ!। রাষ্ট্রের ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিসমঞ্টির ব্যক্তিত্ব হইতে শ্রেয়, রাষ্ট্রের ইচ্ছা ব্যক্তি সমষ্টির 
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ইচ্ছা হইতে শ্রেয়। সাধারণ ইচ্ছা! সর্বদাই যুক্তিপূর্ণ এবং ঠিক (81785 286800৫ 
879 7188 ) ইহা! ভুল ভ্রান্তির উর্ধে বলিয়! ব্যক্তির ইচ্ছার সহিত রাষ্ট্রের সাধার 
ইচ্ছার বিরোধ বাধিলে ধরিয়া লইতে হইবে ব্যক্তিই ভূল করিতেছে। রাষ্ট্র ব্যক্তিবে 
তাহার ইচ্ছা পরিবর্তন করিতে বাধ্য করিলে ধরিতে হইবে ষে ব্যক্তির প্রকৃ; 
ইচ্ছাই তাহাকে পরিবর্তনে বাধ্য করিতেছে । প্রকৃত ইচ্ছান্থসারে চলিলে তবে 
ব্যক্তি প্রকৃত স্বাধীনতা উপলব্ধি করিতে পারিবে । রাষ্ট্র ব্যক্তির সকল অধিকারে 
উৎস বলিয় ইহার বিরুদ্ধে যাইবার অধিকার কাহারে। নাই । হেগেল রাষ্ট্রের উপ. 
দেবত্ব আরোপ করিয়া বলিয়াছেন রাষ্র হইল আত্মসচেতন নৈতিক সত্তা এবং আত্ম 
জ্ঞানসম্পন্ন ও আত্মেপলক্িকারী ব্যক্তি (4 ৪8916-0090.901008 951081 ৪0708682101 
00100 9911-1010%71106 220. 5911 8,00008115176 11708510091 ). হেগেলীয় দর্শনে রা 
শুধু চরম ক্ষমতাসম্পন্ন নৈতিক প্রতিষ্ঠানই নয়-_ইহ মাটির পৃথিবীতে ঈশ্বরের পদসঞ্চা: 
(1015%7:01 010০9. ০০ 17961) ). 

রাষ্ট্র সম্পর্কে হেগেলের ধারণ হইতে তিনটি সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, রা! 
ব্যক্তির প্রকৃত স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে না, ইহা কখনোই সত্য নয়__অন্তভাবে বল 
যায় যে রাষ্ট্র সর্বদাই ব্যক্তির প্রকৃত স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। পুলিশ যে চোরবে 
গ্রেপ্তার করে তাহা চোরের প্রকৃত ইচ্ছানুসারেই হইয়া থাকে । আদর্শবাদ প্রকৃতপখে 
স্বাদীনত] এবং আইনের মধ্যে অভেদ কল্পনা করে-_-আইনের মাধ্যমেই প্রকৃত স্বাধীনত 
উপভোগ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, যে সকল সম্পক'" ব্যক্তিকে অপরাপর ব্যক্তিদিগে 
এবং সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের সহিত বাঁধিয়া রাখে তাহার! ব্যক্তিত্বের অবিচ্ছেগ্য অংশ 
ওই সকল সম্পর্ক বাদ দিলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট হইবে । বিচ্ছিন্ন মানুষ হিসাবে ব্যৰি 
কোন কিছু করিতে পারে না_সে যাহা করে তাহা রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে: 
করে। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রই হইতেছে নাগরিকগশের সামাজিক নীতিবোধের মূর্ত প্রতীক 

হেগেল পরবর্তী যুগের জার্মান দার্শনিকগণ আদর্শবাদকে চরম পর্যায়ে তুলিয 
ইহাকে যুদ্ধবাদে (14111650800 ) রূপান্তরিত করিলেন। নিট্‌সে (1196850779 
ট্রটস্কে ([:51559809 ) এবং বার্ণহাডির (38:2.8741 ) চিন্তাধারায় যুদ্ধবাদ সোচ্চা 
হইয়। উঠিল। ট্রিটস্‌কের মধ্যে মোকিয়াভেলির আত্মা প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল রা 
শক্তি তথা পৌরুষের মূর্ত প্রতীক (139 39269 7840,6:), শক্তিপ্রয়োগের দ্বারা রাষ্ট্রে 
অরেষ্ত্ব বজায় রাখা যায়; ক্ষুদ্র রাষ্ট্র থাক! উচিত নয়[ বাষ্রকে বুছদায়তন হইতে 
হইবে আর তাহার অন্ত যুদ্ধের মাধ্যমে পররাজ্য গ্রাস করা অন্তায় বা পাপ নয়_বর 
উহাই রাষ্ট্রের মহান কর্তব্য__রণরক্ত সফলতাই .বাষ্রের শ্রেষ্ত্ব প্রমাণ করিবে। রণ 
দামামার ছন্দে জীবনের স্পন্দনই পৌরুষের পরিচয়। এইভাবে যুদ্ধবাদকে সক্রি 


রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিষয়ক মতবাদ ৬৫ 


খন জানাইয়। এই সকল দার্শনিকগণ সাত্রীজ্যবাদের যৌক্তিকত1 প্রচার 
রযাছিলেন। ইহাঁদের এই যুদ্ধবাদ প্রচারই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্ততম কারণ 
নয়া কথিত হয়। 

জার্মান আদর্শবাদ ইংরেজ আদর্শবাদীদিগের হাতে আসিয়া পরিমাজিত হয়। 
রেজ আদর্শবাদদীগণের মধ্যে ব্রাডলে (দা. ল, :98165 ) গ্রীণ (থা, লু. 07995) 
[২ বোসাংকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । নয়া আদর্শবাদী ব্রাডলেও 
গেলের মত রাষ্ট্রকে একটি সচেতন নৈতিক সত্ব হিসাবে দেখিয়াছেন। কিন্তু 
ডলের আদর্শবাদ ব্যক্তিকে সমাজের স্বার্থে বলি ন। দিয়। ব্যক্তির মধ্য দিয় সমাজ 
তাকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছে (8:891955 [72861181718 0799 00888011506 
1০ 17101%1008%] 60 6১০ £1:001) 0০৮ 22.60097 896]09 6০0 2991149 0100 £1000 10 
19 17181৮81981). গ্রীণের মতে রাষ্ট্রের স্থান সবার উপরে আর রাষ্ট্রের মধ্যেই 
কির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করা সম্ভব। ব্যক্তির কতকগুলি মৌলিক অধিকার 
ীণ স্বীকার করিয়। রাস্ত্রীয় কর্তৃত্কে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি যুদ্ধবাদকে 
স্বীকার করিয়াছেন। তিনি নিরবচ্ছিন্ন শাস্তির জন্য আস্তর্জাতিক সমাজ গঠনের 
প্ও দেখিয়াছেন। বোসাংকে রাষ্ট্রকে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকার 
রিলেও রাষ্ট্রকর্তৃত্বের সীমারেখা নির্দেশ করিয়াছেন । রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ঠ হইল ব্যক্তির 
হান জীবন বিকশিত করিয়! তোল! আর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে যে সকল অন্তরায় 
ছে তাহাদের উচ্ছেদ করা। বোসাংকে শক্তিশালী, আত্মনির্ভরশীল এবং 
ধিতুজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছিলেন। 
সংক্ষেপে বলা যায় আদর্শবাদের মূলকথা হুইল রাষ্ট্রকে একটি আদর্শের উপর 
তিষ্ঠিত করিয়া সমাজজীবনে উহার প্রাধান্ত স্বীকার কর1। রাষ্ট্রের উপর 
ত্ব আরোপ করিয়! রাষ্ট্রকে এক সমূচ্চ বেদীমূলে স্থাপন করিয়া রাষ্টরাস্তর্গত সকল 
ক্তিগণকে সেই বেদীমূলে নতজানু হুইয়া প্রণাম করিতে এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবতার 
রাধনা করিতে আজ্ঞা দেওয়! হইল। রাষ্ট্র একটি অতিমানবীয় নৈতিক সংগঠন, 
সত সকল সংস্থার উর্ধে। ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন রাষ্ট্র অপরিহার্ধ। 
টের উদ্দেশ্ট এবং ব্যক্তির উদ্দেস্টের মধ্যে কোন বিরোধ নাই ; উভয়েরই উদ্দেশ 
কিত্বের পূর্ণ বিকাশ। রাষ্ট্র কোন লক্ষ্যে পৌছানর উপায় নয়-_উহা৷ স্বয়ং উদ্দেশ্টা-_ 
বর স্বার্থকতা রাষ্ট্রের মধ্যেই নিহিত আছে। রাষ্ট্রের ভিত্তি হইল বলপ্রয়োগ নয়_ 
1। াষ্ট্র বলপ্রয়োগ করে কিন্তু ইহা! ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ রাষ্ট্রের আদেশ পালন 
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গ্রীক দার্শনিক এ্যারিষ্টটল এবং প্লেটোর চিন্তাধারার আদর্শবাদের সন্ধাণ 
পাওয়া যায়। উভয়েই রাই্রকে স্বয়ংসম্পূর্ণ নৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে 
দেখিয়াছেন এবং রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করেন, 
নাই। মানুষ সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীব হিসাবেই, 
জীবনকে সার্থক, সুন্দর এবং পূর্ণতা দিতে পারে । 

মধ্যযুগে রাষ্ট্রের তুলনায় চার্চের প্রাধান্য শ্বীকুত হওয়ার দরুন গ্রীক রাষ্ট্রনৈতিক 
চিন্তাধারা প্রায় হাজার বছর ধৰিয়] স্তিমিত থাকে । রুশোর চিস্তাধারার সহিত গ্রীক 
রাজনৈতিক মতবাদ আধুনিক চিন্তাধারাকে পুনপ্রভাবিত করিতে স্থরু করে। রুশো 
তাহার যুগান্তকারী রচনী [9 0০906%96 9০০1918-এ বলেন যে রাষ্ট্র মূলত একটি 
নৈতিক নংগঠন-_উহার মধ্য দিয়াই ব্যক্তি তাহার নৈতিক পরিপূর্ণতা লাভ করিতে 
পারে। রাষ্ট্রের সদস্ত না হইলে মানুষ নির্বোধ এবং সীমাবদ্ধ জীব (৪ 860010 80৫ 
11701690 £71778] ), রাষ্ট্রের সদস্য হইয়াই মানুষ বুদ্ধিমান জীবে পরিণত হয়। রুশো 
“সাধারণের ইচ্ছার” (397:9%1] দাঃ] ) মতবাদ প্রচার করিয়] বলেন যে প্রত্যেকেরই 
উহাতে অংশ আছে। 

রুশোর চিন্তাধারার বাহক কাণ্টের (882) হাতে আদর্শবাদ এক নবরূপ ধারণ করিল 
এতদিন ধরিয়া রাজাদের এরশ্বরিক অধিকারের মতবাদ প্রচলিত ছিল, কাণ্ট আসিয় 
রাষ্ট্রের এশ্বরিক অধিকারের তত্ব প্রচার করিলেন। তীহার মতে রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান 
ভ্রান্ত এবং মূলত এঁশ্বরিক। রাষ্ট্র এশ্বরিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া উহার প্রতি আনুগত 
প্রদর্শন করা ব্যক্তির পবিত্র কর্তব্য। অবশ্ঠ কাণ্ট রাষ্ট্রের অন্ধ পূজারী ছিলেন না 
তাহার রাষ্ট্রদর্শনের সাধারণ প্রবণতা হইল ব্যক্তিশ্বাতগ্্যবাদের প্রতি। এই 
কারণে তিনি রাষ্ট্রের কার্ধপরিধিকে সবব্যাপক হইতে দেন নাই,। তীহার মতে 
রাষ্ট্রের প্রধান কাজ হুইল ব্যক্তি জীবনের বিকাশের পথে যে সকল অন্তরায় রহিয়াছে 
তাহাদের অপসারণ করা (6০0 17100906106 17100780099 6০ 1:590022) $ মানব' 
জীবনের নৈতিক উদ্দেশ্ট সাধনের জন্ত রাষ্ট্র অপরিহার্ধ বলিয়া! ব্যক্তির বিদ্রোহ করিবার 
কোন অধিকার থাকিতে পারে না) উহা! অন্যায় এবং পাপ? সংবিধান ত্রুটিপূর্ণ, হুইনে 
সংস্কারের মাধ্যমে রাজাই উহার পরিবর্তন করিবে। 

ফিকুটে (১৭৬২-১৮১৪) একজন বাস্তবপন্থী আদর্শবাদী ছিলেন । তিনি প্রথমে 
আস্তর্জাতিকতার সমর্থনকারী থাকিলেও পরে জাতীয়তাবাদী হইয়া! পড়েন। তিনি 
ব্যক্তিকে সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্থিত একীভূত করেন নাই; নৈতিক যুক্তিতে ফিক্টে 
রাষ্্রীয় সমাজতন্ত্রকে সমর্থন করিয়াছেন । 

জানান দার্শনিকগণের মধ্যে হেগেলের চিস্তাধারাই নিজ দেশে সর্বাধিক প্রভাব 


আদর্শবাদের সংক্ষিপ্ত 
ইতিহাস 


রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিষয়ক মতবাদ ৬৭ 


'্তার করিয়াছিল। হেগেলকে আদর্শবাদী বলা হইলেও আসলে তিনি ছিলেন 
স্তববাদী। ষে আদর্শের ভিত্তিমূল ন্বর্গে সে সম্পর্কে তাহার ধৈর্য বা আকাংখা ছিল না। 
গেল রাষ্ট্রকে অতীন্দ্রিয় পর্যায়ে (005981691 12916:8) উত্তোলন করিয়া! বলিয়াছেন ইহা! 
ক আত্মসচেতন, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন, আত্মেপলব্িকারী অতিমানবীয় সংস্থা। ব্যক্তির 
রুত ব্যক্তিত্বের শষ্টা এবং রক্ষাকর্তা হিসাবে রাষ্সম্পকিত ধারণ হেগেলের মতবাদে 
[তা লাভ করে। হেগেল বলিলেন রাষ্ট্র ছাড়। ব্যক্তি কোথাও প্রকৃত স্বাদদীনতা 
ভাগ করিতে পারে না। রাষ্ট্র হইল স্বাধীনতা কারণ ইহা৷ যুক্তির মুত প্রকাশ-_ক্রটি- 
ধহীন যুক্তিসত্তা (06:150690. £৮6101/116$ ) ? রাষ্ট্রের আইন মানিয়াই ব্যক্তি যখার্থ 
বান্দীনতা উপলব্ধি করিতে পারে । রাষ্টুই অধিকারের উত্স বলিম। কাহারো রাষ্ট্রের 
পক্চদ্ধে কোন অধিকার নাই। হেগেলের নিকট নার হইল প্ররুত দ্বাদ্ধীনতাৰ 
'তপ্রকাশ-; সামাজিক নীতিবোধের অভিব্যক্তি । 

হেগেল পরবর্তী জার্মান দার্শনিকগণ-_নিট্‌সে (195401:9) ট্রিটস্কে ([ৃ10600716) 
এবং বার্ণহাডি (19:70:৮0) _আদর্শবাঁদকে যুদ্ধবাদে পরিণত করেন। যুদ্ধ 
অগ্ভায় নয়, ইহ! রাষ্রের পক্ষে অপরিহার্য এবং জীবনের জন্য প্রয়োজনীব। বাষ্র শক্তির 
প্রতীক এবং শক্তি প্রয়োগের ছারা ই রাষ্ট্র তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবে | 

জার্মান লেখকদিগের ছার] স্থষ্ট আদর্শবাদ ইংরেজ আদর্শবাদীগণের হাতে আসিয়া 
পরিমাজিত এবং পরিবতিত হয়। এই নয়া আদর্শবাদী দার্শনিকগণের মধ্যে ব্রাডলে, 
গণ, ওয়ালেস (ড০118০৩) এবং বোসাংকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহারা 
টের শ্রে্টত্ব স্বীকার করিলেও ব্যক্তিসত্তাকে রাষ্ট্রের যুপকার্ঠে বলি দেন নাই। 
ীণের মতে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র মর্যাদা আছে। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তির 
রিপূর্ণ বিকাশ সাধন করা, ব্যক্তির কতকগুলি মৌলিক অধিকারের অস্তিত্ব স্বীকার 
বিয়া গ্রীণ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে মীমিত করিয়াছেন । গ্রীণ যুদ্ধবাদকে স্বীকার করেন না_ 
দববাষ্ট্রের পক্ষে অপরিহাধ বলিয়াও তিনি মনে করেন না। 

গ্রীণের মতে রাষ্ট্র স্বাভাবিক, প্রয়োজনীয় এবং নৈতিক প্রতিষ্ঠান। ইহার 
ধান উদ্দেশ্ট হইল অধিকার ধলবৎ কর]। রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ করিতে পারে কারণ 
'হা “সাধারণ ইচ্ছা” প্রকাশ করে? রাষ্ট্র অবাধ অথবা সর্বশক্তিমান নয়। বাহক 
রং আভ্যন্তরীণ উভয় দিক হইতেই ইহার ক্ষমতা সীমাবছ্ছ। আইন মাহুষের 
[হিক কার্ধাবলীই নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে-__কিস্তু মান্ষের মনোভাবকে নিয়ন্ত্রণ করিতে 
[রে না। বাহিক দিক হইতে রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ। গ্রীণ 
মাস্তর্জাতিক বিশ্বত্রাতৃত্বে বিশ্বাম করিতেন। ব্রাডলে রাষ্ট্রকে একটি সচেতন নৈতিক 
হিসাবে দেখিয়াছেন। তাঁহার মতে সামাজিক সম্পর্কই মানুষের যথার্থ স্থান 


৬৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


নির্ধারণ করে। মান্থষ তাহার স্বীয় কর্তব্য পালন (705 ৪৪1০) 8 165 0:56195 ) 
করিয়া আত্মোপলব্ধি করিতে পারে। বোসাংকের মতে রাষ্ট্র “সাধারণ ইচ্ছার” 
সঠিক প্রকাশ। রাষ্ট্রের উদ্দেস্ট হইল ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে যে দকল বাধা আছে 
তাহাদের দূর করিয়া উহার পথ স্থগম কর!। 
জার্শীন আদর্শবাদের সহিত নয়! আদর্শবাদের কয়েকটি পার্থক্য রহিয়াছে। 
প্রথমতঃ জানান দার্শনিকগণ রাষ্ট্রের বেদীমূলে ব্যক্তিসতাকে বলি দিয়াছিলেন। নয়া 
আদর্শবাদীর1 মূলতঃ ব্যক্তিম্বাতন্ত্যবাদী ও গণতান্ত্রিক ছিলেন। ইহারা ব্যক্তির 
স্বতন্ত্র মূল্য ও মর্ধাদ1 স্বীকার করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, জামান 
আদর্শবাদীগণ রাষ্ট্রব্তীত অন্ত কোন সামাজিক সংস্থাকে স্বীকার 
করেন নাই কিন্তু নয়া আদর্শবাদীর1 বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার 
অস্তিত্বকে স্বীকার করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, জার্মান দীর্শনিকগণের মতে রাষ্ট্র সর্বশত্তি- 
মান এবং চরম। কিন্তু ইংরেজ আদর্শবীদীগণের মতে বাহ্িক এবং আভ্যন্তরীণ 
উভয় দিকেই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সীমাবদ্ধ। চতুর্থতঃ জার্মান দার্শনিকগণ ছিলেন 
জাতীয়তাবাদী কিন্তু বুঁটিশ দীর্শনিকগণ আন্তর্জাতিক সমাজ প্রতিষ্ঠার স্ব 
দেখিয়াছিলেন। 
জমালোচনা (07161915 ) £ জোয়াডের মতে আদর্শবাদ তত্বের দিক হইতে 
অযৌক্তিক, বান্তবতার দিক হইতে অসত্য এবং রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির দিক হইতে 
বিপজ্জনক । আদর্শবাদীগণ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়! রাষ্ট্রের সহিত সমাজেব 
অভেদ কল্পন! করিয়াছেন। ইহা সত্য ষে মানুষ রাষ্ট্রের বাহিরে তাহার ব্যক্তিসত্তা 
পরিপূর্ণ ধিকাশ সাধন করিতে পারে ন! কিন্ত তাহার অর্থ নয় যে রাষ্ট্র সর্বশক্তিমীন। 
ব্যক্তির ইচ্ছ৷ এবং স্বার্থের উর্ধে রাষ্ট্রের কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছা এবং স্বার্থ আছে ইহা সতা 
নয়। মানুষের জন্যই রাষ্ট্র-+রাষ্টরের জন্ত মানুষ নয়। ব্যক্তির ক্ষেত্রেই স্বাধীনতার 
মূল্য আছে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণের কোন তাৎপর্য অথবা মূল্য নাই যদি না 
উহা! রাষ্ট্রীস্তর্গত ব্যক্তির কল্যাণ সাধন করে; অন্যভাবে বলা যাঁয়, যে রাষ্ট্র ও সমাজ 
নিজেই নিজের উদ্দেস্ত নয়। 
আদর্শবাদীরা ব্যক্তির “প্রকৃত ইচ্ছা” (8991 1] ) এবং বাস্তব ইচ্ছার (4১০৮1 
*711] ) মধ্যে যে পার্থক্য করেন জোয়াড ও ম্যাকাইভারের মত্তে তাহা তত্বের দিক হই 
অযৌক্তিক এবং বাস্তবতার দিক হইতে অসত্য । আদর্শবাদ ব্যক্তি শ্বাধীনতার *্ক্র 
কারণ ব্যক্তিম্বার্থের সহিত রাই্রীয় স্বার্থের কোন বিরোধ বাধিলে ধরিতে হইবে থে 
ব্যক্তিই ভূল করিতেছে; এরূপ অবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা চিন্তা কর] যায় না । 
আদর্শবাদ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবতার সহিত সম্পর্কহীন একটি নিছক দার্শনিক মতবাদ; 


জার্সান ও নয়া 
আদর্শবাদের পার্থক্য 


রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিষয়ক মতবাদ্‌ ৬৯ 


ইহাতে মানুষকে বুদ্ধিশীল জীবরূপে চিত্রিত কর1 হুইয়াছে এবং মানবজীবনের 
সহজাত প্রবৃত্তিগুলি যেমন, আবেগ, প্রবৃত্তি, প্রেরণা ইত্যাদিকে অস্বীকার করা 
হইযাছে ? স্থুতরাং এই মতবাদ একদেশদরশা । 

_আদর্শবাঁদ আদর্শ লইয়! আলোচন। করে-_বাস্তবতার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক 
গাই। বার্কার (38:97) বলেন প্রত্যেক নাগবিকেব সম্মতি ও সহযোগিতার উপর 
প্রতিষ্ঠিত যে রাষ্ট্রের কল্পনা আদর্শবাদীর! করেন তাহা কল্পনার ব্ব্গরাজ্যে বিরাজ 
করিতে পারে-_বাস্তব পৃথিবীতে তাহার কোন অস্তিত্ব নাই। 

আদর্শবাদীরা আইন ও স্বাধানতাকে অভিন্ন হিসাবে কল্পনা করিয়াছেন । 
আইনকে ম্বাধীনতাবপে কল্পনা করিযা আদর্শবাঁদ ন্তা ও গণতন্ত্রের নামে স্বৈরাচারকে 
সমর্ন করিযাছে। তাই হবহাউস বলেন আদর্শবাদে যাহাকে স্বাধীনতা বলা 
হইঘাছে আসলে তাহা স্বাধীনততাব অস্বীকার মাত্র। ল্যান্ষি বলেন যে, খ্বাধীনতার 
"তাকাৰ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত কবিতে হইলে আদর্শবাঁদেব প্রতিটি ধারণাকে বাতিল 
ববিতে হইবে। 

আদর্শবাদীদের মতে রাষ্ট্র ও সমাজ অভিন্ন। সমালোচকদের মতে এই তত্ব 
প্রাচীন গ্রীক নগর রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে কারণ সেখানে রাষ্ট্র ও সমীজেব 
মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না কিন্তু বর্তমানের পরিবতিত অবস্থা সমাজ ও রাষ্ট্রের 
*ধ্যে পার্থক্য করা প্রয়োজন । রাষ্ট্র ছাডাও যে সকল অন্তান্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান 
বহিাছে ব্যক্তির জীবনে তাহাদের ভূমিকা অস্বীকার কর] যায না। 

আপর্শবাদীর1 কোন আদর্শ সমাজ গঠনে আগ্রহী নয়__-অসম্পূর্ণ সমাজকেই আদর্শ 
নলিধ| প্রচার করিয়াছেন। এ্যারিষ্টটল ক্রীতদাস প্রথাকে আদর্শবপে গ্রহণ 
করিযাছিলেন ; হেগেল যুদ্ধকে গৌরবমণ্তিত করিয়াছেন, রাঁজতন্ত্রকে আদর্শ 
1লিষাছেন এবং গ্রীণ ধনতন্ত্রের মহিমী কীর্তন করিয়াছেন। তাই হবসন ([707501. ) 

'লেন আদর্শবাদ রক্ষণশীলতার কলাকৌশলের একটি অঙ্গ ছাডা আর কিছু নয় 
10981180079 € 1091৮ 01 009 6%06198 01 00190750618] ) 7 আদর্শবাদ পাথিব 
অণস্থার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার প্রতি উদাসীন । স্ৃতরাঁং বল যায় যে ব্যবহারিক 
দিক হইতে ইহার কোন আদর্শগত মূল্য নাই। 

হবহাউস একদিন বাগাঁনে ধসিয়া হেগেল পডিতেছিলেন এমন সময় একটি বোমার 
খক্োরণ ঘটে । লগুনে এই বোমা বর্ণের কারণ হিসাবে হবহাউস হেগেলের আদর্শ- 
নাঁদকেই' দায়ী করেন। বিকৃত আদর্শবাদই ন্াৎসিবাদ এবং ফ্যামিবাদ্বের জন্ম দিয়াছে। 
আস্তর্জীতিকক্ষেত্রে আদর্শবাদের প্রয়োগ বিপজ্জনক পরিণতি ডাকিয়া আনিতে 
পারে। যুদ্ধকে রাষ্ট্রের অধিকার হিসাবে স্বীকার করিলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
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অরাজকতার স্থাষ্টি হইবে এবং মানব সভ্যতা চূর্ণবিচুর্ণ হইয়া যাইবে। যুদ্ধবাদকে সমথন 
করিয়া আদর্শবাদ মানবতার শক্র হুইয়! দীড়াইয়াছে। আদর্শবাদ হইতে চরমবাদ 
(79015 6157 ) এবং উহা! হইতে পাশববাদের (7:0681197) ) উত্তব। 


মুল্যায়ন (77581086100) ৫ চরম আদর্শবাদ গ্রহণযোগ্য না হইলেও নয়া 
আদর্শবাদের কিছুট1 মুল্য আছে। আদর্শবাদ নীতি এবং রাষ্ট্রনীতির মধ্যে সম্পক 
স্বাপন করিয়াছে । ব্যক্তিজীবন ও সমাজ জীবনে নৈতিক সুত্রের প্রয়োগ ব্যতীত 
রাষ্্রনৈতিক প্রগতি সম্ভব নয়। এই মতবান্দে যে বলা হয় সমাজের বাহিরে 
ব্যক্তির উন্নতি হইতে পারে ন1 তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রাষ্ট্র 
আইন ও অধিকারের উৎস বলিয়া রাষ্ট্রের মধ্যে থাকিয়াই ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অধিকার 
.ভোগ করিতে পারে। আদর্শবাদের বিকৃত ব্যাখ্যা না হইলে ইহা এতো হেয় এবং 
নিন্দনীয় হইত না। 


রাষ্ট সম্পর্কে মার্কসীয় মতবাদ (18108 0000876107। 01 69 56866) £ 
আধুনিক বাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিস্তাজগতে কার্ল হেনরিখ মার্কসের (1ম ৩৮, 
£10]) 1গা"্--1818-1883) অবদান এক অবিল্মরণীয় বিন্ময়। মাকর্সের রাষ্ট্রের 
প্রকৃতিসংক্রাস্ত ধারণ তাহার 71088 08%77169] এবং 00102000186 0180316960 এই 
দুইটি গ্রন্থে পাওয়া যাইবে । শেষোক্ত গ্রন্থটি মাক এন্দেলের (7708915) সহযোগিতায় 
রচন1 করেন। মাঁক্স ও এঙ্গেলের মতবাদ পরবর্তীকালে লেনিনের হাতে পরিপূর্ণতা 
লাভ করে। লেনিনের 9686০ ৪70 9₹০11০) গ্রন্থে তাহার রাষ্ট্রনৈতিক চিস্তাধারা 
বিশেষভাবে পরিশ্ফুট হইয়াছে। 

এরিষ্টটলের মতে মানব জীবনকে স্বন্বর, সখী এবং পরিপূর্ণ করিবার জন্ত রাই 
অপরিহাধ এবং স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান।' আদর্শবাদী লেখক হেগেল রাষ্টকে এক 
এশ্বরিক সংগঠন হিসাবে কল্পনা! করিয়াছেন__ইহা পৃথিবীতে ঈশ্বরের পদসঞ্ধার। কিন 
মাকর্স রাষ্ট্রকে এই দৃষ্টিতে দেখেন নাই। তাঁহার (মতে রাষ্ট্র হইল শ্রেণী-শোষণের 
একটি যন্ত (6, 771901)1739 107 77091008170176 6109 [019 ০0108 01899 ০0৮6]: 85062061 
হেগেলের মতে বাষ্ট হইল চিরস্তন প্রতিষ্ঠান কিন্তু মার্কসের মতে রাষ্ট্র কোন টিরস্তন 
প্রতিষ্ঠান নয়। মানবেতিহাসের স্থুরুতে আদিম সাম্যাবস্থায় কোনরূপ পরস্পর 
বিরোধী শ্রেণীন্বার্থ ন৷ থাকায় রাষ্ট্রের কোন অস্তিত্ব ছিল না। আবার অদুর ভবিস্তে 
ইতিহাসের নিভু ধারায় যখন সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রেণীঘ্বন্বের অবসান হইবে 
'তখন রাষ্ট্রও বিলুপ্ত হইবে (ঘ1:9 86৮৮9 জা]] অ]6:9 ৪ম), 

মাকর্সের মতে পাশব শক্তিকে ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে এবং ইহ 
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শশীম্বার্থেব ধারক, বাহক এবং রক্ষক। যে শ্রেণী উৎপাদনের উপাদাঁনসমহের 
11100010801 10০00006102) উপর কতৃত্ব স্থাপন করে সেই শ্রেণীই রাষ্ট্রকে করায়ত্ত 
₹রিয়া অন্ত শ্রেণীকে শোষণের যন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে। সমাজের অর্থ- 
নৈতিক প্রকৃতির উপরই রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ভর করে। সামস্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় 
রাষ্ট্র ভূম্যধিকারীগণের স্বার্থরক্ষা করিত, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্র পুজিপতি 
শেণীর স্বার্থরক্ষার নিয়োজিত। সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা শ্রেণীহীন বলিয়! শোষণের 
শ্ব রাষ্ট্রেরে কোন প্রয়োজন থাকিবে না, ফলে, রাষ্ট্রেরে অস্তিত্বও বিলুপ্ত হইয়া 
যাইবে । এইরপ শ্রেণীহীন, রাষ্ট্রহীন সমাজে প্রত্যেকেই তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী 
ভোগ্যবস্ত পাইবে এবং সামর্থ অনুযায়ী শ্রম প্রদান করিবে (088,017 100011170 


,0 1019 81021118199) 60 9801) 8,9001:01708 60 1019 16908). 


মাক'সের রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ তাহার নিয়লিখিত তত্বগুলি হইতে পাওয়া 
নাইবে-(১) দ্বন্ববাদ ()1819981০), (২) ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা (ঘৃ০ 
11001002030 1010600:96806108 01 7196০), (৩) উদ্ত্ত মূল্যতত (1১০০: ০1 
3119৪ ৪109 ), শ্রেণীসংগ্রাম (19০০৮06 ০1 01898 930708216) এবং সর্বহারা 
শ্রণীর একনায়কত্ব (1019686028181]) ০1 6006 7৮০19601196), 


মাকপীয় দর্শনের ভিত্তি হইল হেগেলীয় ঘ্ন্ববাদ। জাগতিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণের 
ক্ষরে মাকর্সি ছন্দবাদের প্রয়োগ করেন। ছন্বাদের মূলকথা হইল অস্তপিহিত ছণ্ বা 
বৈপরীত্যের (90116:991961018) পথ ধরিয়া মানব সভ্যতা অগ্রসর 
হইয়] চলিয়াছে। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই পরস্পরবিরোধী শক্তি 
[হিযাছে এবং উহাদের সংঘাতের মধ্য দিয়া মানব সভ্যতার পরিবর্তনের ধার 
হ্যা চলিয়াছে। 


হগেলীয ঘন্্বাদ 


ভেগেলের মতে সমাজ বিবর্তনের জন্ বস্তু অপেক্ষা ভাব (706?) অধিক গুরুত্বপূর্ণ । 
গ বিশ্বের মূলে রহিয়াছে বিশ্বচেতন। (০:1০ 30816) বা পরম ভাব (4১1১9০01069 
1৯). প্রাকৃতিক জগতের সকল বস্তই হইল এই বিশ্বচেতনার অভিব্যক্তি। হেগেল 
লেন যে ভাবের পরিবর্তনের ফলেই সমাজ পরিবতিত হয়। দ্বান্বিক পদ্ধতিকে 
ন্থসরণ করিয়! মাক সমাজ বিবর্তনের তিনটি পর্যায়ের কথা বলিয়াছেন__ আদিম 
মাবাদ (১1110736559 0010000071977), এঁতিহাসিক বা! ধনতান্ত্রিক সমাজ (17386071091 
" 08168115ট 9০০19) এবং উচ্চ পর্যায়ের সাম্যবাদী (1609: 00201070119) 
মাজ। এই তৃতীয় পায়ে আদিম সাম্যবাদের সহিত ধনতান্ত্রিক সমাজের বিজ্ঞান ও 
গরিগরী জ্ঞানের সমন্বয় ঘটিবে। আদিম সাম্যবাদ হইতে ধনতাম্ত্রিক সমাজের 
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পরিবর্তন ধীর গতিতে হইবে কিস্ত ধনতান্ত্রিক সমাজ হইতে সাম্যবাদী সমাজের 
রূপান্তর আকম্মিকভাবে এবং বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে ঘটিবে। 
মাকর্পীয় চিন্তাধারার ভিত্তি হেগেলের ঘন্ববাদ হইলেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পাথ 
আঁছে। হেগেলের মতে মানব ইতিহাসের বিবর্তনের কারণ হইল ভাব, (1499) অ 
পক্ষে মাকসের মতে মানব ইতিহাসের বিবর্তনের কারণ হইল জড় পদার্থ (028$66 
সমাজ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনীতি । অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনই যুগে যু. 
সমাজব্যবস্থাকে পরিবতিত করিয়াছে । হেগেলের নিকট ভাবই হইল এই বাস্তব জগতে 
রষ্টাঁ এবং বাস্তব পৃথিবী ভাবেরই জাগতিক রূপ। মাকর্সের মতে এই জডজগত্য 
কেন্দ্র করিয়! মানুষ্রে চিন্তা ও ভাব গডিয়া ওঠে ; বস্ত হইতেই ভাবের বিবর্তন হণ 
মাক্প ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়া বলিয়াছেন অর্থনৈতিক শি 
অন্তান্ত যে কোন শক্তি অপেক্ষা অধিকতর প্রভাবশালী । অর্থনীতিই সমাজব্যবস্থা; 
বারাক নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে । সমাজের প্রচলিত ধর্ম, কলা বিজ্ঞান 
টি নীতিবোধ, সামাজিক রীতিনীতি সকল কিছুকেই অর্থশী 
প্রভাবিত করিয়া তোলে। আমেরিকায় দাসব্যবস্থার উচ্ছেদে 
কারণ মানবতাবোধ নয়, মাক ইহার অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিবেন। উত্তরাঞ্চলে 
রাষ্্রগুলি কালক্রমে বুঝিতে পাঁরিল যে দাস শ্রমিক স্বাধীন শ্রমিক অপেক্ষা কম দ্‌ 
এবং ব্যয়বহুল তাই তাহার! যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া ক্রীতদাসদিগকে মুক্ত করিল। ধ! 
নীতি, সংস্কৃতি এবং শিক্ষা ইহার প্ররুতপক্ষে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি 
মাকৃ্স ধর্মের উপর বিশেষভাবে বিরূপ ছিলেন-_পু'জিপতিগণ ধর্মের দোহাই দি 
শ্রমিকশ্রেণীকে ঘুম পাঁড়াইয়া রাখিয়াছে। ভ্রীতদাসের শ্রমশোষণের ভিত্তিতে 
গঠিত সমাজ ব্যবস্থা হইতে সামস্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার এবং উহা হই 
ধনতান্ত্রিক সমাঁজব্যবস্থার আর ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা হইতে সাম্যবাদী সমাঃ 
ব্যবস্থার জন্ম হইবে-_ইতিহাসের অর্থ নৈতিক ব্যাখ্যা ইহাই নির্দেশ করে। 
মাক্সের মতে আজ পর্ধস্ত মানব সমাজের যে ইতিহাস তাহা মূলতঃ শ্রেণ 
সংগ্রামেরই ইতিহাস (9 17386050৫91] 17160000 6318608 ৪০৫২০৮৩ 1৪ (1 
1019607 0 018,85 96708619), শ্রেণী স্বার্থের ভিত্তিতে গঠি 
সমাজ ব্যবস্থার অনিবার্ধ পরিণতি হইল শ্রেণীসংগ্রাম। যুগে যু 
মানব সমাজে শোষক" ও শোধিত, উৎপীড়নকারী এবং উৎপীড়িত, অত্যাচারী এ 
অত্যাচারিত-_-এই ছুইটি শ্রেণী রহিয়াছে । উৎপাদন ব্যবস্থার উপর যে প্রে 
আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, সেই শ্রেণী রাষ্ট্রের উপরও আধিপত্য করিয়! রাষ্ট্র 
শ্রেণীস্বার্থ কায়েম করার যস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়াছে। শোষকশ্রেণীর-শোষণ যং 
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চরম আকার ধারণ করে তখনই তাহার পতন দেখ! দেয়। অগণিত শোবিত জনতা 
উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাইয়! নৃতন সমাজব্যবস্থা স্থ্টি করে। শ্রেণীছন্দ অতি 
প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন রোমে এইরূপ ছুইটি শ্রেণীস্বার্থ 
হইল প্যান্টরসিয়ান এবং প্লেবিয়ান ; যাহারা সমাজে উৎপাদনের উপাযগুলির উপর 
আধিপত্য স্থাগন করিল তাহারা হইল অভিজাত শ্রেণী (প্যাট্রিসিয়ান ) আর শোষিত 
সম্প্রদীয় হইল সাধারণ লোক (প্রেবিয়ান )। সামস্ততান্ত্রিক যুগে ভূমির মালিকান1 বলে 
ভূম্যধিকারীগণ রাষ্্রযস্ত্রকে ধীরে ধীরে করতলগত করিষা ভূমিহীনশ্রেণীকে (9০) 
শোষণ করিয়াছে । বর্তমান সমাজে মূলধন উৎপাদনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রকারী বলিষা 
মূলধন মালিক (7০928901819) সমাজের উপর আধিপত্য স্থাপন কৰিয়। রাষ্ট্রকে স্বী 
স্বার্সাধনে নিয়োগ করিয়াছে । ধনতান্ত্রিক সমাজ পুজিপতি (7১052৫০1৭) এবং মজব 
প] সর্বহারা (7১:০1৩88718%)--এই ছুই পরস্পরবিরোধী শ্রেণীতে দ্িধাঁবিভন্ত | মুল- 
“ন মালিকদের লক্ষ্য মুনাফ। সর্বাধিক কর1। মন্তরদের জীবনধারণোপযোগী মন্ত্রী 
দিলে তবেই মালিকের মুনাফা সর্বাধিক হইবে। পুজিপতিদের মধ্যে পারম্পবিক 
প্রতিযোগিতীয় ছোট ছোট পু'জিপতিগণ পরাভূত হইযা সর্বহীরার পরিণত হইবে । 
এইভাবে একদিকে মৃলধন মুষ্টমেয় কয়েকটি লোকের হাতে আসিযা কেন্দ্রীভূত হইবে 
আর অপর দ্দিকে সর্বহারার সংখ্য! বাডিতে থাকিবে । পরিশেষে, শোষণ চরখে 


উঠিলে সর্বহারা শ্রেণী বিপ্লব করিষা পুজিপতি শ্রেণীকে উচ্ছেদ কবিষা! শ্রেণীহীন সমাজ 
গঠন করিবে। 


ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য উহার উৎপাদন ব্যথ অপেক্ষা 
অধিক। এই অতিরিক্ত মৃল্য স্ষ্টির কৃতিত্ব শ্রমিকের কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালনা 
উতধত্ত মুল)তব করে পুজিপতি বলিষা সে উহ! আত্মসাৎ করে; অর্থা, শ্রমিক 
যে পরিমাণ উৎপাদন করে তাহা অপেক্ষা অনেক কম সে মন্্রবী 
হিমাবে পুজিপতির কাছ হইতে পায়। যে অতিরিক্ত মুনাফ। শ্রমিকদেরই স্তাষ্য 
পাওন! কিন্তু মালিক শ্রেণী তাহা অন্তায় উপায়ে ভোগ করিতেছে তাহাকেই মাক্সি 
উদ ত্ত মূল্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। উদ্ত্ত মূল্যের শুত্রটি এইভাবে প্রকাশ করা” 
যায় ্-০-0.. 7 পুজিপতি টাকা (1) লইয1 বাজাবে গিয়া যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল 
এবং শ্রমিক ত্রয় করে। উহাদের সমন্বয়ে দ্রব্য (0) উৎপাদন করির1 পুনরায় বাজারে 
লইয়! গিয়া অর্থের (৫) বিনিময়ে বিক্রয় করে; অথই উৎপাদনের সুরু এবং শেষ 
এখন প্রথম 1 অপেক্ষা দ্বিতীয় 1 এর মধ্যে যে পার্থক্য তাহাকেই মাক্পি উদধতমূল্য 
বলিয়াছেন; পু জিপতি হিসাবে ইহাই মূলধন' মালিকের আয়। অধ্যাপক ল্যাস্কি 
বলেন যে মাক অর্থ নৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক উভয় দিক হইতেই রাষ্ট্রের প্রকৃতি 
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ব্যখ্যা করিয়াছেন। উদ্বত্ব মূল্য তত্ব হইল উহার অর্থ নৈতিক দিক আর শ্রেণীসংগ্রীম 
হুইল উহার রাষ্্রনৈতিক দিক। সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনের উপায়সমূহের 
উপর সামাজিক আধিপত্য প্রতিঠিত হইবে বলিয়! সমাজে সকল প্রকার ব্যক্তিগণ 
শোষণের অবসান ঘটিবে। 

মাক্সের মতে রাষ্ট্র হইল শ্রেণীস্বার্থের ধারক, বাহক এবং রক্ষক। যে শ্রেণ' 
উৎপাদন উপায়ের উপর আধিপত্য স্থাপন করে উহাই রাষ্ট্রকে অন্ত শ্রেণী শোষণের 
যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে (১৪ 86865 38 ৪ 07691) ০1 01888 20199 80 07891 107 
606 01009538017 01 006 01888 0 210000067). বিপ্লবের মাধ ছে 
পু'জিপতিশ্রেণীকে উচ্ছেদ করিয়। সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কৎ 
প্রতিষ্ঠিত হইবে। সর্বহারার] উৎপাদন উপায়সমূহের উপর স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্টিত 
করিয়! রা্ট্রক্ষমত! হস্তগত করিবে । বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই (৮:%05161012 7900 
শ্রেণী সংগ্রামের অবসান হুইবে না; পরাজিত পু'জিপতিগণ বিপ্লবকে বানচাল করিবাঃ 
জন্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিবূপে আত্মপ্রকাশ করিবে । এই সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি. 
গুলিকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য সর্বহার1 শ্রেণীর একনায়কত্ব (01068607571 01 ৫ 
77০15681456) প্রতিষ্ঠিত হইবে ? ধীরে ধীরে শ্রেণীস্বার্থের অবসান ঘটিয়! শোষণহীন 
সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হুইবে। শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে দ্বিরাই রাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছিল, 
শ্রেণীস্বার্থ এবং শোষণের অবসানে রাষ্ট্রও বিলুপ্ধ হইয়া! যাইবে । (৭0) 96৪৮৪ অঃ] 
$/101067 8২785), এই সমাজে প্রত্যেকে তাহার ক্ষমতা অনুসারে কাজ করিবে এবং 
প্রয়োজন অনুসারে ভোগ্যবস্ত পাইবে । এই সাম্যবাদী সমাজে ব্যক্তিগত শোষণের 
কোন স্থযোগ থাকিবে না__পরিপূর্ণ অ্থনৈতিক সাম্য বিরাজ করিবে । 


সমালোচন! (071610182॥ ) £ মার্কসীয় দর্শন যেবূপ মান্তষের সনাতন চিস্তা- 
ধারার ভিত্বিমল শিখিল করিয়াছে সেইরপ নানাদিক হইতে তীব্রভাবে ইহার 
সমালোচন1 করা হইয়াছে । প্রথমতঃ, রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্সের অভিমত হইল 
রাষ্ট্র পাশবশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত শোষণের যন্ত্র। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে 
এই ধারণা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। রাষ্ট্রগঠনে পাখব শক্তি অন্তম উপাদান 
সন্দেহ নাই কিন্তু উহাকে একমাত্র উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। বর্তমান 
পৃথিবীতে সকল রাষ্ট্রই সমাজকল্যাণের ভিত্তিতে গঠিত কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের 
(০1175 96869) আদর্শে বিশ্বাসী । মালিকশ্রেণী যাহাতে শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ 
করিতে ন1 পারে সেই উদদেশ্তে রাষ্ট্র কারখানা আইন এবং সামাজিক নিরাপত্ামলক 
আইন (9০০181 99০0:$5 4০) পাশ করিয়৷ শ্রমিকের স্বার্থরক্ষ। করে। এইর্প 
ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে কোনমতেই শোষণের যন্ত্র বলা চলে ন1। 


সর্কারাব একনায়কত্ব 


রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিষয়ক মতবাদ ৭৫ 


দ্বিতীয়তঃ, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণের সাহায্যে ইতিহাসের জটিল ধারাকে 
ব্যাখ্যা করা যায় ন1। মার্কস ইতিহাসের বিবর্তন ব্যাখ্যায় অর্থনৈতিক কারণগুলিকেই 
গুরুত্ব দিয়াছেন আর অর্থ নৈতিক প্রভাব বহিভূর্ত অন্থান্ত বিষয়গুলিকে সম্পৃ্রূপে 
উপেক্ষা করিয়াছেন । মানুষ শুধুমাত্র অর্থনীতির দ্বারাই পরিচালিত হয় না; দেশপ্রেম, 
ক্ষমতা লিপ্পা, মানসিক পরিতৃপ্ত, ধর্ম ইত্যাদির বিষয়ও মানুষের কর্মপ্রেরণাকে প্রভাবিত 
করে। অর্থনীতি ইতিহাসের অগ্রগতিকে পরিপূর্ণরূপে নয়, আংশিকভাবে ব্যাখ্যা 
করিতে পারে । মার্কস মতাদর্শের ভূমিকাকে বিশেষ গুক্ত্ব দেন নাই কিন্তু দেখা 
যায় যে মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া বাস্তব অপেক্ষা আদশের জন্তই সংগ্রাম করিথা আসিয়াছে । 
মার্কস্‌ শুধুমাত্র মতাদর্শের ভূমিকাকেই নয়, সভ্যতার অগ্রগতিতে মান্ষের ভূমিকাকেও 
অন্বীকার করিয়াছেন । সুতরাং বল! যায় যে মার্কসের ইতিহাসের নর্থ নৈতিক 
ব্যাখ্যা সঠিক নয় কারণ অন্ততমকে তিনি একমাত্র উপাদান বলিয়া অভিহিত 
করেন । 

ততীয়তঃ, মার্কসীয় কোন ভবিষ্বত্বাণীই সফল হয় নাই। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার 
চরম উন্নতির পধায়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দেখা ধিবে। এই কারণে মার্কস ভবিষাৎ- 
বাণী করিয়াছিলেন যে জার্মানী অথব1 ইংলগ্ডের মতো শিল্পোন্নত দেশেই প্রথম 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হইবে । কিন্তু কুষিপ্রধান এবং অনুন্নত রাশয়ায প্রথম 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দেখ! দেয়_. ইহা মার্কসের কল্পনাতীত ছিল। সমাজতীম্ত্িক 
বিপ্রবের পর পরিবতনযুগে ( 67809161012 0001100 ) প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহকে 
ধ্বংস করিবার জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন হইবে কিন্তু তারপর হইতেই ধীরে ধীরে 
াষ্ট্রের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হই] যাইবে । মাঁকর্পীয় দর্শনে বিশ্বাসী সোভিয়েত রাশিয়ায় 
শ্রেণীহীন সমাজ গঠিত হইলেও সেখানে রাষ্ট্রের অবলুপ্তির কোন সম্ভাবনা! দেখা 
বাইতেছে না। সৃতরাং এই ক্ষেত্রেও মার্কসীয় ভবিষ্যুত্বাণী সফল হয় নাই। অবশ্ঠ 
একথা উল্লেখযোগ্য যে নয়৷ চীনের দৃষ্টিতে সোভিয়েত বাশিয়া আজ আর প্রকৃত 
পমাজতান্ত্রিক দেশ নয়-সে শোধনবাদী (89191070186 )-_উহা সমাজতন্ত্রের উচ্চ, 
আদর্শ হইতে দূরে সবিয়৷ গিয়াছে। 

মার্সের আর একটি ভবিষ়াৎবাণী ছিল যে ধনতান্ত্রিক সমাজে ধনী অধিকতর 
ধনী এবং দরিদ্র অধিকতর দরিব্্র হইবে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটবুটেন প্রভৃতি দেশে 
ধনী অধিকতর ধনী হইলেও দরিদ্র জনগণের অবস্থা ক্রমশই উন্নতিলাভ করিতেছে। 
চতরাং সর্বহারাশ্রেনীর ক্রমবর্ধমীন' দুঃখছুদশার যে ভবিষ্বাত্বাশী মার্কস করিয়াছিলেন 
তাহা সত্য বলিয়া! প্রমাণিত হয় নাই। শ্রমিক সংগঠন, যৌথ দরাদরির ক্ষমতা 
9০011906159 10876810178) এবং রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে সর্বহারাশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান 


৭৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


ছুঃখছ্রশাব নিয়ম মিথ্যা হইযা গিয়াছে। স্থতরাং ধনতন্ত্র যে তাহাব কবর বচন! 
করিতেছে (476677787৮৭ ০ম) 95৪) ইহাও সত্য নয়। 

চতুর্থতঃ মার্কস সমাজকে যে দুইটি পবম্পরবিবোধী শ্রেণী এবং যুধ্যমান শিবি 
বিভক্ত কবিয়াছেন তাহাও ঠিক নয়। সমাজের সকল ব্যক্তিকে ঠিক দুইটি শ্রেণীন্বা ব 
ভিত্তিতে বিভক্ত কব1 যাঁধ না-__বিভিন্ন ধবনেব শ্রেণী ও উপশ্রেণী লইয1 সমাজ গঠিত। 
এই শ্রেণীবিভাগ অনমনীয নয় কাবণ মান্ুষেব অর্থনৈতিক অবস্থাব পবিবর্তনেব ফাল 
এক শ্রেণীব মানুষ অন্ত শ্রেণীব মানুষে পবিবতিত হইতেছে আবাব একই শ্রেণীব মধ্যে? 
যথেষ্ট বিবোধ বহিযাছে। স্থতবাং সমীজকে বুজোয1 এবং সর্বহাব! শুধুমাত্র এই দই 
শ্রেণীতে বিভক্ত কবিষ] শ্রেণীস্বার্থেব জটিলতা৷ পবিহাব কবিয1 উহাব যে সবল ্যাখ্য' 
দেওযা হইযাছে তাহা অসত্য । সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবেব পব যে শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্গ 
প্রতিষ্ঠিত হইবে ইহাব ও নিশ্চয়তা নাই । তাই পোপাব (10 মা, 019) মনে কবে, 
যে বিপ্লবে পব বিপ্লবেব নেতাবা এক নৃতন শাসকশ্রেণীব স্ট্টি কবিবাব সম্ভাব, 
বহ্যাছে। সোভিষেত বাশ্যাষ সত্যসত্যই কম্যুনিষ্ট পার্টিব সদশ্য এবং সাখান 
লোকেব মধ্যে পার্থক্য বাভিয! চলিষাছে । 

পঞ্চমতঃ,উদ্ধত্ত যূল্যতত্বাক ভিত্তি কবিষ মার্কস পু'জিপতিশ্রেণী কর্তৃক সর্বহাবা শ্রেণীৎ 
শোষণ ব্যাখ্যা কবিযাছিলেন। এই উদ্বত্ত মল্যতত্বেব ধাবণাটিও তীব্রভাবে সমালোচি, 
হইযাছে। মার্কসীয় তত্ব অস্থসাবে শ্রমিকই মূল্য স্থষ্টি করে কিন্তু পরিবর্তে সে শুধুমাত 
জীবন ধাবণোপযোগী মজুবী পাউযা থাঁকে। ভ্রব্যেব দাম এবং মজুবীও কীচামা” 
বাবদ ব্যযেব 'য পার্থক্য তাহা মুনাফ! হিসাবে পুজিপতি আত্মসাৎ কবে। মার্কসী 
দ্রব্যমল্যেব ব্যাখ্যা ভ্রটিপূর্ণ কাবণ মালিকেব ধার্ধ ব্যয় (০%911)688. 01187:£6৭ ) সম্পর্বে 
ইহাতে কৌন ইঙ্গিত নাই । আমব। জীনি যে উৎপাদন ব্যষেব ছুইটি অংশ আছে_ 
ধার্ধ ব্যয় এব* পবিবত্তনশীল ব্যয (10১19 ০০৪৮), মার্কস শুধুমাত্র পরিবর্তনশী 
ব্যযের কথা চিন্তা কবিষাছিলেন। 

য্তঃ মার্কসীঁঘতত্ব তণ্ঠসাবে সমাজতম্ত্রের সহিত ধনতন্ত্রব শাস্তিপর্ণ সহাবস্থা' 
(79866101 ০982156600০) সম্ভব নয। বর্তমান আস্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে দেখ 
যাইতেছে যে এই ছুই ধবনেব সমাজব্যবস্তা পাশাপাশি শাস্তিতে অবস্থান কবিত 
পারে। 

সপ্তমতঃ সমাজতন্ত্র প্রবত্তিত হৃইযা শ্রেণীবৈষম্য বিলুপ্ত হইলেও সমাজে 
কার্ধাবন্ল্ শুধু থাকিবেই নয, উহাব পরিধি বিস্তৃত হইবে এবং ইহাদের পরিচালনা 
জন্য একটি সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থার প্রয়োজন হইবে । রাষ্ট্র ছাডা এই প্রতিষ্ঠা 
কি হইতে পাবে তাহা কল্পন1 কব] যায় না। 


রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিষয়ক মতবাদ ৭৭ 


মুল্যায়ন (85৪188£107) £ মার্কসের চিস্তাধারারায় মৌলিকত্বের অভাব থাকিলেও 
চাহার সমস্বয় ( 8508১8818 ) সম্পূর্ণ মৌলিক। মার্কসের ইতিহাসের ব্যাখ্যা হেগেলীব 
ন্ববাদের উপর প্রতিষ্টিত। তাহার উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ব কিছু মৌলিক নয়, রডবারটাস 
30719:৮8৪ ), ত্রে (9য় ) এবং উইলিয়ম টম্পসনের ( ঘ111100 [170/01৭08) 
লথায় উনবিংশ শতকের স্থরুতেই এই তত্ব আলোচিত হইয়াছে । তাহার ইতিহাসের 
স্ত্রতাস্ত্রিক ব্যাখ্যা, শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান ছুঃখদুর্দণার শিয়ম এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব 
নম্পর্কে তাহার ভবিস্তৎবাণী ব্যর্থ হইয়াছে। মার্কপীয় তত্ব সমালোচনার উর্ধে ন। 
?ইলেও মানুষের চিস্তাধারায় মার্কসের আবির্ভাব অসাধারণ বলিলে কম বল] হয-_ 
উনি বিশ্বের অবিস্মরণীয় বিম্ময়। অনেক অর্থনীতিবিদের মধ্যে তিনি শুধু একজন অর্থ- 
নীতিবিদ্ নন, অনেক চিস্তানায়কের মধ্যে তিনি শুধু একজন চিন্ত/নায়ক নন, অনেক 
নিতিহাসিকের মধ্যে শুধু একজন এঁতিহাসিক নন, অনেক সমাজবিজ্ঞানীর মধ্যে 
উনি শুধু একজন সমাজবিজ্ঞানী নন-_তিনি শতাব্দীর নিম্মম। আজ পৃথিবীর এক 
পাস্ত থেকে আর এক প্রান্তের কোটি কোটি মানব মার্কপীয় চিন্তাধারার উদ দ্ধ। বিশ্বের 
ইতিহাসে তিনি একক--তিনি দেশ দেশ বন্দিত, মন্দ্রিত তার ভেরী। 


সমাজজীবনে অর্থনীতি একমাত্র প্রভাব ন। হইলেও ইহার প্রাধান্ত অস্বীকার 
কর] যায় না। ইতিহাসের বিবর্তনে শ্রেণীসপ্ঘর্ষের ভূমিক। মার্স অতিরঞ্জিত 
করিলেও মূলত উহা! সত্য। গ্রীক দার্শনিক প্লেটে! হইতে স্থরু করিয়া স্তা টমাস মৃব 
পর্ষস্ত বহু লেখক সাম্যবাদী সমাজের আদর্শ আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন 
কিন্ত এই সকল আলোচনাই ছিল অবাস্তব । মার্কসই প্রথম লেখক যিনি সমাজতন্ত্র 
ধাধের বৈজ্ঞানিক এবং বাস্তবান্ুগ ব্যাখ্য! প্রদান করেন। সারাজীবন দারিত্র্যের 
কষাঘাতে জর্জরিত মার্কস সমগ্র মানবজাতির অভাব হইতে মুক্তি তথা শোষণ হইতে 
মুক্তির মহান কামন]1 করিয়াছিলেন । মার্কসীয় মতবাদ সার্বজনীন মানবতার মতবাদ 
বলির। বিশ্বজনের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে । অধ্যাপক ল্যাস্কি বলিয়াছেন, পৃথিবীর যে 
কোন দেশেই মান্নধ সামাজিক উন্নয়নের চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছে সেখানেই মার্কস 
তাহাদের প্রেরণ! দিয়াছে, সাহস দিয়াছে, শক্তি দিযাছে_ মার্কসকেই মান্য 
ভবিষযৃততরষ্টা বলিয়া! পৃজ! করিয়াছে। মানুষের চিন্তার তরঙ্গধারায় জাধার্ন ইহুদি আজ 
সারা বিশ্বময় ছভাইয়া পডিয়াছে। 


আইনমুসক অতবাদ (71)9 ০115110 ০ ত্য ৪10108] 11)907 91 69 
3819) $ আইনমূলক মতবাদ রাষ্ট্রকে আইনের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখে । এই মতবাদ 
অনুসারে রাষ্ট্র একটি আইনমূলক সত্তা ছাড়া আর কিছ নয়) আইন প্রবর্তনও 


৭৮ বাষ্্রবিজ্ঞান পরিচয় - 
| 
বলবৎ করা এবং আইনসঙ্গত অধিকার রক্ষা করাই হইল রাষ্ট্রের কাজ (1$ 1৩০, 


6069 969৮০ 95 9 1969] 10919010 91961) 1০01 609 07:996107) 8009. 0171070977761)। 
০011%ঘম 900 (119 10:06906102, ০৫ 1928] 7:11:68). এই মতবাদে রাষ্ট্রকে ব্যক্তি হিসাবে 
দেখা হয় বলিয়া কল্পনা কর! হয় যে রাষ্ট্রের নিজম্ব ইচ্ছা, অধিকার এবং সন্ত, 
আছে। রাষ্ট্রের অধিকার হইল সমষ্টির অধিকার, রাষ্ট্রের ইচ্ছা হইল সমষ্টির ইচ্ছা, 
রাষ্ট্রের ব্যক্তিত্ব হইল সমষ্টির ব্যক্তিত্ব_ব্যক্তিগত অধিকার, ইচ্ছা এবং সত্তা 
সহিত ইহার সংগতি থাকিবেই এমন কোন কথা নীই। র্রাণ্টগ্লি রাষ্ট্রের উপর ব্যক্তিত্ 
আরোপ করিয়া বলিয়াছেন যে রাষ্ট্রেরে একটি নিজস্ব সত্তা এবং স্বার্থ আছে যাহ! 
রাষ্ট্ান্তর্গত ব্যক্তিগণের সত্তা এবং স্বার্থ হইতে ভিন্ন। রাষ্ট্র কাজের মাধ্যমে তাহার 
ইচ্ছা প্রকাশ করে, ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালন1.করে,দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে 
অভিযোগকারী অথব] অভিযুক্ত ব্যক্তির স্থানাধিকার করে। 


রাষ্ট্র একটি স্থায়ী সংস্থা, ইহা শুধুমাত্র বর্তমান নাগরিকগণের স্বার্থই রক্ষা করে ন। 
ভবিষ্যত নাগরিকদিগের স্বার্থের প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রাখে। (103 ৪9859 18 ৪ 
10912001)0176 200 920 071106 85530018610) 16 19 &% ৪০7৮ ০01 6778609 07৮ 60971191) 
০1 09 10697996 2০৮ 01] ০1 0109 1)90019 1০ 90220102186 16 60:83 1006 01 
10696 60207861009 ) রাষ্ট্র একটি সংস্থা হইলেও অন্ান্ত সংস্থার সহিত ইহার 
পার্থক্য হইল যে রাষ্ট্রের আইনগত ক্ষমতাই হইল চূড়ান্ত । 


সমালোচনা ( 07161061810 ) 5 এই মতবাদকে নানাদিক হইতে সমালোচন। 
কর] যায়। প্রথমতঃ, ইহ! রাষ্ট্র সম্পর্কে অত্যন্ত সংকীর্ণ মতবাদ । এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই যে রাষ্ট্রের আইনগত দিকটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দ্রিক কিন্তু উহাই রাষ্ট্রে 
একমাত্র দিক নয়। রাষ্ট্র তাহার নাগরিকদিগকে অধিকার প্রদ্দান করে এবং কর্তব্য 
আদায় করে। কিন্ত ইহাতেই রাষ্ট্রের কার্ধ শেষ হুইয়া যায় না। রাষ্ট্রের প্রকৃতি 
সংক্রান্ত আইনমূলক মতবাদ রাষ্ট্রের উচ্চতর জীবনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। মিস 
ফলেট ( দা011966) বলেন আমার আত্মার আবাসস্থল হইল রাষ্ট্র (119 1077 ০1 
00 900] 39 1. 9 96569 )। হেগেলের মতে রাষ্ট্র এক অতি পবিত্র প্রতিষ্ঠাণ । 
আইনগত সত্তার মতো রাষ্ট্রের আত্মিক সত্তাও আছে। 


দ্বিতীয়তঃ, সমালোচকদদিগের মতে রাষ্ট্রের উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক 
ব্যাপার। দুগ্তই (7)94518) বলেন রাষ্ট্র উপর যে ব্যক্তিসত্টা আরোপ করা 
হইয়াছে তাহা বাস্তবতাবিবর্জত একটি মানসিক ব্যাপার (8 089 22969] 
907990% 095০10. ০ 91] 100816159 268116৩ ), 


রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিষয়ক মতবাদ ৭৯ 


যান্ত্রিক মতবা৭ (11901781018010 89০01 0৫ 0176 ১৫৪৪) £ যান্ধিক মতবা« 
মন্ুসারে বাষ্ট্র হইল একটি কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান। এই মতবাদ রাষ্ট্রকে যন্ত্রের সহিত তুলশ। 
করে। যন্ত্র যেরপ স্বয়ং কোন উদ্দেশ্ট নয়, উপায় মাত্র, রাষ্ট্রের সেইরূপ নিজস্ব কোন মূল্য 
নাই উহা! নাগরিকগণের স্বার্থসাধনেব নিশ্পাণ যন্ত্রমাত্র। যান্ত্রিক মতবার্দের মূল কথা 
হল ব্যক্তিস্বাতস্ত্যবাদ। পরস্পরনিরপেক্ষ, স্বাধীন ব্যক্তিগণ চুক্তি করিয়া স্বেচ্ছায় 
বাষ্্রগঠন করিয়াছে। রাষ্ট্র ব্যক্তিজীবনে একটি সম্পূর্ণ আকম্মিক ঘটন1 ছাড1 আর 
কছুই নয়, রাষ্ট্রব্যতিরেকেও মানুষ জীবন যাপন করিতে পারে। যান্ত্রিক মতবাদ 
অনুসারে রাষ্ট্র কোন স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান নয়, ইহা জীবদেহের অনুপ নয়, রাষ্ট্র 
বিশ্বে ঈশ্বরের পদসঞ্চার নয়__রাঁ্র মানুষের বারা গঠিত একটি চুক্তিগত সংগঠন । 
প্ক্তি তাহার স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্তে রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। স্থতরাং রাষ্ট স্বয়ং কোণ 
উদ্দেশ্য নর-__ব্যক্তিত্বার্থ চরিতার্থ করিবার যন্ত্র মাত্র। সামাজিক চুক্তি মত্বাধের 
মধ্যে যান্ত্রিক মতবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। হ্বস্‌, লক এবং রশোর মতে মান্য 
চক্কি করিয়! রাষ্ট্র গঠন করিয়াছিল। জনস্টয়ার্ট মিল, বেস্থাম প্রভৃতি হিতবাদীরাও 
( [06116521029 ) যাস্ত্রিক মতে বিশ্বাসী । সর্বাধিক জনগণের সর্বাধিক মঙ্গলের 
উদ্দেশ্যেই মানুষ পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। মার্কসীয 
বতবাদের সহিত যাক্ত্রিক মতবাদের পার্থক্য রহিয়াছে । মার্সের মতে রাষ্ট হইল 
শোষণের যন্ত্র; কিন্তু যাস্ত্রিক মতবাদের সমর্থকগণ রাষ্ট্রকে সম্পূণ অন্য দৃষ্টিতে 
দেখিয়াছেন ; রাষ্ট্র ব্যক্তিস্বার্থ সংরক্ষণের উপায় মাত্র। 
, রাষ্ট্র কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান এই মত গ্রহণযোগ্য নয় । বার্জেসের মতে রাষ্ট্র হইল মানব 
সমাজের নিরবচ্ছিন্ন ক্রমবিবততীনের ফল? রাষ্ট্র একটি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান_ ইহা 
মান্থষের ছার] স্ষ্ট কোন কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান নয়। পরিশেষে রাষ্ট্রকে শুধুমাত্র উপাধ 
[হিসাবে দেখিলেই চলিবে না__ইহাকে একাধারে উদ্দেশ্ত এবং উপায় হিসাবে 
দেখিতে হইবে । 


পঞ্চম অধ্যায় 


সার্বভৌম 
॥ 905০7৩10775 ॥ 
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9০591:91£065--75965%1) 7011199] 900 7200019) 9০5:6916206- 40৪৮. 
10180111090 01 9০067:618065---1210181196 10060] 01 90%8761£00. 


বিবয়বস্ত ঃ সার্বভামিকতাব সংজ্ঞা _সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য-_সাবতভৌমিকতার শ্রেণ 
বিভাগ-_আইনগত, রাষ্ট্রনৈতিক ও জনগণের সার্বভৌমত্ব__অষ্টিনের মতবাদ--বহৃত্ববাদ। 


সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ন! হইলে কোন দেশ রাষ্ট্র বলিয়। পরিগণিত হয় ন]। 
সার্বভৌমত্ব হইলরাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ইংরেজী 3০0৮9791276 শবটি ল্যাটিন শব 
30109251009 শর্ব হইতে আসিয়াছে ) 9109:9008 শবের অর্থ 3010797)6 ব] সর্বশ্রেষ্ঠ। 
এই সার্বভৌম ক্ষমতা ই রাষ্ট্রকে অন্থান্ত প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন হইতে পৃথক করে। সার্বভৌম 
ক্ষমত] সম্বন্ধে বৌদার (3০10) উক্তি উল্লেখযোগ্য “8০৮০:9180৮ 28 01৪ 801079706 
1009] ০59 0161291)9 8100. ৪01019068 101079361917760 10 1979” অর্থাৎ সার্বভৌম 
ক্ষমতা হইল নাগরিকদের উপর রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা! যাহ! আইন ছার] নিয়ন্ত্রিত নয়। 
উইলোবির (ঘ1]1০585) মতে সার্বভৌমত্ব হইল রাষ্ট্রের চরম ইচ্ছ! “9০%9:9187$5 
19 6119 ৪010:6709 স]] ০৫ (219 ৪6৪৪০” | রাষ্ট্রের এই চরম ইচ্ছার কাছে প্রত্যেকটি 
সংঘ ও প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিকদের আন্গত্য স্বীকার করিতে হয়। সার্বভৌম ক্ষমতা 
হইল আদেশ করারও আদেশ পালনে বাধ্য করানোর চরম ও চূডাস্ত ক্ষমতা। 

সার্বভৌম ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র অভ্যস্তরস্থিত প্রত্যেকটি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট 
হইতে চরম আহ্থগত্য দাবী করে এবং বাহক ক্ষেত্রে পররাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পৃণ 
মুক্ত থাকে। সুতরাং সার্বভৌমত্ব বলিতে আমর! রাষ্ট্রের আদিম, মৌলিক ও দ্মৈর 
ক্ষমতাগুলি বুঝিয়া থাকি। এই প্রসঙ্গে বার্জেসের (95:8588) এর উক্তি উল্লেখযোগ্য 

9০587818065 18 60৩ ০028109]) 810901069 820. 01011701690. 001 ০0592 8109 
10015710081] ৪010)90ট &00. ০0591: 811 6,980018/610108 ০01 50036908, “সার্বভৌমত্ব 
দুইটি দিক রহিয়াছে আভ্যন্তরীণ ও বাহিক। আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্বের বলে রা 
ব্যক্তি ও সজ্ঘের উপর অবাধ ক্ষমতা প্রয়োগ করে । রাষ্ট্রের ইচ্ছার সহিত অন্ত কাহারও 
ইচ্ছার সঙ্ঘর্য হইলে, রাষ্ট্রের ইচ্ছাই কার্ধকরী হয়। রাষ্ট্রের বাহিক সার্বভৌমত্বের 


সার্বভৌমত্ব ৮১ 


বলে উহ! পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সার্বভৌমত্ব ভোগ করে। কোন র্রাষ্ট্র অপব 
কোন রাষ্ট্রের উপর নিজ কর্তৃত্ব প্রয়োগ করিতে পারে না। 

সার্বভৌম ক্ষমতার বৈশিষ্ট্যগুলি হইল (১) আদিম, মৌলিক ও স্বৈর ক্ষমতা, 
(২) অসীম ও অপরিসীম ক্ষমতা! (৩) হস্তাস্তরঅযোগ্য ক্ষমতা, (৪) অন্রাস্ত ক্ষমতা, 
৫) অবিভাজ্য ; (৬) সার্বজনীন (৭) চিরস্থায়ী । 

রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা আদিম, মৌলিক ও ন্বৈর বলিয়া রাষ্ট্র আইনপ্রণয়নে চরম- 
ক্ষমতা ভোগ করে। এই আইন প্রণয়নেব ক্ষমতা রাষ্ট্রে মধো আর কাহারও নাই। 
এই আইন প্রণয়নের দ্বারা রাষ্ট্র ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর চরম কর্তৃত্ব করিয়! থাকে । 

রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অসীম এবং এই ক্ষমতা যতদিন রাষ্রের করাযত্ব থাকিবে 
ততদিন সার্বভৌম ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র অপীম ক্ষমতাব অধিকারী হইবে। রাষ্ট্রের ধ্বংস 
হইলে, সার্বভৌম ক্ষমতাও ধ্বংসপ্রাঞ্চ হয়। 

অসীম ও নিরঙ্কুশ বলিয়। সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্য। ইহাকে খণ্ডন করা 
যায় না। রাষ্ট্রের ক্ষমতা! অবিভাজ্য হুইবার ফলে একই রাষ্ট্রে ছুই বা ততোধিক 
প্রতিষ্ঠানের হস্তে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে গেটেলের (36691) 
উক্তি উল্লেখযোগ্য “[! ৪০:1৮ 18 206 &0801069, 00 96869 5869 ; 116 ৮০ 
7110.90) 10079 188,, 009 969,6০9 91965, 4& 0110.90. 90591806515 9 ০010 


68010061070 11) 6011079,+1 


রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমত। হস্তাস্তরযোগ্য নয়। স্থতরাং এই ক্ষমতার অর্থ হইল 
যে সরকারের ক্ষমতাঁর পরিবর্তন হইলেও, সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তাস্তরিত কব] যায না। 
রাষ্ট্র ভূখণ্ডের কোন অংশ অন্ত রাষ্ট্রকে প্রদান করিতে পারে না। মাকিন লেখক 
লাইবারের (16৮০: ) মতে বৃক্ষ যেমন তাহার শাখাপ্রশাখা বিস্তারের অধিকাব ও 
বৃদ্ধির অধিকার হস্তাস্তর করিতে পারে না, মানুষ যেমন নিজেকে ধবংস না করিয়া 
নিজের জীবন ও ব্যক্তিত্ব হস্তাস্তর করিতে পারে না, অন্ধরূপভাবে বলা যাইতে পারে 
যে রাষ্ট্রও তাহার সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তাত্তর করিতে পারে ন]1। ৃ 

রাষ্ট্রের এই সাবভৌম ক্ষমতা চরম ও চুডাস্ত হইবার ফলে রাষ্ট্র কোন অন্তায় করিতে 
পারে না। রাষ্ট্রের আদেশ ও নির্দেশ মান্ত করিয়! চলা প্রত্যেকের অবশ্ত কর্তব্য । 
মাই কোন ভ্রান্ত ধারণ পোষণ করে না, এই কারণে রাষ্ট্রের ইচ্ছার সহিত অন্ত 
কাহারও ইচ্ছার সঙ্ঘর্ধ হইলে, রাষ্ট্রে ইচ্ছাই প্রাধান্ত লাভ করে। 

সার্বভৌমত্বের আরেকটি রূপ হইল ইহার সার্বজনীনতা। রাষ্ের অভ্যস্তর স্থিত 
ব্যক্তি, ব্যক্তিসজ্ঘ ও প্রতিষ্ঠানের উপরই সার্বভৌমের ক্ষমতা বিস্তৃত থাকে । কেবল 
নাট অবস্থানকারী অন্ত রাষ্ট্রের দূত ও তাহার কর্মচারিবৃন্দ এই ক্ষমতার অধীন নয়।; 


তু 


৮২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণের উপর এই ক্ষমতা প্রয়োগ না করার কারণ আস্তর্জীতিক 
শিষ্টতা মাত্র; রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে এই শিষ্টতা প্রত্যাহার করিতে পারে । 

রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা চিরস্থায়ী। সরকার অথবা! শাসনতস্ত্রের পরিবর্তন হইতে 
পারে, কিন্ত তাহাতে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের পরিবর্তন হয় না: উদ্দাহরণস্বরূপ বৃটেনের 
মন্ত্রিসভার পরিবর্তনের কথা বল! যায়। বুটেনে একাধিকবার রক্ষণশীল ও শ্রমিকদল 
শীসনতন্ত্রে একাদিক্রমে অধিষ্ঠিত হইলেও তাহাতে বৃটেনের সার্বভৌমত্ব কোন অংশেই 
্ষু্ হয় নাই। | 

বর্তমান যুগে সার্বভৌম ক্ষমতার অবিভাজ্যতা সম্পকে" বহুত্ববাদিগণ সমালোচনা 
করিয়াছেন। রাষ্ট্রই সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী নয়। রাষ্ট হইল বহুণ 
মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক, অনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রের এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলির উপর চরম করৃন্থ ভোগ 
করা উচিত নয়। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ 
করে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব থাকিলেও 
বাহিক শ্ষেত্রে রাষ্ট্রের সাবভৌমত্ব স্বীকার করিতে হয়। 

সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন রূপ- সার্বভৌম ক্ষমত। বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়! থাকে, 
এবং এই ক্ষমতার অধিকারী সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ দৃষ্ট হয়। 
সার্বভৌম ক্ষমতার বিভিন্ন বূপগুলি হইল £_(১) নামমাত্র সার্বভৌমত্ব ও প্রকৃত 
সার্বভৌমত্ব (11601272200 40$0,] 9০95961612৮ ) (২) আইন অনুমোদিত ও 
বাস্তব অন্ুমোদ্দিত সাবভৌমত্ (109 1019 900 [09 1906০ 90০59618065 1 
(৩) আইনগত সাবধভৌমত্ব, রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমত্ব ও জনগণের সার্বভৌমত্ 
(11681, 17011610961] %00. 7070017 90597618065 ) | 

নামমাত্র সার্বভৌমত্ব ও প্রত সার্বভৌমত্ব_যাহার নামে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা 
বলবৎ হয়, তত্বগতভাবে রাষ্ট্রের শাসনকার্ধের প্রধান হিসাবে বিনি আহুষ্ঠানিক সকল 
ক্ষমতাধিক্লারী, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে নিজ ইচ্ছান্গযায়ী এই সকল ক্ষমত! প্রয়োগ ধিনি 
করিতে 'অসমর্থ, তাহাকেই নামমাত্র সার্বভৌম বল! হয়; বৃটেনের রাজা ঝা রাণী, 
ভারতের বাষ্রপতি নামমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করেন। ইহাদের নিয়মতান্ত্রিক 
শাসক বলা ষায়। অপরপক্ষে বাস্তবক্ষেত্রে যিনি বা ধাহার! শাঁলনকার্ধে সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং রাষ্ট্র পরিচালনার পূর্ণক্ষমতাঁর অধিকারী তাহারাই হইলেন 
প্রকৃত সাররভৌমত্বের অধিকারী। বুটেন ও ভারতের প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রীপরিষদ হইলেন 
প্রকৃত সার্বভৌমত্বের অধিকারী । 

আইন অনুমোদিত ও বাস্তব অনুমোদিত সার্বভৌমত্ব__সার্বভৌম ক্ষমতা আইন| 


সার্বভৌমত্ ৮৩ 


ন্ুমোদিত ও বাস্তব অনুমোদিত উভষ প্রকারই হইতে পারে। সাধারণতঃ 
ম ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আইনপ্রনয়নে চরম ক্ষমতা ভোগ করেন, তাহাকেই আইন 
ননুমোদিত সার্বভৌম বলা হয়। এই সার্বভৌম শক্তি বাষ্ট্রের জনগণের নিকট হইতে 
বম আন্গগত্য দাবী করিয়। থাকে । কখনে! কখনে। দেখা যায যে আইন অনুমোদিত 
বভৌম ব্যক্তিকে ক্ষমতাচ্যুত করিযা শক্তিশালী নাবক ক্ষমতায অধিষ্ঠিত হন। বাস্তব 
1ভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইলেন এমন এক ব্যক্তি বা ব্যক্তিপরিষদ যাহাদেব 
শচাতে আইনের কোন স্বীকৃতি নাই। বাস্তব ক্ষমতাষ অধিকারী হইয়া নিজ ক্ষমতাব 
"লে জনগণের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়া থাকে । পরবর্তীকালে জনগণের সম্মতি ও 
গাইনের স্বীকৃতি পাইয়া আইনঅন্রমোদিত সার্বভৌমত্বের অধিকারী হন। ইতিহাসে 
স্তব সার্বভৌমত্বের বহু দৃষ্টাস্ত পাওয়া যায; উদাহরণম্ববপ ইংলগ্ের ক্রঘ গষেল, 
শ্জাণীর হিটলার, ফ্রান্সের নেপোলিষন, ইটালীর মুসোলিনী এবং পাকিস্থানেব 
যুব খার কথ! উল্লেখযোগ্য । বাস্তবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিগণ 
'র্ঘ দিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিবার জন্ত জনগণকেও নিজেদেখ অনুকূলে আনিতে 
'ক্ষম হন। স্থুতরাঁং বাস্তব অনুমোদিত সার্বভৌমত্ব আইন অন্ততমাদিত সার্বভৌমত্বের 
ূর্ববর্তী স্তর বলা যায। 

আইনগত, রাজনৈতিক ও জনগণের সাবভৌমত্ব-_ইহাদের আলোচন] প্রসঙ্গে 
এখমেই উল্লেখ করা যায় যে আইনগত সার্বভৌমত্বের প্রধান ব্যাখ্যাকার হইলেন 
£াইনবিদ্‌ অস্টিন (89980) আইন ও রাষ্রনীতি এই দুধের পরিপ্রেক্ষিতে আইন- 
॥৩ সাবভৌমত্ব ও রাজনৈতিক সাবভৌমত্বের মধ্যে পার্থক্য কর! হয়। অস্টিনের মতে 
মাইন হইল সাব ভৌম শক্তির আদেশ। সুতরাং রাষ্ট্রের মধ্যে যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্টান 
৬ইন প্রণয়নে চরম ক্ষমতার অধিকারী তিনি বা তাহার। আইনগত সাবভৌমত্বের 
অধিকারী । রাষ্ট্রের চুডাস্ত আদেশ জারী করিবার ক্ষমতা এই দাবভৌম শক্তির উপর 
অপিত। 

গ্রেটবুটেনের রাজ! সহ আইনসভা, অর্থাৎ রাঁজা, লর্ডসভা ও কমন্সসভা আইনগত 
শাবভৌম ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকেন। বৃটেনের লর্ডদভা ও কমন্সসভ] কর্তৃক গৃহীত 
বিলগুলি রাজা বা রাণীর সম্মতিক্রমেই আইনে পরিণত হয। আদালত আইন 
প্রবর্তনের সবেণচ্চ ক্ষমতার অধ্বিকারী বলিয়া আইনগত সাবভৌমত্ব অপরিসীম। 

কিন্তু রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা আইনগত সাবভৌমত্বের হস্তে থাকিলেও বাস্তবে 
সেই ক্ষমতা আইনগত সার্বভৌমত্ব ভোগ করে না। এই কারণেই আইনসম্মত 
নার্বভৌমত্বের অধিকারী ব্যক্তি বা! প্রতিষ্ঠান সকল সময়ে চুভাস্ত ক্ষমত] প্রয়োগ হইতে 
[ঞ্িত। এই প্রসঙ্গে ডাইসির (11০০) উক্তি উল্লেখ করা যায়, “39104 6009 3০৮৪: 


৮৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


9180) দদ1)101) 6109 19৮52 1900801998১ 61976 18 &0061)97 305916110 6০. 
দ71)10)) 19691 93০05929100. 00096 190, আইনবিদগণ যে সার্বভৌম ক্ষমতা 
ভোগ করেন, তাহার পশ্চাতে আরেকটি সার্বভৌম ক্ষমতা রহিয়াছে, যাহার নিকট' 
আইনবিদগণকে নতি স্বীকার করিতে হয়। এই সার্বভৌম শক্তিকে রাষ্ট্রনৈতিক, 
সার্বভৌম শীর্ষক আখ্য। দেওয়! হয়। গিলক্রিষ্টের (3110%7798) মতে আইনের আডালে 
এমন কতকগুলি প্রভাব আছে যেগুলিকে আইনগত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকাবী 
উপেক্ষা করিতে পারে না। ৰ 

রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করেন দেশের নির্বাচকমগ্ডলী এবং ইহীরাই' 
সরকার নির্বাচন করিয়া! থাকেন। সাধারণ নিরাচনের সময় নির্বাচকমণ্ডলী এই 
সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া ভোটের প্রার্থী মনোনীত করিয়। থাকেন। এই 
প্রসঙ্গে বলা যায় রাষ্নৈতিক সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নির্বাচকমণ্ডলীব্র শক্তি নিভণ 
করে রাজনৈতিক চেতনার উপর | সাধারণ নিবাচনে শক্তিশালী রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌম 
আইনগত সার্বভৌমত্বের পরিবর্তন আনিতে পারে। অনেকক্ষেত্রে রাষ্টনৈতিক 
সার্বভৌম খুব ক্ষমতাশালী হইলেও রাষ্ট্রনৈতিক সাবভৌমত্ব আইনগত সাবভৌমত্বেখ 
উপ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। আইনগত সার্বভৌমত্ব অসীম ও চরম হইলেও 
বাস্তবক্ষেত্রে এই ক্ষমতা রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌম ক্ষমতার প্রভাব দ্বার নিয়ন্ত্রিত। 
ইংলগ্ডের রাজাসহ আইনসভা আইনজগতে সার্বভৌমত্বের অধিকারী বলা যায। 
তত্বগতভাবে আইনসভার ক্ষমতা অসীম ও সর্বব্যাপী, বাস্তবক্ষেত্রে এই ক্ষমতা জন- 
খুশের ইচ্ছাদ্বার সীমাবদ্ধ স্থতরাং আইনগত সার্বভৌমত্বের আড়ালে আরেকটি 
সাবভৌম শক্তি কার্য করিতেছে, যাহাকে আইনবিদ্গণ স্বীকার করিতে বাধ্য। 
প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনগত সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমত্ব একই 
হস্তে অপিত, এবং ইহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ কর হয় না। পরোক্ষ গণতান্ত্রিং 
রাষ্ট্রে আইনগত সাবভৌমত্ব ভোগ করেন জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ এবং রাজনৈতি৭ 
সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইল জনসাধারণ। উপসংহারে বল] যায় যে আইন" 
জীবিদের সার্বভৌমত্বের ধারণা আইনগত সার্বভৌম ক্ষমতায় প্রতিফলিত । সার্বভৌম 
সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণা রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমত্বকে বুঝাইয়। থাকে। 

জনগণের সার্বভৌমত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।- জনসাধারণই সার্বভৌম ক্ষমতা ভো? 
করিয়া থাকে। রাজার অসীম, সর্বব্যাপী সার্বভৌমত্বের তীব্র প্রতিবাদস্বরূপ ফরাদী 
দার্শনিক রুশো (8:০58898৮) জনগণর সার্বভৌমত্বের কথা উল্লেখ করেন। অধ্যাপক 
রীচির (8880৮৩) মতে জনগণেই সার্বভৌমত্বের অধিকারী, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যাহাই 
হউক না! কেন। এই সার্বভৌম ক্ষমতা রাজাকে হস্তাত্বরিত করা যায় না। এই 


সার্বভৌমত্ত ৮৫ 


ক্মৃতা প্রয়োগ ন1] করিলেও লুপ্ত হয় না। প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ নির্বাচনী শক্তির 
মাধ্যমে এই সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করে। পরোক্ষভাবে জনসাধারণ বিদ্রোহ করিবার 
শক্তির দ্বারাই সার্বভৌম ক্ষমতা প্রযোগ করিয়া থাকেন। জনগণের সাব'ভৌমত্বের মূল 
বিষষবস্ত হইল যে জনগণই দেশের শাসক। জনগণ রাষ্ট্রের প্রতি যে আন্ধগত্য 
প্রকাশ করেন, সেই আনুগত্য নিজেদেরই প্রতিনিধিদের প্রতিই উদ্দিষ্ট। জনগণের 
সম্মিলিত শক্তির নিকট সকল শক্তিকেই নতি স্বীকার করিতে হয়। রুশৌর জনসার্ব- 
ভৌমত্বের মূল বক্তব্য হইল জনগণের কথাই ঈশ্বরের বাণী। রাষ্ট্র জনসাধারণের 
নিকট হইতে আ্গত্য দাবী করে, আবার চুড়ান্ত বিশ্লেষণে জনগণ রাষ্ট্রাপেক্ষা অধিক 
শক্তিশালী । রাষ্ট্র কখনোই জনমতকে দমন করিতে পারে না। এই জনমত রাষ্ট্রে 
'বিকদ্ধে যাওয়ার অর্থই বিদ্রোহ কর]। সুতরাং শেষপর্যস্ত জনসার্বভৌমত্বই 
কার্ধকরী হয়, কারণ কোন সরকারই জনসাধারণের অনুমোদন বাতীত দীর্ঘদিন 
চলতে পারে না। 

সাধারণতঃ নিবচকমণগ্ডলী রাষ্ট্রের শাসনকার্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অবশ গ্রহণ 
করিযা থাকে। দেশের জনসমষ্টির একটি বৃহত্তর অংশ ভোটদানের অংশ হইতে 
বঞ্চিত। এই অবস্থায় নিবণচকমগ্ডলীকে জনসাবভৌমত্ব বলা উচিত নয। দ্বিতীয়তঃ 
নির্বাচকমণ্ডলী দলীয় ভিত্তিতেই ভোট প্রদান করিয়া থাকে। অধিকাংশ দলীয় নেতার 
উচ্ছাকেই জনগণের ইচ্ছা বলিয়া অভিহিত করা হয়। স্তরাং ভোটাধিকার সাহায্যে 
জনসাধারণ সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করে, এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। আইন 
পরিষদে সর্বাধিক সংখ্যার প্রতিনিধি নিবণচিত করিয়া সর্বসাধারণের সংখ্যালঘু অংশ 
সার্বভৌম ক্ষমতা অধিকার করে। কেহ কেহ বলেন যে জনমতের সাহায্যে এই 
সার্বভৌম ক্ষমত! প্রকাশিত হয়। জনগণের ইচ্ছ! প্রকাশ করিয়া! এবং আইন প্রণয়ন- 
কালে বিবেচনা করিবার অধিকার আইনসভার। জনগণ কখনোও একমত হইয়' 
আইন প্রণয়ন করিতে পারে না। বিচারপতিগণও বিচারকালে জনগণের নির্দেশ 
ন্যায়ী কোন বিষয়ের বিচার করেন ন1। তাহারা বিচার করেন ন্যায় এবং আইন 
নুযায়ী, স্থতরাং জনসার্বভৌমত্বের দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। রীচি বলেন যে জনগণের 
্তি রাষ্ট্রের শক্তি অপেক্ষা বেশী। ইহার দ্বারাই গণসাবভৌমত্বের দাবী সমর্থন 
1যায়। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে স্বপ্লসংখ্যক সেম্তবাহিনীর সাহায্যে লক্ষ লক্ষ 
লাককে বশ্ুুতা স্বীকার করানে! যায় না। যদি সকল লোককেই সার্বভৌম ক্ষমতা 
য়োগ করিতে হয় তবে জনমত গ্রহণ ও গণউদ্ঠোগের ব্যবস্থা থাক! প্রয়োজন। কিন্ত 
হত্তর রাষ্ট্রে ইহা সহ্জসাধ্য নহে। গেটেল (09%691) বলেন ষে জনগণের সাবভৌম 
মতা রাষ্ট্রের সংজ্ঞাকে অস্বীকার করে। 
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জনগণের সার্বভৌমত্ব সর্বতোভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। তবু বলা যায় জনসাধারখেন 
ইচ্ছাকে কোন শক্তিই অধিকদিন উপেক্ষা করিতে পারে না। জনগণ হইতে ক্ষমত 
প্রাপ্ত হইলেই মাত্র সরকার উহার অস্তিত্ব ন্যায়সঙগতভাবে সমর্থন করেন। জং. 
সাধারণের কল্যাণার্থে সরকার ন1 চালিত হইলেও, শেষ পর্যস্ত জনগণ সরকাবেব 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে পারে । জনগণের এই সার্বভৌমত্বই একমাত্র রাষ্টে 
ব্বেচ্ছাচারিতা রোধ করিতে পারে। অধ্যাপক ল্যাক্কির (1,891 ) মতে যে শত্তি 
দ্বার জনগণের স্বার্থ রক্ষিত হয়, তাহাই হইল জন সার্বভৌম শক্তি। রাষ্ট্রনৈতিক 
চেতনা সম্পন্ন নির্বাচকমগ্ডলীকেই জনসার্ভৌমত্ব বল! হয়। 

সার্ভৌম ক্ষমতার সীমা_-এই ক্ষমতা হইল রাষ্ট্রের চরম, পরম, চুড়ান্ত « 
অপ্রতিহত ক্ষমতা যাহা রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ ও বাহছিক ক্ষেত্রে ভোগ করিয়! থাকে। বিন্ধ 
ডাইসীর মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার দুই প্রকার নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে__আভ্যস্তরীণ « 
বাহিক। আভ্যন্তরীণ হ্ষেত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা জনমত, এ্রশ্বরিক বিধান ও শাস*- 
তান্ত্রিক প্রতিবিধান দ্বার! নিয়ন্ত্রিত। বাহিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন সার্বভে* 
ক্ষমতাকে ক্ষু্ন করিয়াছে। 

আন্তর্জাতিক আইনবিদগণ মনে করেন যে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা আস্তর্জাতিক 
আইন ও পররাষ্ট্রের সহিত চুক্তির মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই প্রসংগে উল্েখ 
করা যায় যে কোন রাষ্ট্রই আস্তর্জাতিক আইন মানিয়! চলিতে বাধ্য নয়। আস্তর্জাতিক 
চুক্তি সাক্ষর করিয়াও যে কোন রাষ্ট্র সেই চুক্তির সর্ত পালন করিতে অন্বীকাণ 
করিতেও পারে। আস্তর্জাতিক আইন মান্ট করা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে রাষ্টে 
ইচ্ছার উপর। রাষ্্রগুলি নিজেদের স্বার্থ রঙ্গার জন্তই আস্তর্জাতিক আইনকে মাত 
করিয়া চলে। তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর] যায় যে বিংশ শতাবীতে জাতি সংঘ ও 
সম্মিলিত জাতিগুঞ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাষ্টগুলির বাহক সার্বভৌম ক্ষমত' 
বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে । বিশ্বশাস্তি ও সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জনই 
সার্বভৌম রাষ্ট্রের ধারণ! পরিত্যাগ কর! প্রয়োজন । 

প্রাচীন লেখকগণ অনেকেই মনে করেন যে ত্রশ্বরিক ও নৈতিক বিধান ঘ্বাব' 
রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কিন্তু বর্তমান যুগে এশ্বরিক বিধান, নতিক 
নিয়ম, স্বাভাবিক নিয়ম প্রভৃতির ছার! রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করা 
যায় না। সার্বভৌম শক্তি যদি জনসাধারণের নৈতিক চিস্তাধারা এবং বিশ্বাসেব 
প্রতি সম্মান না দেয় তাহা হইলে সেই সার্বভৌম শক্তি স্থায়িত্ব লাভ করিতে 
পারে ৮1| সাধারণের ধর্মীয় বিশ্বাস ও নৈতিক চিস্তাধার! সার্বভৌম ক্ষমতার সীমা 
নির্দেশ করিয়! থাকে। 
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্মনেকের মতে সার্বভৌম ক্ষমতা শাসনতান্ত্রিক, আইন ও বিধিবদ্ধ আইন ছ্াপাও 
সীমানদ্ধ। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে এ্রশ্বরিক বিধান, নৈতিক নিয়ম যেমন 
াষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে ন।, সেইরূপ শাসনতান্ত্রিক আইনও রাষ্ট্রের 
সাবভৌম ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। শাসনতান্ত্রিক আইন সরকারী 
ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে কিন্তু সরকারের ক্ষমতার সহিত রাষ্ট্রের সাবভৌম 
তার যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে । স্থতরাং শাসনতান্ত্রিক আইন সরকারের 
কাধাবলীর সীম! নির্দেশ করিতে পারে। শাসনতান্ত্রিক আইন রাষ্ট্রের সাবভৌম 
ক্ষমতার সীম নির্ধারণ করে না। শাসতান্ত্রিক আইনের সংশোধন পদ্ধতিও সাবভৌম 
ন্মমতা পরিবর্তন করিতে পারে। 

জনমত যত শক্তিশালী হোক ন]1 কেন রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে নিযস্ত্রণ করিবার 
₹মতা তাহার নাই । 


অষ্টিনের সার্বভৌমত্ব তত্ব (:$086117187 10)8015 01 90৬৪1910715 ) 


আইনগত সার্বভৌমত্বের প্রধান বাখ্যাকার হইলেন ইংরেজ আইনবিদ অষ্টিন। 
তনি ১৮৩২ সালে তাহার বিখ্যাত পুস্তক [,9০60709 00. (য03:1570006799এ 
বার্বভৌমিকতার যে ব্যাখ্যা দেন তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । হবস ও বেস্বামের স্তায় 
মষ্টিনের মতবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে । তিনি মাইনজ্ঞের 
[ছিকোণ হইতেই সার্বভৌমিকতার ব্যাখ্যা করেন; তীহার মতে'*.“[! & 796৫- 
017069 10010)6)) 901091107 7706 11) 6109 11806 ০ 01090191709 6০ 9, 11109 91007101 
9091599 119,01008] 01090101709 17010 6009 1001 01 ৪, 1910. 900195, 61796 
1069100110969 ৪0109110719 80591910010 10 61186 8008965 800. 69 ৪০০10 27)010- 
[106 009 ৪010971071৪ & ৪০0০0196$ 00116109] 8100. 11101)01709106. 

অষ্টিনের মতে প্রত্যেক রাষ্ট্রে যদি কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি ব1 ব্যক্তি সংসদ উচ্চতম 
মাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া! কাহারও নিকট আন্গত্য স্বীকার না করেন এবং অপর 
ক্ষে সেই রাষ্ট্রের অধিকাংশ ব্যক্তির নিকট হইতে স্বভাবজাত আন্মুগত্য লাভ করিষা! 
[কেন তাহা হইলে এই উর্ধতন মানবীয় কর্তৃপক্ষ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং 
টক্ত সার্বভৌম সমস্বিত সমাজ একটি স্বাধীন ও রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ” । 

অষ্টিনের সার্বভৌম তত্ব ব্যাখ্যা করিল কতকগুলি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় £ 

১। প্রত্যেক সমাজে একজন উর্ধতন মানবীয় কর্তৃপক্ষ থাকিবেন ; 


২। সেই উর্ধতন মানবীয় কর্তৃপক্ষ কাহারও নিকট আনুগত্য স্বীকার 
টরিবেন না; 
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৩। সেই সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির সেই মানবীয় কতৃপক্ষের প্রতি ম্বাভাবি' 
আহন্গত্য বোধ থাকিবে ; 

৪। আইনের ভাষায় রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে প্রকাশের দায়িত্ব লইবে সার্বভৌম শক্তি ; 

৫। আইন হুইল সার্বভৌম শক্তির আদেশ বা নির্দেশ ; 

৬। সার্বভৌম শক্তির ক্ষমতা অসীম, চরম. ও অবাধ-এই ক্ষমতার কো; 
সীম! নাই। 

হেনরি মেন, রপর্ক, সিজউইক, পোলক প্রভৃতি রাষ্ট্রনীতিবিদ অষ্টিনের সার্য 
ভৌম তত্বের বু সমালোচনা! করিয়াছেন । 

অষ্টিন সার্বভৌমিকতার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা আইনগত সার্বভৌমত্বকে 
প্রকাশ করিয়াছে । তিনি প্রথাগত বিধানগুলিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়াছেন 
তাহার মতে আইন হইল সার্বভৌম শক্তির আদেশ কিন্তু রাষ্ট্রের মধ্যে এমন ব 
সামাজিক রীতিনীতি আছে যাহা সার্বভৌম শক্তির অধিকারী ব্যক্তি অমান্ত করিতে 
সাহস করেন না; উদাহরণত্বূপ পাঞ্জাবের রণজিৎ সিংএর কথা উল্লেখ কর 
যাইতে পারে। তিনি শ্বৈরাচারী শাসক হওয়! সত্বেও রাষ্ট্রের মধ্যে প্রচলিত প্রথাগর 
বিধানগুলিকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। 

অষ্টিনের মতবাদ রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতাও সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা কৰিয়াছে 
তিনি আইনগত সার্বভৌমিকতার উপর এত অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন ৫ 
তাহার মতে রাষ্ট্রের মধ্যে যিনি বা যাহার! আইন প্রণয়ণে চরম ক্ষমতা ভোগ করে৷ 
তাহারাই সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি নির্বাচকমগ্ুলীর গুরুত্ব ও ভূমিকা সম্পূ 
ভাবে অস্বীকার করিয়াছেন ; তাহার মতে রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমত্বের বিশেষ কো 
মূল্য নাই। 

অষ্টিনের মতবাদে জনগণের সার্বভৌমিকতাকেও স্বীকার কর! হয় নাই। তাহা, 
মতবাদ গণতান্ত্রিক আদর্শের বিরোধী । বর্তমান যুগে জনগণের মতামতের যথে 
মূল্য রহিয়াছে । জনসাধারণ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে শাসন কার্ধে অংশ গ্রহ 
করার স্থযোগ স্থবিধ! ভোগ করিয়া] থাকে। কিন্তু অষ্টিন গণতান্ত্রিক আদর্শে একেবারে 
বিশ্বাসী নহেন। 

অস্রিনের সার্বভৌমিকতার মধ্যে বলপ্রয়োগের ইংগিত পাওয়া যায়। এই কারণে 
বোসাংকে (93০98809596) বলেন যে “5806670300 06০1৮ 01 9056:92087/ 38 7084 
00 609 1699 ০110০” কারণ অষ্টিনের মতে রাষ্ট্র কর্তৃক স্ষ্ট আইনকে অমা? 
করিলে রাষ্ট্র আইনসংগত ভাবেই অমান্তকারীর উপর বলপ্রয়োগ করিতে পারেন। 

অষ্টিনের সার্বভৌম তত্ব বূটেনের স্তায় এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে প্রয়োগ কর! সম্ভবগ 


সার্বভৌমত্‌ ৯৯ 


। তাই অষ্টিনের মতে বুটেনের রাজাসহ আইনসভা! সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী । 
কিন্ত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সায় যুক্তরা্্ীয় সরকারে অষ্টিনের সাবভৌম শক্তির সন্ধান 
পাওয়া যায় না। সেইজন্য অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন যে “9 7,0086100. ০1 
3০919181265 1 19991] ১৪6৪ 1 0) 11019099101 90৮9:3001:9. 

প্রথাগত বিধানগুলিকে কখনই সাবভৌম শক্তির আদেশ বলা যায় না। বস্ততঃ 
সে সব আইন রাজা ও জনসাধারণ উভয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য এবং উভয়েরই পালনীয় । 
উপরস্ত সেইগুলির উপর কোন ব্যক্তি সংসদ বা ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছার কোন সম্পর্ক 
নাই। অনুমতি জ্ঞাপন স্থচক অনেক আইন আছে যাহাকে আইন বলিয়া কখনই গণ্য 
করা যায় না। 

অষ্টিনের মতবাদ বা একত্ববাদদ আন্তজাতিক আইনের দৃষ্টিকোণ ও বহুত্ববাদীগণের 
দ্বারাও বিশেষভাবে সমালোচিত হইয়ছে। অষ্টিন প্রদত্ত সাবভৌমত্ব আভ্যন্তরীণ 
ক্ষেত্রে বহুত্ববাদীগণ দ্বারা এবং বাহিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ। 
রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বহু সংঘ ও প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। তাহার] নিজ নিজ ক্ষেত্রে সার্বভৌম 
ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকে। বর্তমান যুগে জাতি সংঘ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্ প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার সকল রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বিশেষভাবে ক্ষু্ হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে গেটেলের 
উক্তি উল্লেখযোগ্য ॥ €]11)9 1165059010011868 ০০]০ 811801009 0109 19519610810 জা16]) 

91728178 10119 61)9 12107811968 ০010 [96701700 6106 10699558775 07067 1101, ০01 


16৪ 110692101:, 
অষ্টিনের সার্বভৌম তত্বের এই সকল সমালোচন। সত্বেও বলা যায় যে অধিকাংশ 


ক্ষেত্রেই তাহার প্রতি অবিচার কর! হইয়াছে । বিধিবদ্ধ আইন ছাড়া সমাজে 
যে অন্ত কোন আইন থাকিতে পারে তাহা তিনি অস্বীকার করেন নাই। 
প্রচলিত প্রথা, শাসনতাস্ত্রিক আইন, আন্তর্জাতিক আইন প্রভৃতি সব কিছুই তিনি 
মানিয়া লইয়াছেন। সাবভৌমিকতা সন্বদ্ধে অষ্টিনের ব্যাখ্যা সর্বপ্রথম আইনগত ও 
রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে। অধ্যাপক গার্নারের মতে 
সার্বভৌমিকতার আইনগত ব্যাখ্যা! হিসাবে অহিনের মতবাদ সুস্পষ্ট এবং যুক্তিসংগত। 
অষ্টিনের মতবাদ অনেকে উপলব্ধি করিতে শমর্থ হন নাই। সুতরাং তাহার মতবাদ 
সম্পর্কে যথেষ্ট ভ্রান্ত ধারণ! অনেকেই পোষণ করিয়া থাকেন। 

একনায়কগণ শাসনভার গ্রহণ করি! জনগণের প্রবল বিরোধীতা উপেক্ষা! করিয়। 
বলপূর্বক নূতন শাসনতন্ত্র চালু করেন। স্থৃতরাং দেখ যায় যে আইনতঃ রাষ্ট্রের ক্ষমতা 
সীমাবদ্ধ নয়। জনমতের চাপের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র দি সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে তবে 


রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত কর] যায় না। 


৯৩ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে বহুত্ব বার (01875115616 60100979610 01 90591. 
£7 ) £-_ রাষ্ট্রের চরম ও অপ্রতিহত সার্বভৌম ক্ষমতাকে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত 
বহুত্ববাদীগণ ও বাহক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনবিদগণ বিশেষভাবে সমালোচনা 
করিয়াছেন । বহুত্ববাদীগণের মতে রাষ্ট্র কোন অসাধারণ সংগঠন নয়, রাষ্ট্রের সাবভৌঃ 
ক্ষমতার কোনই প্রয়োজন নাই। সুতরাং রাষ্ট্রের চরম ও অসীম সার্বভৌম ক্ষমত।র 
প্রতিক্রিয়াম্বরূপ আর এক প্রকার মতবাদ জ্নাঙল্গাভ করিয়াছে। রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতা 
একচেটিয়া অধিকারী , নয়। রাষ্ট্রের অভ্যস্তরস্থিত বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানগুলিও 
সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী । সুতরাং একের সার্বভৌম ক্ষমতার পরিবর্তে বহু সংঘ ও 
প্রতিষ্ঠানের সাবভৌম ক্ষমতায় বিশ্বাসী বলিয়! এই মতবাদকে বহুত্ববাঁদ বলা হয়। 

সার্বভৌম ক্ষমতাই আইনের একমাত্র উৎস_-এই মতবাদের তীব্র সমালোচক 
হইলেন বনুত্ববাদীগণ। ডূগুই, ক্র্যাবে প্রমুখ আইনবিদগণ মনে করেন যে সামাজিক 
প্রয়োজনেই আইনের সৃষ্টি হইয়াছে। রাষ্ট্র স্ষ্টির পূর্বেই আইন স্থষ্টি হইয়াছে। 
সুতরাং সার্বভৌম শক্তির ইচ্ছা কখনই আইনের উৎস বলিয়! গণ্য হইতে পারে ন1। 

অস্স্টনের মতবাদ ও একত্ববাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াম্বরূপ বর্তমানযুগে বহুত্ববাদের 
উদ্ভব হইয়াছে । বহুত্ববাদের মতে রাষ্ট্র কোন অসাধারণ সংগঠন নয়। স্ৃতরা 
সার্বভৌম ক্ষমতা! বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমভাবে থাকা বাঞ্নীয়। রা 
সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার ফলে কোন কার্ধ স্ুষ্ঠভাবে পরিচালন? 
করিতে সক্ষম হইতেছে না। ওয়ার্ডের (ছড2:9) মতে “16: 1৪ 001১01016 ৪৮ 0176 
0906:5 207. 00901019896 6)79 9%616701698.৮” মানুষ সামাজিক জীব এবং সমাজ 
ছাড়া বাস করিতে পারে ন1। তাই মানবসমাজের প্রয়োজনেই বিভিন্ন সংঘ এ 
প্রতিষ্ঠানগুলির স্ষ্টি হইয়াছে। মাহুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য রাষ্ট্র ব্যতীত 
অন্তান্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির যথেষ্ট প্রয়োজনীরত৷ রহিয়াছে । মানুষের ব্যক্তিত্ব 
বিভিন্ন দ্রিকের বিকাশের জন্তই সংঘ ও প্রতিষ্ঠানগুলি হৃষ্টি হইয়াছে । বন্ুত্বা্দিগণের 
মতে রাষ্ট্রের সাবভৌম ক্ষমতা নিছক কুসংস্কার ও কল্পন' প্রন্থুত মতবাদ এবং এই 
মতবাদ যতশীঘ্ব পরিত্যাগ করা যায় ততই রাষ্রবিজ্ঞানের পক্ষে মল 7 রাই 
মানবজীবনের বিভিন্ন দিকের উন্নতি সাধনের জন্ত বহু প্রতিশ্রতি দিয়াছে *কিন্ছু 
এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা! করিতে সক্ষম হয় নাই? ন্ুুতরাং রাষ্ট্রের চরম করৃতত্বের রি 
কৃঠারঘাত কর অপরিহাধ। 

বহ্ুত্ববাদের সমর্থক হিসাবে কোকার, ফিগিস, মেটলাও, বার্কার, ম্যাকাইভার, 
লান্ষি প্রভৃতি. রা্ট্রনীতিবিদগণের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কোকারেব 
মতে সাধারণের স্বার্গরক্ষার জন্য জাতীয় সার্বভৌমত্ব প্রয়োজন তেমনি বিশেষ বিশেষ 


সার্বভৌমত্ব ৯১ 


ববক্ষাব জন্য সংঘ ও প্রতিষ্ঠানগুলিব সার্বভৌম ক্ষমতা অপবিহায বলিষা [বাক্চিত। 
ফিগিস ধলেন যে রাষ্ট্রে অভ্যন্তবস্থিত বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানগুলি বার কর্তৃক শট 
বনাই। প্রত্যেকটি সংঘ ও প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব ক্ষেত্রে সার্বভৌম ক্ষমতাব অবিকাবী। 
ই সকল সংঘ ও প্রতিষ্ঠানগুলিব উপর বাষ্ট্রে চবম ক্ষমতা! থাবা কখনই উচিত নণ। 
[াকাইভাব বলেন যে *ণু])৪ ৪০৮০ 25 0776 87707 00110 ৭১১00116101] ১ 5০. 1116 
০0৬61618105 81)0010. 109 0110:60. 20006 011097906 [01015 0.0. ০৯১০০] 11615% 
1& একটি প্রতিষ্ঠান, স্থতবাং অন্তান্ত প্রতিানগুলিব স্াধ খাষ্টেব কর্তাক্মাণব “কটি 
নিদিষ্ট পবিধি ও সীমাবেখা আছে । সমাজেব অগ্তান্ত সংঘ ও প্রতিষ্ঠান গুলিব স্বার্থ ই 
ষ্রেব সার্বভৌম ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। লাস্কিব মতে বাষ্্র অন্তান্য সংঘ গ্তাল একটি 
তিষ্ঠান মাত্র। তাই তিনি বলেশ যে বাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পৃ *ল্যহাণ ও 
উত্তিহীন। এই মতবাদ অন্ুযাষী বল! যায় যে সাবভৌম বাষ্ট্রেব ধাবণ! বর্তমানে 
পবিত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত । এই প্রসংগে ওয়ার্ডের ( 0 ) উক্তি উল্লেখযোগ্য “179 
6966 2799 108 90701)8:60. ৮০ % ৫০06 010 £9006161077 ছ1)0 01012713989 
8০০৫ 17801 61011069 ৮০ 1018 191891599 870 9602)09,2068 086 009৭ 70৮ 0৮. 
বি 10181 90 18,06101) 01 16) 90 600 9696০ ১1700]7 1১০ 100171600 
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বন্ুত্ববাদীগণ অস্টিনেব সার্বভৌমত্ব বিকদ্ধে সমীলোচন করিযা ক্লিধাছেন "শে 
বাষ্ট্রে আভ্যন্তবীণ সার্বভৌম ক্ষমত1 বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দ্বাব" সাঁমাবদ্ধ 
বাট্ট্রব মধ্যে সংঘ ও প্রতিষ্ঠানগুলি মান্ষেব বহুমুখী জীবনেব পবিপূর্ণ বিকান্ে জন্যই 
মষ্ট হইযাছে। মান্তষেব প্রযোজনেই ধর্মীয় সঘ, সামাজিক সংঘ, শ্রমিক সংঘ, তর্থ নৈতিক 
ও বাষ্্রনৈতিক সংঘ প্রভৃতি স্বাভাবিকভাবেই স্থষ্টি হইযাছে। স্থৃতবা, সমাজেন জ গ্যান্ট 
প্রতিষ্ঠা নগুলিও রাষ্ট্রেব ন্তাষ আন্গত্য লাভেব অধিকাবী। ল্যান্ষি (1891) লেন 
ষেবাষ্র চুডাস্ত সাবভৌম ক্ষমতাব অধিকাবী হইতে পাবে নাঃ ইহা কেপ্ল অন্ান্ত 
সার্বাভীম ক্ষমতাসম্পন্ন সংঘেব মধ্যে সমন্বয আনিবে। মান্ুষেব সমগ্র জল্ণ নিখস্ত্রণ 
কবিবাব ক্ষমতা রাষ্ট্রেব নাই। মাুষের অন্ত্জীবন ও বহিজীবনেব এমন অনেক দিক 
আছে যেগুলির উপব বাষ্ট্রেব প্রভাব একেবাবেই নাই। বহুত্ববাঁদিগণ বাষ্্ক ধ্বংস 
কবিতে চায় না, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমত1 সংঘগুলিব মধ্যে বণ্টন কবিবাব পক্ষপাতী । 
বহত্ববাদিগণের মধ্যে দুইটি মত আছে , একপক্ষ অভিমত পোষণ করেন যে বাষ্ট অন্তান্ত 
দমতাসম্পন্ন সংঘের মধ্ধ্য একটি সংঘ মাত্র, আবাব অপরপক্ষেব মতে সমক্ষমতা সম্পন্ন 
দংঘের মধ্যে বাষ্ট্র সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুণ সংঘ। বাষ্ট্রেব সর্বীভৌম ক্ষমতা অসীম ও 
মবিভাজ্য নয়। 


৯২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


বনুত্ববাদিগণ আভ্যস্তরীণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সাবভৌম ক্ষমতার সীমা নির্দ 
করিয়াছেন। আতস্তর্জাতিক আইনবিদ্গণ বাহিক দ্রিক হইতেও রাষ্্ীয় সাবভৌমাে 
কঠোর সমালোচন] করিয়াছেন। আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের চরম সাবভৌমত্ব স্বীঃ 
হইলে বিশ্বশান্তি যে ক্ষুপ্ন হইতে পারে, বিংশতাব্দীর ছুইটি বিশ্বযুদ্ধ তাহার প্রক্ক 
উদ্দাহরণ। আস্তর্জাতিক আইনবিদ্গণ বলেন যে মানবসমাজের কল্যাণের 
রাষ্ট্রের বাহিক সাব“ভৌমত্ব সীমাবদ্ধ হওয়1 প্রয়োজন । বিংশশতাব্বীতে জাতিসংঘ এন 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে বর্তমানে প্রায় প্রত্যেকটি রাষ্ট্রেরই বাহি 
সাবভৌম ক্ষমতা খর্ব হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে গেটেলের ( 3986611 ) উক্তি উল্লেখযোগা 
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রাষ্ট্রের চরম ও দ্বর ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াম্বরূপ বহুত্ববাঁদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে । গেটেল (39691) বলেন যে রাষ্ট্রের মধ্যে অন্তান্ 
সংঘগুলির সাব্ভৌম ক্ষমতা বহুত্ববাদের ফলেই গুরুত্ব লাভ করিয়াছে । ইহা খুবই 
সত্য যেরাষ্ট্র ও-সংঘ কখনোই এক হইতে পারে না। বহুত্বাদীদের মতে রাষ্ট্র 
সাবভৌম ক্ষমতা চুডান্ত ও অবিভাজ্য এই মত কখনোই সমর্থন কর! যায় ন'। 
সাবভৌম হ্গমতা রাষ্ট্রও সংঘগুলির মধ্যে বিভক্তও করা যায় না। কলহাউনেন 
(001109817) মতে 49০৮৪761065 18 ৪0. 870016 60106) 6০ 05109 16 18 60 01960 
16” রাষ্ট জনসাধারণের স্বার্থবিরোধী কোন সংঘকে থাকিতে দিতে পারে না। 
রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন সংঘগুলির মধ্যে সংঘর্য উপস্থিত হইলে বিরোধের মীমাংসার 
জন্ত রাষ্ট্রের শক্তির অশশ্তন্ভাবী রূপে প্রয়োজন। রাষ্ট্র অসীম সাবভৌম ক্ষমতা 
অধিকারী ন1 হইলে সংঘগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন ও কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ অসম্ভব 
হইয় পডিবে। রাষ্ট্র ও প্রত্যেক সংঘকে সমান মর্ধাদ। দেওয়া হইলে যেসকল রা 
যুত্তরাপ্্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত, সেই সকল রাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় সরকাব 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে । যুক্তরাষ্্ীয় শাসনব্যবস্থায় ক্ষমত1 বণ্টনের অর্থ সাবভৌম 
ক্ষমতার বিভাজন নয়। ক্ষমতাব্টন হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ইচ্ছা কখনও বন্টন 
হয় ন। রাষ্ট্রের উপর চরম ক্ষমতা অপিত না হইলে সমাজে বিশৃঙ্খল! স্থট্টি হইবে 
এবং এই কারণে প্রত্যক্ষ সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রের চরম কর্তৃত্ব থাকা উচিত। 
রাষ্ট্রের উচিত জাতীয় স্বার্থ বজায় রাখিয়া সকল সংঘ ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে যতদুর 
সম্ভব আইনগত স্বাধীনতা প্রদান কর]। বাষ্ট্রেরে অস্তিত্বের লক্ষণই হইল উহা 
সাবভৌমত্ব--সাবভৌমত্ব না থাকিলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। আবাব 


সাবভৌমত্ত ৯৩ 


াষ্ট না থাকিলে সাব'ভৌমত্ব থাকে না। তাই রাষ্ট্রের উচিত সমস্ত সংঘ ও প্রতিষ্ঠান- 
।লিব মধ্যে সামঞ্জন্ত বিধান কর! । 

বহুত্ববার্দের মূল্য ও গুরুত্ব আংশিক ভাবে সত্য। বহুত্ববাদের অবদান হইল 
[ষ্টকে শ্বৈরতন্ত্র হইতে গণতন্ত্রে উন্নীত কর]। বাষ্টরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্ধকাবি তাব 
টপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে বহুত্ববাদ। বনৃত্ববাঁদ রাষ্ট্রের সাবভৌমত্ব লোপ 
টবিতে পারে নাই। তবে সমাজের মধ্যে বাষ্ট যে সব্অ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান এই সত্য 
হুত্ববাদীরাও স্বীকার করিয়াছে । ল্যাস্কির মতে ব্রিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ ক্ষেত্রে 
াধীন হইলেও রাষ্ট্রের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা! রহিযাছে। বাষ্ট্রেব গুরুত্বপূর্ণ দাবিত্ 
(ইল বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন কর1। যদিরাষ্ট্ সাব্ভৌম 
|ক্ডির অধিকাবী ন1 হয় তবে রাষ্ট্র সংঘ ও প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বিবোধেব মীমা সা 
চবিতে কখনই সক্ষম হইবে না। তাই বহুত্ববাদের মূল্য থাকা সত্বেও কাষ্ট্রে 
শবভৌমত্ব অস্বীকার করা যায় না। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
আইন ও স্বাধীনতা 
॥ 19 2170 1110০175 ॥ 
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বিষয়বস্ত 2 আইনের সংজ্ঞ(-আইনৈর প্রকৃতি-আইনের শ্রেণীবিভাগ-_-আইনের উৎম- 
আইন ও ম্বাধীনত।__স্বাধীনতার রূপ-আইন ও নীতি--স্বাভাবিক আইন € 
শ্বাতাবিক অধিকাব--আন্ত্জাতিক আইন । 


আইনের সংজ্ঞা (19617016100 011], ) রাষ্ট্রের নিয়মকান্সনকে আইন 
বলা হয়। রাষ্ট্র সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান বলিয়া লোকে রাষ্ট্রের নিয়মকে মানিয়! চলিতে 
বাধ্য হয়। যদি কেহ রাষ্ট্রের নিয়ম অর্থাৎ আইন ভংগ করে তাহ! হইলে রাষ্ট্র আইন 
ভংগকারীকে শাস্তি দিয়া আইনের মর্যাদা রক্ষা করে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীবন যাপন 
করে বলিয়া তাহার পক্ষে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম মানিয়া চলা প্রয়োজন ; তাহা ন 
হইলে সভ্য এবং শাস্তিপূ্ণ জীবনযাপন করা৷ অসম্ভব হইয়া উঠ্ভিবে। ব্যক্তি জীব, 
নিয়ন্ত্রণের জন্ঠ এই সকল নিয়ম বলবৎ কর] রাষ্ট্রের কাজ। 


অধ্যাপক হল্যাণ্ড (011870 ) আইনের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছেন 
"সার্বভৌম রাষ্্রনৈতিক কতৃপক্ষ প্রযুক্ত মান্থুষের বাহিক আচরণ নিয়ন্ত্রকারী সাধার' 
নিয়মই হইল আইন ।” ( & 19৭ 196, 69098] 2০1৩ 01 62:69:09] 806102. 012107091 
্য ৮৩ 30%৮6710 100116108] 80101165. ) হল্যাণ্ডের সংজ্ঞা হইতে আইনে; 
নিয্ললিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায় £ প্রথমতঃ, আইন হইব 

« মানুষের বাহিক আচরণ ও কার্ধকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে-_ইহ 
মানুষের মানসিক চিস্তাধারাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে নী। কোন ব্যক্তি যদি চু 
করে তবেই তাহার বিরুদ্ধে আইন ভংগের অভিযোগ আন] যাইবে কিন্ত সে যি 
চুরি করিবে বলিয়া মনে মনে চিন্তা করে তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে আইনের কি: 


সংজ্ঞ। ও বৈশিষ্টা 


আইন ও স্বাধীনতা ৯৫ 


বণীধ নাই । দ্বিতীয়তঃ, রাষ্্ট আইনকে বলবৎ করে। রাষ্ট্র সার্ভৌম ক্ষমতা 
ধুকারী বলিয়া উহা! আইন ভংগকারীকে শাস্তি দিয়া থাকে । 

অধ্যাপক উইলসন ( ঘ্মঃ19০7. ) আইনের এক ব্যাপক সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন ঃ 
[ইন হইল প্রতিষ্ঠিত আচরণ এবং চিন্তাধারার সেই অংশ যাহ সাধাবণ নিষমাবলীতে 
বণত হুইয়৷ সুস্পষ্ট এবং আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করিযাছে এবং যাহার পিছনে 
কারের কতৃরত্ব ও ক্ষমতা রহিযাছে। অস্টিন (55611) ) আইনের অপেক্ষাকৃত 
ীর্ণ সংজ্ঞা দিয়াছেন; তাহাব মতে আইন হইল সার্বভৌম শক্তির আদেশ (10 


, 6109 00120027910. 01 0119 905618110. ) 


আইনের উস (3০8088 ০1 [০ ): বর্তমানকালে আইনসভ।ই 
ঈপ আইনের উৎস। কিন্তু তাই বলিষা ইহাই আইনের একমাত্র উত্স নঘ। 
অধ্যাপক হল্যাণ্ডেব মতে আইনের উৎস হইল ছযটি__প্রথ।, ধর্ম, 
বিচারকের রায়, বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা, হ্ভাববোধ (90016 ) 
।, আইনসভ1। ইহাদের পৃথকভাবে আলোচন। করা যাইতে পারে । 


'টি উৎস 


[এক] প্রথা! বা প্রচলিত রীতিনীতি (0980018 ): মানবেতিহাসেব 
'খম যুগে প্রচলিত রীতিনীতিই ছিল আইনের প্রধান উতৎ্স। বহুদিন ধবিযা 
খধ সকল রীতিনীতি সমাজে প্রচলিত ছিল তাহারাই মানুষের সামাজিক জীবনকে 
পথস্তরণ করিত। প্রাচীনযুগে সামাজিক রীতিনীতি দ্বারাই বিবাদ এবং বিরোধের 
“চাব ও মীমাংসা কর! হইত। কিভাবে, কখন এবং কাহার দ্বারা আচারব্যবহার গুলি 
'দঘাবধিত হইয়াছিল তাহা জানা যায না। ধর্নের অনুশীসনের জন্যই হউক অথবা 
হাদের উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়াই হউক মানুষ ইহাধিগকে মান্য রুরিযা চলিত। 
ওমান যুগে প্রখাকে ভিত্তি করিয়া বহু আইনের ইমারৎ গড়িয়! উগ্ভিবাছে। ইংলগ্ের 
সনব্যবস্থায় প্রথাগত আইনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান রহিযাছে। 


| ছুই] ধর্ন (76110108): আদিম্যুগে ধর্মের অঙ্গশাসন ব্যক্তির 
ঠষকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করিত। সেই যুগে ধর্ম এবং আইন মিলিয়া এক হইয়! 
টাযাছিল। যে যুগে লোকে পুরোহিতকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়! ভাবিতে অভ্যস্ত 
উল সেই সময় পুরোহিত নির্দেশিত বিধিসমূহকে আইনের মরধীদা দিতে সমাজ 
তঃস্তত করে নাই। উইলসন বলেন ষে প্রাচীন রোমক আইন কতকগুলি ধর্মীয় 
হুশাসন ছাডা আর কিছুই নয়। ভারতে হিন্দু ও মুসলমানদিগের উত্তরাধিকার 
ইন, বিবাহ প্রভৃতি ধর্মের অন্গুণাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে । 


৯৬ বা্্রবিজ্ঞান পরিচয় 


[তিন] বিচারকের রায় (5৫1918] 7)9০18101) 0. 40301686100 ) 
বিচারকের রায় হইতে অনেক আইনের উদ্ভব হয়। আইনের কোন অর্থ যদি অস্প 
অথব' ছ্বার্থক হয় তখন বিচারক উহার যথার্থ ব্যাখ্য। দিয়া থাকেন। বিচারকগ 
আইনের যে সব ব্যাখ্যা দেন তাহার দ্বারা প্রচলিত আইন পরিবতিত হইয়া নৃত, 
আইনের সৃষ্টি হয়। বিখ্যাত মাফিন বিচারপতি হোম্স (7০15295 ) বলিয়াছিলে 
যে বিচারকের আইন স্ব্টি করেন এবং অবশ্যই করিবেন (5989৪ 8০ ৪ 
[7086 19815199 ). ৃ 

[ চার ] বৈজ্ঞানিক আলোচনা (86197061716  00100091068819৪ ) 
আইনজ্জ লেখকেরা আইনের যে টাকা বা ভান্ত দান করেন তাহাও আইনের উৎ: 
হইয়া থাকে। সকল সভ্যদেশের বিচারকগণ পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচন! অধ 
শ্রদ্ধার সহিত দেখিয়া থাকেন। আইনের কেন ধারায় অম্পষ্টতা থাকিলে ব 
উহা দ্যর্যক হইলে পণ্ডিত ব্যক্তিদ্বিগের আলোচন! উহার প্রকৃত স্বরূপ দর্শাইয়া দে 
মন, পরাশর, যাজ্ঞবন্ধ্য, কৌটিঙ্স্য প্রভৃতি পত্ডিতগনের আলোচন। হিন্দু আই; 
ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে । কোরাণের বয়েৎকে ভি 
করিয়! হাদ্দিজ নাষে পরিচিত যে সকল গ্রন্থ রহিয়াছে তাহা মুসলমান আইন ব্যবস্থা 
উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করিয়া আছে। ইংলগ্ডে কোক (0০৮9) এবং ব্লযাকস্টো, 
(73120196009 ) বুটিশ আইনব্যবস্থায় গুকত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া রহিয়াছেন। 


[পাচ] ভ্যায়বোধ (8516): প্রচলিত আইনের সাহায্যে য 
কোন বিষয়ের মীমাংসা! কর! যায় না তধন বিচারকগণ তাহাদের বিচারবুদ্ধি এ« 
স্তায়বোধের উপর ভিত্তি করিয়া উহার মীমাংসা করেন। এই সকপপ নীতিগুরি 
পরবর্তীকালে বিচারকের অন্ুদরণ করিয়া থাকেন এবং এইভাবে আইনের সছ্‌ 
হ্য়। বহু পুরাতন আইন অনেক সময় সামাজিক স্তায়বোধের সহিত সম্পক্বিহী, 
হইয়া পড়িতে পারে। আইনের কোন অংশ সামাজিক ন্তাবোধের সহি 
সংগতিহীন হইয়া পড়িল বিচারক স্তার়বোধের ভিত্তিতে চা করিয়! মূল আইনে, 
উদ্দেন্ঠ বজায় রাখিতে পারেন। 


[ছয়] অভিষ্যান্জা (0:01709509): জরুরী অবস্থার উত্তৰ হইলে সরকাং 
আইনসভার অনুমোদন ন1 লইয়াই সাময়িক আইন বা অভিন্তাঙ্দ জারি করিতে 
পারেন। এই সকগগ অডিন্তান্স সাময়িকভাবে আইনরূপে গৃহীত হয় এবং অনেক 
ক্ষেত্রেই উহা হইতে নৃতন আইনের হ্ষ্টি হয়। দৃষ্টাস্তস্বর্ূপ ভারতের বোনাস অভিন্ঠান 
ও পরবর্তী সময়ে বোনাস আইনের উল্লেখ করা যায়। 


আইন ও স্বাধীনত। ৯৭ 


। সাত এ আইনসভ। (1,9215195:8 )£ বরঙওমানকালে সকল গণতান্ত্রিক 
“শে আইনসভাই আইন স্থগ্ির সর্বপ্রধান উৎস। জনমতই আইনের একমাত্র উৎস, 
1ব আঁইনসভাই জনমতকে আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে আইনের বপ দেয়। বর্তমানকালে 
[ইনেব অন্তান্ত উৎসগুলি ক্রমশই লুগ্ত হইয়া আসিতেছে । অবশ্ত নৃতন আইন 
শযনের সমধ প্রচলিত রীতিনীতি, ধর্মের অনুশাসন এবং গ্ভায়বোধ যথেষ্ট 
ভাব বিস্তার করিলেও আইনের প্রত্যক্ষ উৎস হিসাবে ক্রমশই ইহার অপ্রচলিত 
ইধ] পডিতেছে। 

আইন ও নীতি (1, 80৫ 11078115 )$ প্রাচীনযুগে আইন ও নীতি 
বস্পরের সহিত বিজভিত ছিল ও উহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। নীতিবোধই 
[ইনের মতো সমীজজীবন নিয়ন্ত্রিত করিত। যাহা কিছু নীতিবিরুদ্ধ তাহাই 
আইনী বলিয়া ঘোষিত হইত। বর্তমনকালেও নৈতিকবোৌধ আইনের অন্যতম 
ধান উৎস বলিয়া গণ্য হয়। অবশ্য রাষ্ট্র বিবর্তনের পরবর্তী যুগে আইন এবং 
ীতিবিজ্ঞান বিচ্ছিন্ন হইয়া! দুইটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের মর্যাদা লাভ করিয়াছে । 

'আইন ও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে নিয়লিখিত পার্থক্যগুলি দেখিতে পাওয়! যায় £ 

প্রথমতঃ, নীতিশাস্ত্রের তুলনায় আইনের পরিধি সংকীর্ণ। আইনের উদ্দেস্ট হইল 
মাজিক মঙ্গল বিধান করা! আয় সেই উদ্দেশ্টে ইহা মানুষের বাহিক আচরণসমূহ 
নিয়ন্ত্রণ করে; অপরপক্ষে, নীতিশাপ্প মানুষের বাহক আচরণ 
এবং মনের চিন্তা অর্থাৎ সমগ্র মানবজীবনকেই নিয়ন্ত্রণ করে। 
দ শ্তাম কোন ব্যক্তিকে খুন করে তবেই আইন তাহার শাস্তি বিধান করিবে । 
কন্ধ শ্যাম যদি মনে মনে কোন ব্যক্তিকে খুন করিবার কথা চিন্তা করে তাহা 
খাইনের দৃষ্টিতে অপরাধ না হইলেও উহা পাপ বা নীতিবিগহিত বলিয়। 
ববেচিত হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, আইনের পশ্চাতে রহিয়াছে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব এবং স্মর্থণ। আইন 
5ংগ করিলে রাষ্ট্র শাস্তিদানের ব্যবস্থা করে। কিন্তু নীতির পশ্চাতে রাষ্ট্রের কোন 
সমর্থন নাই অর্থাৎ নৈতিক বিধান ভংগ করিলে রাষ্ট্র কোন 
শাস্তিদ্রানের ব্যবস্থা করে না। নীতি ভংগকারীকে শুধুমাত্র 
'লাকনিন্দা এবং বিবেকের দংশন সহা করিতে হয়, রাষ্ট্রের নিকট হইতে কোনবূপ 
'দহিক শান্তি পাইতে হয় না। বুদ্ধ পিতামাতার ভরণপোধণের দায়িত্ব সস্তানের ; 
টহা৷ একটি পবিত্র নৈতিক কর্তব্য । কিন্তু যদি কেহ এই নৈতিক কর্তব্য পালনে 
মবহেলা করে তাহা হইলে সে সমাজের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় হইলেও আইনের দৃষ্টিতে 
অপরাধী বলিয়! গণ্য হইবে না। 

ণ 


ব্ধি 


ষ্রেব কতৃ-ত্ব 


৯৮ রাষ্ট্রবিজান পরিচয় 


তৃতীয়তঃ, নীতির তুলনায় আইন অধিকতর নির্দিষ্ট এবং সুষ্পষ্ট। আইন হট 
নি ও হট: করিবার এবং ব্যাখ্যা, করিবার জন্য আইনসভা! ও বিচারবিভাগ 
রহিয়াছে কিন্তু নৈতিক বিধি ব্যাখ্যা করিবার মতো সর্বজনন্বীরু 
এরূপ কোন সংস্থা নাই। 
চতুর্থতঃ, নীতিবোধ সম্পর্কে বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিঃ 
ধারণা থাকিতে পারে । এমন কি এক ব্যক্তি যাহাকে দুর্নীতি. 
মূলক বলিয়া মনে করে অপরের নিকট তাহা ছুর্নীতিমূলক নাও 
হইতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিন্দুসমাজে সতীদাহ প্রথার পিছনে ধম'ন 
অন্থশাসন তথ! নৈতিক বিধির সমর্থন ছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে মানুষের নীতিবে।ব 
পরিবতিত হওয়ায় ইহাকে নৈতিক অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হয়। নীতি যেমন 
আইনকে প্রভাবিত করিতে পারে, আইনও সেইরূপ নীতিকে প্রভাবিত করিতে 
পারে। হিন্দুসমাজে বিধব1 বিবাহ আইনসিদ্ধ বলিয়া! ঘোষিত হইবার পর বিধবা- 
বিবাহ সম্পর্কে জনগণের নৈতিক ধারণার পরিবর্তন হইয়াছে। 
পঞ্চমতঃ, সকল বে-আইনী কাজই নীতিবিরুদ্ধ নয়। রাম্তার ডান দিক দিণা 
গাড়ী চালন। কর1 বে-আইনী কিন্তু উহ। নীতিবিরুদ্ধ বলা চলে 
না। বুটিশ যুগে গাহ্বীজীর এতিহাসিক লবণ আইন ভংগ 
বেআইনী কাজ হইয়াছিল কিন্ত ইহার পিছনে নৈতিক সমর্থন 
থাকায় তিনি ভারতবাসীর সহযোগিতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ট্রাম-বাস বা 
প্রেক্ষাগৃহে ধূমপান করা বেআইনী কিন্তু ইহারা ছুর্নীতিমূলক একথা বলা চলে ন।। 


আইন ও স্বাধীনতা (185 8180 1,11967 ) 2 আইন মানুষের বাহিক 
আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। স্বাদ্দীনতা বলিতে নিজের অধীনতা বুঝায়। নিজে 
খেয়াল-খুশীমত কাজ করিবার অধিকারকে স্বাধীনতা বল! যায় না। “ম্বাধীনত।' 
শব্দটি রাষ্্রবিজ্ঞানে যত বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বোধ হয় আর কোন শব অতো 
বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। এনাকিষ্ট লেখকদের ধারণা যে, রাষ্ট্র উত্তবের পূর্বেই 
প্রকৃত স্বাধীনতা ছিল। রাস্থ্ীয় কর্তৃত্ব এবং আইন স্বাধীনতার পরিপন্থী বলিয়া! ইহারা 
রাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করার পক্ষপাতী । অপরপক্ষে আদর্শবাদী জার্ান দার্শনিক হেগেল 
(776861 ) রাষ্ট্রের সকল আইনকেই স্বাধীনতার পরিপোষক বলিয়া মনে করেন। এই 
দুইটিই চরম মতবাদ এবং আধুনিক লেখকের! মধ্যপন্থাই সমর্থন করেন । 


নিজেদের ইচ্ছামত কাজকর্ম বা চলাফের1 করাকে স্বাধীনতা বলে নাঁ। নিজের 
খুসিমত কাজ করাকে উদ্ছৃ্ঘলত! (1109799 ) বলে। স্বাধীনতা এবং স্বেচ্ছাচার এক 


আপেক্ষিক 


বেজাইনী কাজ সর্বদা 
নীতিবিরোধী নয় 


আইন ও স্বাধীনতা | ৯৯ 


"্য। অপরের ক্ষতি না করিয়া কোন কিছু করিবার অধিকারকেই প্ররুত স্বাধীনতা 
দধানতা ও উচ্ছব্থলতা বলে । আইন স্বাধীনতাকে খর্ব না করিয়া বরং উহাকে বজায় 
রাখিতেই সহায়তা! করে। প্রত্যেকেই যাহাতে স্বাধীনতা ভোগ 

করিতে পরে তাহার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব এবং আইন। আইন অস্ত্যর্থক 
৷ [308168৪ ) এবং নেতিমূলক ( 1881% ) পদ্ধতিতে ব্যক্তিম্বাধীনতা৷ রক্ষা করিয়' 
“কে। যে সকল ব্যক্তি সমাজবিরোধী কাজ করে রাষ্ট্র তাহাদের শাস্তির ব্যবস্থা 
করিয়া! সমাজের স্বাধীনতা রক্ষা করে। আইন দ্বারা জনগণের অধিকার রক্ষিত 
“কে বলিয়! আইনকে স্বাধীনতার সর্ত বল! হয়। দ্বিতীয়তঃ, সমাজের দুর্বল শ্রেণীর 
ঘ্াধীনতা রক্ষা করিবার জন্ত রাষ্ী উদ্যোগী হইয়া! আইন প্রণয়ন করিতে পারে । 
ডদাহরণম্বরূপ বলা যায় যে কারখানা ও নিরাপত্তামূলক আইনের (30012] 93০০00116৮ 
|..8151801073 ) ব্যবস্থা করিয়! রাষ্ট্র শ্রমিকদের কাজের সঙ, বুদ্ধ এবং বিকলাঙ্গ অবস্থায় 
শাতা দিবার ব্যবস্থা করিয়। থাকে । এই ধরনের আইন পাশ করিয়া বাষ্ী কয়েকজন 
মালিকের ইচ্ছামত কাজ করিবার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করিয়াছে সত্য কিন্ধ 
ইগার ফলে লক্ষ লক্ষ মজুর মালিকের শোষণ হইতে মুক্তি পাইয়াছে। 

আইন স্বাধীনতা খর্ব ন৷ করিয়! স্বাধীনতা! রক্ষা করে । আইন মান্তষের আচরণে 
'কছু কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করিলেও পরিণামে সমাজের সকল ব্যক্তিই সমান 
স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে । অধ্যাপক হবহাউন (110110080 ) একটি উপমার 
ম'হায্যে বলিয়াছেন যে, বাগানে মালি কাচি দিয়া গাছের ভালপাল। ছাটিয়! ধিলে 
“'ময়িকভাবে উহার বৃদ্ধি ব্যাহত হইলেও পরিশীমে উহা! দ্রুত বুদ্ধি পাইবে । আইন 
না থাকিলে যে স্বাধীনতা তাহা কয়েকজন মুষ্টিমেয় ক্ষমতাশালী লোকই ভোগ করিতে 
পারিত, বাকী লোক উহা হইতে বঞ্চিত থাকিত। 

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভায় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আইন রচন। 
করেন। স্থতরাং দেশের জনমত অনুসারে আইন প্রণীত হয় জলিযা আইন ও 
ঘাধীনতার মধ্যে বিরোধ থাকিতে পারে না। কিন্তু রাজতন্ত্রে 1 একনায়কতান্ত্রিক 
ণাষ্টরে একনায়কের অথবা রাজার ইচ্ছাই আইন । এই ধরণের রাষ্ট্রের আইনে জনগণের 
সাধারণ ইচ্ছার প্রতিফলন হয় না বলিলেই চলে। এই রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা৷ এবং 
»ইনের মধ্যে বিরোধ ঘটিতে পারে। 

আইন ব্যবস্থায় এপ কতকগুলি আইন আছে যাহাদের মৌলিক আইন বলি 
ধালিক অধিকার _ অভিহিত করা হয়। এই ধরনের মৌলিক আইন থাকার দরুন 

কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করার আশংকা দূর 

হইয়াছে; এই শ্রেনীর আইন ন1 থাকিলে ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা কঠিন হুইয়া পডিত। 


১০০ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


অবশ্য আইন দ্বারা কখন কথন স্বাধীনতা ক্ষু্ন করিবার চেষ্টাকর! ও যাইতে পারে। 
ইহাদ্দিগকে বে-আইনী আইন ( [81988 119) বলিয়া অভিহিত করা যায়। 
ইংরেজ আমলে ভারতে বনু আইন ছিল যাহার! স্পষ্টতঃই স্বাধীনতার পরিপন্থী । 
উদাহরণস্বরূপ ভার্ণকুলা'র প্রেস এক-এর কথা উল্লেখ করা যায়। অবশ্য এই ধরনের 
আইনের পিছনে কোনরূপ জনসমর্থন ছিল না', শুধুমাত্র দমননীতির অন্থুসরণে *ইহাদের 
সষ্টি কর] হইয়াছিল। অবশ্য জনসমথিত আইনের সহিত স্বাধীনতার কোনরূপ 
বিরোধ থাকিতে পারে ন|। ও 
মানবজীবনের এমন কতকগুলি ব্যক্তিগত দিক আছে যাহাদের আইনের বাহিবে 
রাখাই বাঞ্ছনীয় ; এরূপক্ষেত্রে আইনের অনুপ্রবেশ ঘটিলে ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব হইবে। 
ব্যক্তির বিবাহ, পারিবারিক জীবন গঠনের প্রকৃতি, ধর্ম প্রভৃতিকে আইনের উধে 
রাখাই বাঞ্চনীয় । 
হুতরাং বল! যায় যে আইন ব্যতিরেকে প্রকৃত স্বাধীনতা থাকিতে পারে ন]। 
রিচির (7316019 ) মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য £ স্বাধীনতা বলিতে 
আইন স্বাধীনতার 
ভিত্তি আত্মবিকাশের স্থযোগ বুঝায়, উহা আইনের সৃষ্টি এবং রা 
কর্তত্ব ব্যতিরেকে উহার কোন অস্ভিত্ব নাই। সমাজের সাধারণ 
মঙ্গলের জন্য কিছু নিয়ন্ত্রণ প্রষ্মোজন। যদি সমাজ মনে করে যে কোন বিশেষ ব্যক্তি 
ব। শ্রেণীর স্বার্থে আইন বলবৎ কর! হইয়াছে তাহা হইলে ইহার বিরুদ্ধে গভীব 
অসন্তোষ দেখ! দিবে, এমন কি বিপ্লব পর্যস্ত সংঘটিত হইতে পারে। আইনের প্রতি 
আনুগত্য ন্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইলে তবেই আইনের সহিত স্বাধীনতার মিলন ঘটিবে । 
তাই রুশো বলিয়াছেন, যে আইন নিজের জন্য নিদেশ কর] হইয়াছে তাহার প্রতি 
আছ্ছগত্যই হইল স্বাধীনতা (098197109 6০ ৪, 187 51710), ও [799017199 60 
081881598 19 1106:6); ল্যাস্কির মস্তব্যেও এই উক্তির প্রতিধ্বনি পাওয়া যায-_ 
আইন কেবলমঞ্রর আদেশ নয়, ইহ! একটি আবেদনও বটে (৮০ 38 008 0015] 


9 00100100000. 3 16 19 9190 20. 0068১), 


স্বাধীনতা সংজ্ঞা ও বূপ (11871 2165 10611101610 ৪110 চ07718 ) : 
বৃৎ্পতিগত অর্থে স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় ত্ব অর্থাৎ নিজের অধীনতা। সাধারণ 
লোক স্বাধীনতা বলিতে নিজের থেয়াল খুশীমত চলিবার অবাধ অধিকারকেই বুঝিয়। 
থাকে। নিজের খেয়াল খুসীমত কাজ কর বা চলাফেরাকে স্বাধীনতা বলে না_ 
উহা উচ্ছুঙ্ঘলতা। অপরের কোন ক্ষতি না করিয়া ব্যক্তির কোন কিছু করিবার 
অধিকারকে স্বাধীনতা বলে। “স্বাধীনতা, সম্পর্কে মানুষের ধারণ! যুগে যুগে পরিবর্তিত 


আইন ও স্বাধীনতা ১০১ 


হইয়াছে। বাষ্ট্রবিজ্ঞানের আর কোন শব বোধহয় এতো বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় 
পাই এবং মানুষের মনকে ইহা যত গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে আর কোন 
“রণ তাহা করে নাই। ব্যক্তির মতো! সমাজজীবনেও স্বাধীনতা চরম কামনার ধন। 
স্বাধীনতা! হীনতায় কেহ বীচিতে চায় না, পরাধীন জীবন গ্লানিকর এবং ছুবিসহ। 
.শবন্ধু চিত্তরপরনের ভাষায় [11915 827১9818119 16006 988), 

স্বাধীনতা বলিতে নিয়ন্ত্ররবিহীনতা বুঝায় না। মানুষ সমাজবদ্ধ জীবনযাপন 
করে বলিয়া একের আচরণ যাহাতে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করিতে পারে 
৩হার জন্ত রাষ্ট্রকে বিধিনিষেধ আরোপ করিতে হয়। এক ব্যক্তির অবাধ অধিকার 
এপরের অধিকারকে ক্ষুপ্ন করিতে পারে; স্থৃতরাং স্বাধীনতা বলিতে অবাধ অধিকার 
বা নিয়ন্ত্রণবিহীনতা! বুঝায় না। ল্যান্কি বলেন “যে সকল সামজিক 
অধিকার ন1 থাকিলে সভ্যসমাজে ব্যক্তি তাহার সত্তার পরিপূর্ণ 
“কাশ সাধন করিতে পারে না, সেই সকল অধিকার হইতে নিয়ন্ত্রণের অপসারণকেই 
স্বাধীনতা বলে”। 

স্বাধীনতার আদর্শ প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিল প্রাচীন গ্রীসের এথেন্স নগরীর 
অধ্বিবাসীগণ। এখেন্সীয় স্বাধীনতার ধারণাই বিবর্তিত হইয়া বর্তমান রূপ লাভ 
করিয়াছে । এথেন্সের অধিবাসীগণ স্বাধীনতার আদর্শের অষ্টা হইলেও ক্রীতদাস 
প্রথাকে তাহারা ত্বাভাবিক নিয়ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার নারীর 
নাষ্নৈতিক অধিকারের কথা চিস্তা করে নাই এবং অন্তান্ত নগর রাষ্ট্রের ত্বাধীনতা৷ হরণ 
করিতে দ্বিধা করে নাই। 

অধ্যাপক ল্যাস্কি স্বাধীনতাকে একটি পরিবেশ বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন। তীহার 

মতে স্বাধীনতা এমন এক পরিবেশের স্য্টি করে যেখানে মনুষ 

৮ একটি তাহার সত্তাকে পরিপূর্ণরপে বিকাশ করিবার সুযোগ পার। 


ছ্ট 
(8 11১21৮5 [. 20980 99,601 10817069108508 01 0139 


গজ্ঞা 


১000810119:6 10 10001) 17015 1)95৪ 609 0100০010165 6০ 6 61091 0696 881598), 

কদর্যতার অভাবই যেমন সৌন্দর্য নয় সেইরূপ নিয়ন্ত্রণের অভাবকেই স্বাধীনতা 
বলে না। স্বাধীনতার একটা অভ্ত্যর্থক (008181%6) রূুপও আছে। স্বাধীনতা এমন এক 
পরিবেশের সৃষ্টি করিবে যাহা ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক হইবে । স্থতরাং স্বাধীনত। 
"লিতে বুঝায় অধিকারের অস্তিত্ব এবং ইহাদের উপর হইতে বাধানিষেধের অপসারণ । 


স্বাধীনভার কপ (মওনাওত 01 1199): বিভিন্ন দৃষ্টিভংগী হইতে 
শবীনতাকে আলোচন। কর] হুয় বলিয়। ইহাকে বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিভাগ কর। ষায়। 


১০২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


[এক] প্রাকৃতিক স্বাধীনভা ( 8818] [10৩5 ) : প্রাকৃতিক স্বাধীনত। 
ধারণার শ্রষ্টা হইলেন ফরাসী দার্শনিক রুশো। রাষ্ট্র গঠন করিবার পূর্বে মানুষ 
প্রাকৃতিক রাজ্যে যে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিত তাহাকেই রুশে! প্রাকৃতিক 
স্বাধীনতা বলিয়াছেন। রুশো! তাহার 759 00786 9০০181 গ্রন্থে বলিলেন, মানু, 
স্বাধীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু আজ সর্বত্র সে শৃঙ্খলিত (1497) 78৪ 10017 
0০9, 709৮ 118 18 ৪%৪ট্য1)86 17) 016178 ). বাকুনিন (3891007777) ) প্রভৃতি 
এনাকিষ্ট লেখকদের মতেও রাষ্ট্র উন্তবের পূর্বেই প্রকৃত স্বাধীনতা ছিল; রাষ্ট্র 
জীবন স্বাধীনতার পরিপন্থী বলিয়! ইহারা রাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করিবার পক্ষপাতী । রাষ্্ী 
জীবন ব্যতিরেকে প্রকৃতপক্ষে কোন স্বাধীনত1 থাকিতে পাবে না বলিষ' প্রাক্কৃতিব 
স্বাধীনতা এক অলীক কল্পন! ছাডা আর কিছুই নয়। 

[ছুই] ব্যক্তিগত স্বাধীনতা! (১8780781 [19০৮ )£ প্রত্যেক মানুষই 
ব্যক্তিগত ম্বাধীনত1 কামন। করে। নিজের পরিকল্পনা এবং ধ্যানধারণা অনুযাধ 
প্রত্যেক মানুষই তাহার জীবনকে পরিচালিত করিতে চায়। জীবনযাত্রার পদ্ধতি, 
রুচি, ধর্মীচরণের স্বাধীনতা, অবাধে কারবার করিবার অধিকার প্রভৃতি ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতার অস্তভুক্ত। নাগরিকের এই সকল বিষয়ের উপর হস্তক্ষেপ করিলে ব্যক্তি- 
সতীর পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হইতে পারে না। আমেরিকায় রাষ্ট্রীয় আইন দ্বাবা 
মগ্যপান নিষিদ্ধ কর! হইলে বহু আইনমান্তকারী নাগরিকও ইহাকে ব্যক্তি স্বাধীনতাণ 
উপর অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ বিবেচন1 করিয়া এই আইনের তীব্র বিবোধিত1 করিয়াছিলেন । 
জন ষ্টয়ার্ট মিল এবং আধুনিক কালে বাতা রাসেল ব্যক্তি ক্ধীনতার বিখ্যাত সমর্থক। 

[তিন] জাতীয় স্বাধীনতা (8110781 ].199765) £ জাতীয় স্বাধীনত। 
দেশের সর্বপ্রকার উন্নয়নের ভিত্তিম্বদ্প। যে দেশ অন্ত কোন রাষ্ট্রের অধীন নয় সেই 
দেশ জাতীয় ম্বাধীনতা ভোগ করে। পরাধীন দেশের অধিবাসীগণ রাষ্্রনৈতিক 
অধিকার ভোগ" করিতে পারে না, ফলে ওই পরিবেশে ব্যক্তিসত্তার চরম বিকাশ হং 
না। ১৯৪৭ সালের পূর্বে ভারত পরশাসনের অধীন থাকায় তাহার জাতীয় স্বাধীনত 
ছিল না। পরশাসনের অবসান হইলে ভারত জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করে। 

[চার] জামাজিক স্বাধীনতা! (01511 1,19:%5 ): সামাজিক ম্বাধীনত। 
হইল সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতা। ব্যক্তির স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা থাকিবে 
এবং তাহার কাজে কোনরূপ বাহিরের হস্তক্ষেপ থাকিবে ন1। সামাজিক অধিকাব 
ভোগ করিয়াই সামাজিক স্বাধীনতা উপলব্ধি কর! যায়। ব্যক্তি স্বাধীনতা, আইনে 
চক্ষে সমতা, ব্যক্তিগত সম্পত্তিব নিরাপতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, চুক্তি করিবাব 
স্বাধীনতা! প্রভৃতি সামাজিক স্বাধীনতার উদাহরণ । 


আইন ও স্বাধীনতা ১০৩ 


[পাচ] রা্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা! (7০116681 1,106765 ): রাষ্ট্র পরিচালনা 
€ত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকারকে রাষ্্রনৈতিক স্বাধীনতা 
বলে। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে রাষ্্নৈতিক অধিকার মারফৎ ব্যক্তি রাষ্ট্রের কাজে 
সাক্রয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারে । ভোটদানের অধিকার, নির্বাচিত হইবার 
তধিকারঁ সরকারী চাকুরী পাইবার অধিকার, সরকারী কাজের সমালোচন1 ক'ণবার 
৬ধিকার এবং বাষ্রনৈতিক দল গঠনের অধিকাব রাষ্টনৈতিক স্বাধীনতার অস্তভূপ্ঞ। 


আইনের প্রকৃতি (18819 011,৪8৬): আইন হইল রাষ্টের মধ্যে প্রচলিত 
কতকগুলি সামাজিক নিয়মকানুন যাহা মাচুষের বাহিক আচরণকে নিষস্ত্রণ করে 
' এবং যাহা রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির ছ্ার। অন্থমোদন লাভ করিষাছে। 
থা্ষের চিন্তাধারা আইনের মধ্য দাই প্রকাশ পাইফা থাকে । আইন 
হালোচন। ছ্বারা যে কোন দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের 
“ভিন্ন দিক জানিতে পারা যায়। উইলসনের মতে আইন সমাজজীবনের 
”উচ্ছবি এবং সক্রিয় শক্তি (৮ 19 19061) 0১ 7710201002209618101) £07 ৭ 
1৮০ 10:০৪), আইন সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তির উপর সমানভাবে প্রযোজ্য। 
শাইনের চক্ষে সকলেই সমান এবং আইন লংঘন করিলে প্রত্যেক ব্যক্তি 
শাস্তি পাইতে হয়। সামাজিক আইন লংঘন করিলে শাস্তি পাইতে হয না 
'কন্ধ রাষ্ট্রেরে আইন অমান্ত করিলে শাস্তি পাইতে হয। ন্তরাং আইনেব 
“রীরিক বাধ্যতা এবং ৫নতিক বাধ্যতা আছে। আইনের প্রকৃতি সম্বন্ধে অন্তসন্ধান 
করিলে দেখা যায় যে আইন রাষ্রশক্তির দ্বারা প্রযুক্ত এবং রাষ্ট্রশক্তিব দ্বার। সমগিত। 
আইন অমান্ত করিয়। মানুষ যখন অপরের ন্বাধীনতাষ' হস্তক্ষেপ করে তখনই 
'বাষ্ট শক্তি প্রয়োগ করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং আইন হইল রাষ্ট্রেব স্বীকৃতিলন ব্যক্তির 
'শাহিক আচরণ নিযন্ত্রনকারী সার্বজনীন নিয়ম । 
৷ আধুনিক লেখকদের মতে আইন হইল মান্ুষের বাহিক আচরণ শিযস্ত্রণ করার 
কতকগুলি নিয়মকান্থন যাহা জনসাধারণের সম্মতির দ্বার] স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। 
ল্যান্কির মতে আইন কার্ষকরী চাহিদার উপর নির্ভর করিয়া থাকে (12881 
7000618095১ 879 8, 101)06100 ০1 606061%9 06101200.)। রাষ্ট সাবভৌম ক্ষমতার 
'ধিকারী এবং আইন অমান্তকারীর উপর রাষ্ট্র আইনসংগতভাবেই বলপ্রয়োগ 
(করিতে গারে। কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জনসাধারণের সম্মতিকে আইনের 
পক্কত শক্তি বলিয়া! মনে করিয়া থাকেন। সুশৃঙ্খল সমাজ জীবনের জন্য আইন 
পরিহার । 
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আইনকে সার্বভৌম শক্তির সুসংহত প্রকাশ বলিয়া মনে করা হয়। কেহ কেই 
আইনকে রূশোর “সাধারণ ইচ্ছার” (0979£8] 11] ) অভিব্যক্তি বলিয়া মনে 
করেন। গ্রীণ বলিয়াছেন সার্বভৌমত্ব চরম ক্ষমতা সন্দেহ নাই কিন্তু ইহা! তখনই 
সত্যকার চরম ক্ষমতাষ রূপান্তরিত হয় যখন ইহা! সাধারণের ইচ্ছার দ্বারা সমধিত হু 
(9০591910065 19 ৪910:92058 [072]: 1১06 16 18 01215 ৪010:6006 10০0192 100 
501)1)0769] 05 009 2015029] 11] ). আইন জনমতকে প্রকাশ করে বলিয়। উহা 
সহজেই স্বীকৃতি লাভ করে । 

আইনের শ্রেণীবিভাগ (01858111091101) 01 [,8/) £ আইন বিভিন্নপ্রকাব 
হইতে পারে। আইনের শ্রেণীবিভাগ আলোচনাকালে আমর] আইনকে কতকগুলি 
ভাগে বিভক্ত করিতে পারি ঃ-_ ব্যক্তিগত আইন, সরকারী আইন, সংবিধান সংক্রান্থ 
আইন, সাধারণ আইন, শাসনসংক্রান্ত আইন পৌর বা রাস আইন, আস্তর্জাতিক 
আইন ইত্যাদি । 

নাগরিকদের প্রত্যেকের জন্ঠ যে সকল অধিকার স্বীরুত হইয়াছে এবং যেসকল 
অধিকার নিয়ন্ত্রণের জন্য যে আইন প্রণীত হয় তাহাই হইল ব্যক্তিগত আইন। 
অপরপক্ষে সরকারী আইন রাষ্ট্র ও নাগরিকের পারস্পরিক অধিকার ও সম্পর্ক লইন 
আলোচনা করিয়! থাকে । দেশের শাসন সম্পকিত সরকারের কার্ধাবলী, বিভিন্ন 
রাজ্যসরকারের মধ্যে সম্পর্ক এবং নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কে যেসকল আইনকান্নন 
বলবৎ থাকে, তাহা! হইল সাংবিধানিক আইন । সাংবিধানিক আইনকে দেখব 
চরম আইন বলা হয়। যুক্তরাষ্্রীয় সরকারের সাংবিধানিক আইনকে সহজে পরিবর্তন 
করা যায় না। রীতিনীতি প্রথা, সামাজিক বিধিনিষেধ প্রভৃতি হইল সাধারণ আইনে” 
উৎস। আইনপরিষদ রচিত আইনের স্তায় সাধারণ আইনগুলিও আদালত বলবং 
করিয়া থাকে। যেসকল আইন সরকারী কর্মচারীদের অপরাধ সংক্রাস্ত বিচাবেব 
ব্যবস্থা করে তাহাদের আমর] শাসনসংক্রান্ত আইন বলিতে পারি। বাষ্টরের মণে 
সার্বভৌম শক্তি কুকি যে আইন কার্করী হইয়! থাকে তাহাকে বাস্্রীয় আইন বল' 
যাইতে পারে। রাষ্ট্রের আইনসভা সাধারণভাবে যে আইন প্রণয়ন করে তাহাকে 
আমরা আইন পরিষদ কর্তৃক সৃষ্ট আইন বলিয়া থাকি। রাম্্রীয আইন রা্টেব 
অভ্যন্তরস্থিত আইনসভা! কর়্ক স্থ্ট এবং নাগরিকদের উপর প্রযুক্ত হয়। অপরপর্ে 
সভ্য বাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক যেসকল আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়, তাহাই 
হইল আন্তর্জাতিক আইন। রাস্রীয় আইন যেমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য,আস্তর্জাতিক 
আইন সেইরূপ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 


আইন ও স্বাধীনত। ১০৩৫ 


আইনের শ্রেণীবিভাগ 


| | | | ও 
ব্ক্তিগভ সরকারী সাধারণ সংবিধান সংক্রান্ত শাসনতাস্্িক জাতীয় ব1 রাধ্ত্রীয় আন্তর্জাতিক 
আইন আইন আইন আইন আইন আইন আইন 


আন্তর্জাতিক আইন (1006677186008] 79% ): প্রত্যেক সভ্য রাষ্ট্র 
পরস্পরের সহিত সহযোগিতা ও মৈত্রী সম্পর্ক বজায় রাখিবার জন্য ও অন্যান্ত রাষ্ট্রে 
সহিত শাস্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে যে নিয়মকানুন পালন করে 
তাহাই হইল আন্তর্জাতিক আইন। লরেন্স (ঘা. 0. [1%তা৪0০০) আস্তর্জাতিক 
আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া! বলেন, যে সকল নিয়ম কান্তন দ্বারা স্ুসভ্য রা্টসমুহের 
পারম্পরিক আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় তাহাদের আন্তর্জাতিক আইন বলে (176 20169 
আ1)101) 0896870119 6119 00110006 ০01 6119 97101811000 01 01%111560. 902699 117 
(17910 10010081] 06211065 ), ওপেনহিমের ভাষায় আস্তর্জাতিক আইন হইল সেই 
সকল আইনকানুন ও চুক্তির সমষ্টি সভ্য রাষ্্রগুলি পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে 
যাহাদের আইনগত বাধ্যবাধকতা স্বীকার করিয়া লইয়াছে (106970861018] [2 
19 6109 10817891000 100 01 008601000 2100. 81985 0195 10101) 21 
(01719106790 19689115 1)1000106 105 015111290. 86866৪ 10 01061 17661008756 11 
৫800 ০9 ). বর্তমান যুগে বিভিন্ন কারণে রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের যোগস্কত্র এবং 
আদানপ্রদান ত্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে ; কোন রাষ্ট্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রে 
মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধি পাওযায় আস্তর্ভাতিক আইনের উত্তরোত্তর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে। 
আস্তর্জাতিক আইন যুদ্ধ ও .শাস্তির সময় রাষ্ট্রের আস্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে। 
ন্তমান জগতে বিভিন্ন দেশ পরস্পরের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল 

আন্তর্জাতিক আইনকে ছুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যায়-_ব্যক্তিগত আস্তর্জাতিক 
আইন ([815869106970881008] 19৮) এবং সরকারী আতস্তজাতিক আইন 
(7১010110 177661109010708] [19আ) ; ব্যক্তিগত আস্তর্জাতিক আইন আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করে। সরকারী আস্তর্ভাতিক আইন আবার 
তিন ধরনের হইতে পারে-_শাস্তিকালীন আইন (18৪ ০1 798০9), যুদ্ধকালীন 
আইন (19৪ ০1 ঘ৪: ) এবং নিরপেক্ষতা আইন (1/9ত৪ 01 1900781165 ). 

আইনবিদ্‌ অস্টিন (408৮0) আইনের যে সংজা দিয়াছেন তদন্থযায়ী 
আস্তর্জাতিক' আইনকে আইন বলা যায় না। রাষ্ট্র যে পর্যস্ত আস্তর্জাতিক 
আইন গ্রহণ করিতে সম্মত আছে ততদৃর পর্ধস্ত আন্তর্জাতিক আইন কার্ধকর 


[06900801008] 119 19 9110 101 9, 81590. 96969 6০ 610০ 09899 61২9৮ 10 29 
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076709606০0 &90096 168 507868009 ), “যে আইন সাধারণভাবে প্রতিপালিত 
হয় না তাহাকে আইন বলা যায় না। আইনের পিছনে রাষ্ট্রের সার্বভৌম 
শক্তির স্বীরুতি প্রয়োজন। রাস্ত্রীয় আইন অমান্য করিলে আইন অমান্তকারীকে 
শান্তি প্রদানের ব্যবস্থা সম্ভবপর কিন্তু আস্তর্জাতিক আইন বলবৎ করার জন্ 
উর্ধতন সার্বভৌম শক্তির কিছুমাত্র কর্তৃত্ব নাই। আস্তর্জাতিক আইন অমান্তকারী 
রাষ্ট্রকে শান্তি প্রদান করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই কারণেই অস্টিন (:89610 ) 
বলিয়াছেন যে “70697881008] 11 18 8229 0101787 010310. 01 0010910700:97009+? 
এবং অধ্যাপক হৃল্যাণ্ডের ( 7011809 ) মতে 41069708610178] [0097 1৪ (106 
81119171706 1001176 01 10171910700 61006, অর্থাৎ আস্তর্জাতিক আইন হইল বিধিশান্তের 
বিলয়স্থান। আস্তর্জীতিক আইন প্রকৃত আইন নয়, কারণ ইহা কোন নিদিষ্ট মানবীয় 
সার্বভৌম কতৃপক্ষ দ্বার] প্রণীত হয় না। কোন রাষ্ই আন্তর্জাতিক আইন মানিয। 
চলিতে বাধ্য নয়। স্থতরাং যে আইন অমান্ঠের পশ্চাতে কোন শাস্তির ভয় নাই সে 
আইনকে আইন বল যায় না। এই কারণেই অনেকে আস্তর্জাতিক আইনকে 
আইনের মর্ধাদা পুরোপুরি দিতে চাহেন না। আস্তর্জাতিক আইনকে জনমত অথবা 
আস্ত্জাতিক প্রথাগত কতকগুলি নিয়মের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। 
আস্তর্জাতিক আইনকে নীতি ও আইনের সংমিঅণ বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত । আইনের 
দিক হইতে বিচার করিলে আন্তজাতিক আইন নিপ্রাণ এবং ইহা! কখনোই রাই 
আইনের মর্ধাদা লাভ করিতে সক্ষম হয় ন1। 

আস্তর্জীতিক আইন যে প্ররুত আইনের মর্ধাদা পাইতে পারে এ সম্পর্কে হেনরি 
মেন, শ্যাভিগণি (9518) ) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কতকগুলি যুক্তি উপস্থাপিত করেন । 
প্রথমত, আস্তর্জাতিক আইন রাস্তায় আইনের ন্যায় গ্তায়বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত; 
দ্বিতীয়তঃ, স্বাভাবিক অবস্থায় আস্তর্জাতিক আইন প্রতিপালিত হয়; আস্তর্জাতিক 
আইন ভঙ্গ কর? হয় বলিয়! ইহা, আইনের মর্ধাদ! পাইবে না৷ ইহা! সম্পূর্ণ অযৌক্তিক 
কারণ রাষ্ট্রীয় আইনও ভঙ্গ হয়; তৃতীয়তঃ, আইনের ভিত্তি হইল জনগণের সম্মতি; 
আস্তর্জাতিক আইনের সমর্থনে এক ন্ট আন্তর্জাতিক জনমত (17697786101711 
000110 010107 ) গড়িয়। উঠিতেছে | 

হল. (7811) ওপেনহাম (0092),610), পোলোক (72০11০৮) প্রভৃতি 
আইনবিদগণ আস্তর্জাতিক আইনকে আইনের মর্ধাদ। প্রদান করিয়াছেন । রাষ্ট্রের 
সার্বভৌম শক্তি রাষ্ট্রীয় আইনকে পরিচালিত করে না। জনমতের ইচ্ছাই রাষ্ট্রীয় 
আইনের ভিত্তি। রাষ্্রীা়া আইন জনমতের সম্মতির উপর ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া 
উঠিয়াছে। আতস্তর্জাতিক আইনও বলবৎ করিবার পশ্চাতে জনমতের সম্মতি বিশেষ 


আইন ও স্বাধীনতা ১০৭ 


ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। বর্তমান যুগে বিশেষতঃ বিংশশতাবীতে জাতিসংঘ 
[08809 ০1 1৪%৮1008 ) এবং সম্মিলিত জাতিপুগ্ (ঢ. বি. ০0) প্রতিষ্ঠিত হইবার 
ফলে আস্তর্জাতিক আইন জাতীয় আইনের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। আস্তর্জাতিক 
আইন অযান্ত করিলে একটি রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্র কত্কি আক্রান্ত হইবাব আশঙ্কা! থাকে । 
এই কারণেই বিশ্বশাস্তি অঙ্ষুপ্ন রাখিবার জন্য এবং প্রত্যেকটি রাষ্টের নিরপেক্ষতা বজায় 
বাখিবার স্বার্থে বর্তমানে প্রায় সকল রাষ্ট্রই আস্তর্জীতিক আইন যাঁনিবা চলিতেছে । 
স্তরাং আস্তর্জাতিক আইনের প্রধান অনুমোদন হইল শক্তিশালী জনমত। 
আন্তর্জাতিক আইন অমান্তকারী বাষ্ুকে শান্তি প্রদানেরও ব্যবস্থা গৃহীত হইযাছে। 
আন্তর্জাতিক আইন অযমান্ত করিলে রাষ্ট্রকে জনপ্রিতা হাবাইতে হয, এবং এই 
কাখণেই বর্তমানে কোন রাষ্ট্ই প্রত্যক্ষভাবে এই আইন অমান্য করিতে সাহসী হয ন1। 
যখনই কোন রাষ্ট্রে বিরুদ্ধে এই আইনভঙ্গের অভিযোগ আনা হয, অভিযুক্ত বাষ্ট 
সেই দৌষস্থালনের চেষ্টা করে। ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে আন্তজাতিক আইন 
জাতীয় আইনের মর্যাদা লাভের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে । আস্তর্জীতিক 
আইনের উন্নন ও পরিস্ফুটনের ফলে রাষ্ট্রের বাহিক সার্বভৌমত্ব বিশেষভাবে ক্ষণ 
হইযাছে। আন্তর্জাতিক জনমতের প্রভাব যতই স্বসংবদ্ধ এ স্্দুট হইবে ততই 
বাষ্টরের সার্বভৌম ক্ষমতা আন্তজাতিক আইনের বিধিনিষেধ ছার] সীমাবদ্ধ হইবে । 
আন্তর্জাতিক আইন বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করে। এই সম্পর্কের প্রধান 
অনুমোদন হইল শক্তিশালী জনমত। বর্তমানে জাতিপুঞ্জের অন্যতম কাধ হইল 
আন্তর্জাতিক আইন যেন বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক পালিত হয় সেইদিকে লক্ষ্য বাখা। 
ধাস্তবক্ষেত্রে আস্তর্জাতিক আইন এখনও জাতীয় আইনের মর্ষাদ1 লাভ করিতে সক্ষম 
হয নাই। তবে বিশ্বশান্তি রক্ষার উদ্দেস্টে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে উচিত রাষ্ট্া 
জাইনের সভায় আন্তজাতিক আইনকে মান্ত করিয়৷ চলা । আস্তর্জাতিক বিচারালর 
এই আইন অমান্তকারী রাষ্ট্রগুলিকে শাস্তিপ্রদান করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা ভোগ 
কবে। যুদ্ধের সময় আস্তর্জাতিক আইনের নিয়মকান্তন লঙ্ঘন করা হয় বলিয়া 
এই আইনকে আইনের মর্ধাদাদান অস্বীকার করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। 
এই আইন অস্টিন (45857 ) এবং হল্যাণ্ডের (০1109 ) সংজ্ঞা অনুযায়ী আইন 
বণিযা পরিগণিত না হইলেও মানবজাতির ভবিষৎ কল্যাণমূলক উন্নতি ও 
প্রগতির জন্য বিশিষ্ট মর্যাদা পাইবার অধিকারী | কিটনের (0৪9০ উক্তি 
(উল্লেখযোগ্য, £1700671)8010709,] 1007 1095 006 79 19 8000101708 6০ 610৪ 
00৭001া 00টা0 5 99৮ 16 আঅ০0]]] ৪019] 08 18 89000101776 ১০ 10180 
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১০৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


200708%01. 6০ 1,9. উপসংহারে বলা যাইতে পারে যে বর্তমানে আস্তর্জাতিব 
আইন নৈতিক নিয়ম এবং প্রত আইনের মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করিয়া আট 
€ [06970861028] [0 19 80. 00698 ৪6889 1১967652. 140781165 8200. 1 
[)701997, [01057 ), 

স্বাভাবিক.আইন ( 8818] [,৪জ্৮) 2 স্বাভাবিক আইনসন্বদ্ধে ধারণা অভি 
প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত ছিল। '্যারিস্টটলের (87৭০619) মতে তাই, 
ছুইপ্রকাব, বিশেষ আইন ও সার্বজনীন আইন । তিনি সার্বজনীন আইনকেই স্বাভাবি 
আইন বলিষা অভিহিত করিষাছেন। এই আইনের মূল বক্তব্য হইল যে প্ররৃতিই হই 
সকল আইনের উৎস। মানুষেব বিচাববৃদ্ধি এই প্রাকৃতিক আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত 
রাষ্ট্রের কৃর্তব্য হইল বিশ্বে এই প্রারুতিক আইনকে নাগরিকের প্রয়োজনে বল” 
করা। এ্যারিস্টটলের পর জেনে? (7.০) এবং স্টোইকগণ (9০39) স্বাভাবিক 
প্রাকৃতিক আইনের স্ববপ আলোচন1] করেন। শ্বাভাবিক আইন রোমান আইন 
শাস্বের অন্তর্ভূক্ত হয; স্টোইকগণের মতে সকল মানুষই সমাঁন। ন্বাভাবিক আই 
সকল মানুষের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য । স্বাভাবিক আইন হইল ঈশ্বরের স্ব 
ব্যাখ্যাকারী ধর্মীয় ধারণা । স্বাভাবিক আইনের বৈশিষ্ট্য হইল সমগ্র বিশ্বা: 
ভ্রাতৃত্ববোধের আদর্শে অনুপ্রাণিত করা। এই স্বাভাবিক আইন প্রকৃত আইনে 
মর্ধাদা লাভ করিয়া নির্দিষ্ট আইনের প্রতিযোগী হয়। প্রাচীন রোমের নাগরিকগণে 
জীবনযাত্রা যে আইন দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হইত তাহাকে 09৪ ০119 বলা হইত। রো 
0৪ 9906070) আইন ব্যবস্থাও প্রবতিত হয়। রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির ফ. 
অনেক বিদেশী রোমান সাম্রাজ্যের কতৃর্ত্বরে অধীনে আসিয়া পডে। তখন এ 
৪ 39200; আইন গড়িয়া! উঠিল। পরবর্তীকালে ইহা হইতেই স্ষ্ট হই 
ও থ8৮02819। আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তি হইল 5৪ 1885:91০ 
আস্তর্জাতিক আইনের অন্ঠতম লেখক গ্রসিয়াস €(07:০85৪) ম্বাভাবিক আইন 


আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । 
বর্তমানে স্বাভাবিক আইনের অস্তিত্বকে অনেকেই অস্বীকার করেন। এই আই 


কোন নির্দিষ্ট অর্থে কোনদিনই ব্যবহার করা সম্ভব হয় নাই। বা্ুবিজ্ঞানে স্বাভীবি 
আইন বলিয়া কিছু থাকা সম্ভব নয়। কারণ রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির অন্ুমোদ 
ব্যতীত কোন আইন হইতে পারে ন1। শ্বাভাবিক আইনসম্বন্ধে ধারণা আদর্শবা? 
লেখকের কল্পনামাত্র। বাস্ভবক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ সম্ভবপর নয়। মান্থযের নীতি 

ধারণ। নিয়তই পরিবতিত হইতেছে । সেই কারণে স্বাভাবিক আইন সম্বন্ধে মানুষে 
ধারণাও পরিবর্তনশীল; রাষ্ত্রীয় আইন অমান্তকারীকে যেমন শাস্তি দেওয় যায় স্বাভাপি 


আইন ও স্বাধীনতা ১৩৯ 


ইন ভঙ্গকারী ব্যক্তিকে সেইরূপ শাস্তি দেওয়া! সম্ভব নয়। সুতরাং স্বাভাবিক 
[ইন সম্বন্ধে ধারণা বর্তমানে বিশেষভাবে পরিবধ্তিত হইয়াছে । যখনই নিদিষ্ট 
ইনের সহিত স্বাভাবিক আইনের সঙ্ঘর্ষ হইয়াছে তখনই নির্দিষ্ট আইন কার্যকরী 
ইণাছে। 
াভাবিক আইনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহা ন্তায়বিচাব ৪ 
- বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। ন্যায়বোধের উপর ভিত্তি করিযাই আইন স্থষ্ট হয! 
১চত, ইহা স্বাভাবিক আইনবিদগণ স্বীকার করিযাছেন। সর্বশেষে উল্লেখ করা যাথ 
ঘ স্বাভাবিক আইনের অন্যতম ভূমিকা! হইল আস্তর্জাতিক আইনের স্থষ্টি। 
স্বাভাবিক অধিকার (8751 8181) ) £ গ্রীক দার্শনিকগণ এবং সামাজিক 
ক মতবাদের সমর্থকগণ মনে করেন যে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বলবাসকালে 
চএকগুলি স্বাভাবিক অধিকার ভোগ করিত। সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমর্থকগণ 
মত প্রকাশ করেন যে সমাজহ্ট্টিব পূর্বে ছিল প্ররূতির রাজত্ব। এই প্ররুতির 
শজত্বে মানুষ অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিত। মানুষের নিজেব ইচ্ছাকে অপবেব 
ল্ছার উপর প্রয়োগ করিবার স্বাভাবিক অধিকাব রহিয়াছে । স্বাভাবিক 
হকারের প্রকৃত তাৎপর্য হইল যে মানুষের এমন কতকগুলি অধিকার আছে 
| লইয়াই মান্ষ জন্মীবঘ এবং কোন প্রকারেই অধিকারগুলি ক্ষুপ্র হয না। 
ঢাভাবিক অধিকারগুলি সহজাতঃ অবাধ ও চিরস্তন। জীবনরধধাবণেব অধিকাব, 
ম্পত্তি ভোগের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার প্রভৃতি প্রকৃতির রাজ্যে বিরাজ করিত । 
হণ ([70009৪ ) লকৃ, (][,009) ও কশোর (8০989৪ঘ,) মতে স্বাভাবিক 
তপিকারগুলি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণীধীন নহে । ইহারা প্রকৃতির রাজত্বে বিরাজ করিত। 
বেন্থাম (99000%0 ) হার্বাট স্পেন্সার ( 910977962 ), গ্রীন (07:96 ), 
াস্কি (17980) প্রভৃতি রাষ্নৈতিকগণের মতে স্বাভাবিক অধিকারের বিশেষ 
কম্ব রহিয়াছে । বেনথাম (73926082,) মনে করেন যে মানুষের অধিকারগুলি 
ট হইয়াছে বাষ্টগঠনের পরে । তাহার মতে রাষ্্রশক্তির সাহায্যে এই অধিকারগুলি 
না কর] সম্ভব । রাষ্রম্থ্টির পূর্বে মানুষের অধিকার স্ষ্ট হয় নাই, এবং স্বাভাবিক 
দিকার বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। স্পেন্সারের (97)909০%: ) মতে মানুষের 
[ভাবিক অধিকার হইল ব্যক্তিত্ববিকাশের অধিকার। ভলটেয়ার ( ০0161: ) 
নে করেন যে স্বাধীনতা, সম্পত্তি ভোগ, আইনের সমান স্থযোগ লাভ কর! 
উতি হইল মানুষের স্বাভাবিক অধিকার। মানুষ মাত্রেই কতকগুলি স্বাভাবিক 
পিকারের অধিকারী । এই মতবাদ আমেরিকার স্বাধীনতা! ঘোষণায় এবং ফরাসী 
“পবে মানুষের অধিকারকে আরও অনুপ্রাণিত করে। মানুষ সমাজবন্ধ হইবার 
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পর এই স্বাভাবিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় নাই। স্থতরাং রাষ্ট্র সি 
পরেও ম্বাভাবিক অধিকার অক্ষুঞ্জ রহিল, এবং এই অক্ষুণ্ন রাখিবার দািত্ব হইল 
রাষ্ট্রেরে। অধ্যাপক ল্যান্কি (78911) মনে করেন যে বাকৃ স্বাধীনতা, সঙ্গ 
প্রতিষ্ঠা, ন্যায্য মজুরি লাভ, প্ররুত শিক্ষ। প্রভৃতি নাগরিকগণের স্বাভাবিক অধিকার। 
এই অধিকারগুলি স্বাভাবিক অধিকার কারণ এইগুলি ব্যতীত রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ঠ ব্যর্থ হই: 
যাইবে। আধুনিককালে সমাজবিজ্ঞানী গিভিংস (01991789) মনে করেন .. 
স্বাভাবিক অধিকার হইল এমন কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম যাহা সমাজের ক্ষেত 
প্রয়োজনীয় অধিকার । 

স্বাভাবিক অধিকারের বিরুদ্ধে বহু সমালোচন1 করা যাইতে পারে । “ম্বাভাবিক' 
শবটির কোন সুনির্দিষ্ট অর্থ নাই। বিভিন্ন অর্থে স্বাভাবিক কথাটি ব্যবহৃত হখ। 
স্বাভাবিক অধিকার বলিতে নিগ্িষ্টরূপে কোন অধিকারগুলি বুঝায়, সে বিষয়েও যন 
মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। স্বাভাবিক অধিকারের সবজনগ্রাহ কোন সংজ্ঞা নাই 
অধিকার কখনে! স্বাভাবিক হইতে পারে ন1। প্রকৃতির রাজ্য স্বাভাবিক অধিকাব্ব 
অস্তিত্ব নিছক কল্পনামাত্র। রাষ্ট্র ছাডা অধিকার রক্ষা ও সৃষ্টি একাস্তই অসম্ভব। 
অধিকার কখনোই চিরস্তন হইতে পারে না। স্বাভাবিক অধিকার অর্থভা, 
শব্ধমাত্র। স্বাভাবিক অধিকারের অন্তহাতে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সঙ্কৃচিত হওয়! উচিত ন5। 
স্বাভাবিক অধিকার কোন অবস্থাতেই রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের পরিপন্থী হইতে পারে ন1। 

স্বাভাবিক অধিকার ধারণ। একেবারে মূল্যহীন নহে। মানুষের ব্যক্তিত্ববিকাণ্ৰ 
জন্য স্বাভাবিক অধিকারের গুরুত্ব অনন্বীকার্ধ। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে মানপ্কি 
অধিকারের মূল্য ও গুরুত্ব অপরিসীম । একারণেই সমাজবিজ্ঞানীগণ মনে করেন বে 
সামাজিক উন্নয়নের সহায়ক সকল অধিকারই স্বাভাবিক অধিকার | যে অধিকাৰ 
ব্যক্তিত্ববিকাশের সহযোগিতা করে এবং সামাজিক কল্যাণের অনুকূল তাহাবেই 
আমর স্বাভাবিক অধিকার আখ্য। দিয়! থাকি । স্থৃতরাং স্বাভাবিক অধিকার পুরোপুি 
যুক্তিহীন নহে। 


জাম্য (£881185 ): সাম্য বলিতে বুঝীয় যে সমাজ ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি ব্যকি 
সমান স্থযোগন্থুবিধা ও অধিকার ভোগ করিবে। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও আদশ এমন 
হওয়া উচিত যে সমাজের সকল ব্যক্তির সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হয়। এই কণ্যা' 
সাধন করিতে হইলে রাষ্ট্রকে এমন এক পরিবেশ স্থগ্টি করিতে হইবে ষে পরিবেশ 
প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ স্থযোগ স্থ্টি কর] সম্ভব হয়। সাম্যনী/ও 
প্রকৃত অর্থ হইল যে সমাজে মুষ্টিমেয় লোক যেন বিশেষ সুবিধা ভোগ করিতে 1 
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পারে। সমাজ বিবঙনেব বিভিন্ন স্তরেই অসাম্য পবিলক্ষিত হয় এবং এই অসাম্য 
[কিলে নাগরিক জীবনেব সর্বাঙগীন উন্নতি কখনই সম্ভব হয না। অধ্যাপক 
ল্যাস্কি মনে কবেন যে সাম্য ব্যতীত প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করা যাষ ন1। 
“ম্য বলিতে এমন একটি পরিবেশে বুঝা যাহাব মধ্যে মানুষ ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ 
যোগ পাইয়া থাকে । সাম্য ও স্বাধীনতাব মধ্যে কোণ ব্বোধ নাই কাবণ সাম্য 
ণতীত স্বাধীনতা ভোগ কব! যায় না। স্বাধীনতাব প্ররুত অর্থ স্বেচ্ছাচীবিতা৷ নখ, 
জবাধ স্বাধীনতা কখনই কাহাবও ভোগ কব1 উচিত নখ। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিব 
স্বার্থেব খাতিবে স্বাধীনতাব নির্দিষ্ট সীমাবেখা থাকা প্রযোজন। স্মতবাং স্বাবীনতাব 
গরু তিতেই বহ্যাছে শিষস্ত্রণ এবং অবাধ স্বাবীনতা হইল ন্বেচ্ছাচাবিতাথ নামান্তব 
শাত্র। একনাযকতস্ত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে অস্বীকাব কবা হয, অপব পক্ষে গণতান্ত্রিক 
ট্রে যাহাতে প্রত্যেকটি নাগবিক স্বাধীনতা ভোগ কবিতে পাখে সেই কাবে 
* পবিকদেব অবাধ ন্বাধীনতা নিষস্কিত হওযাব যথেষ্ট প্রযোজনীখতা বহ্যাছে। সাম্য 
হহল স্বাধীনতাব পবিপৃবক এবং ইহা স্বাধীনতা ভোগ কবাব স্থযোগ বৃদ্ধি কবি 
"ক। বদি বাষ্ট্রে কোন স্বাধীনতা থাকে এবং সাম্য নীতিকে সম্পূর্ণ অস্বীকাব কব? 
* তাহা হইলে দেখা যাখ যে সমাজ ব্যবস্থায মুষ্টিমেষ ব্যক্তি স্বাধীনতা৷ ভোগ কবিতে 
গ1ব। ছুবল শ্রেণীব উপব সবলেব অত্যাচাব উত্তবোত্তব বৃদ্ধি পাইবে । ইহাব ফা 
“ক শ্রেণী অপব শ্রেণী বাবা নিশ্পেষিত হইয়! থাকে । বর্তমান যুগে প্রত্যেকটি বাষ্ট্রে 
'ননতন্ত্রে নাগবিকদেব সাম্যেব অধিকাব ন্বীকৃত হইযাছে। শাসনতন্ত্রে প্রত্যেক 
ণশবিককে সমাজিক, অর্থ নৈতিক ও বাষ্রনৈতিক সাম্যেব অধিকাব প্রদান কব" 
ইবাছে। সাম্যনীতি মাচ্চষে মান্তষে কোন পার্থক্যের স্থষ্টি কবে নাঁ। কিন্তু এই 
ণাঙ্গ উল্লেখ কবা প্রযৌজন যে সমাজব্যবস্থায প্রাত্যকেই সমান হইবে ইহা কখনে। 
এ] কবা যাষ না। সাম্যেব প্রকৃত অর্থ হইল যে প্রত্যেক ব্যক্তি বংশ, পদমযাদী, 
“শা ও জাতিধর্ম নিবিশেষে বাষ্ট্রেব নাগবিক হিসাবে সমান স্যোগ সুবিধা ভোগ 
১বতে পাবিবে। আইনেব চক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তি সমান ১ বাষ্র নাগবিকদেব মধ্যে 
নবপ বিভেদেব ত্য্টি কবিবে না। প্রত্যেকটি ব্যক্তি যাহাতে ব্যক্ভিত্ববিকাশেব 
স্থযোগস্থবিধা পায়, তাহ দেখাও বাষ্ট্রেব কর্তব্য। স্থতবাং সাম্যেব অর্থ হইল 
ত্যক ব্যক্তির জন্য সমান সুযোগন্বিধাব ব্যবস্থা ও ব্যক্তিত্ববিকাশেব পথে 
শাগুলিব অপসারণ কর1। অধ্যাপক ল্যাস্কিব মতে সাম্য হইতেছে প্রকৃত স্বাধীনতা 
া1ভখ একটি সোপান, এবং ইহা হইল এমন একটি পবিবেশ যেখানে প্রত্যেকটি 
13 ব্যক্তিত্ববিকাশে পূর্ণ সুযোগ পায়। 
পাম্যেব বিভিন্নরূপ পরিলক্ষিত হয £_(১) সামাজিক সাম্য (২) রাষ্ট্রনৈতিক 
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সাম্য, (৩) অর্থনৈতিক সাম্য, €) পৌর সাম্য, (৫) আইনগত সাম্য « 
(৬) প্রাকৃতিক সাম্য । 

সামাজিক সাম্য--সামাজিক সাম্য বলিতে বুঝায় যে সমাজজীবনে সকলেই 
সমান। যখন সমাজব্যবস্থ্বর জন্স, বংশ, জাতি, ধর্ম, বৃত্তি ও বর্ণ প্রভৃতি নিধিশেখে 
নাগরিকগণের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না তখনই সামাজিক সাম্য দৃষ্ট হয়। « 
াষ্্ব্যবস্থায় একশ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীকে অস্পস্তয বলিয়া ঘ্বণা করে এবং উচ্চন! 
ভেদাভেদ দেখা যায়, সে রাষ্ট্রে কখনই সামাজিক সায়্য থাকিতে পারে ন]। 

রা্ট্রনৈতিক লাম্য- রাষ্্রনৈতিক সাম্য বলিতে বুঝায় দেশের রাষ্ট্রনৈতিব 
কার্ধাবলীতে প্রত্যেকটি নাগরিকের সমান অধিকার থাকিবে। রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনত 
বলিতে বুঝায় যে প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেকটি নাগরিক স্বাধীনভাবে ভোটদান করিবাব 
সরকারি কার্ধে অংশগ্রহণ করিবার, সরকারি চাকুরী পাইবার, সরকারের বিরুদে 
সমালোচনা করিবার কার্ষে সমান স্থযোগ ভোগ করে ; অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে 
রাষ্ট্রের মধ্যে উন্মাদ, দেউলিয়া, নাবালক, অপরাধী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ রা্ট্রনৈতিৎ 
অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার ফলে রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য অস্বীকা: 
কর] হয় না। কারণ এইসকল ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে রাষ্্রনৈতিক অধিকার প্রদান 
কর] যুক্তিযুক্ত নয়। অপরপক্ষে যদি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের মধ্যে রাজনৈতিন 
অধিকার প্রদান ব্যাপারে পার্থক্য স্থাষ্টি কর! হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীন 
বিনষ্ট হইয়া থাকে। 

অর্থ নৈতিক দাম্য-_অর্গ নৈতিক সাম্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। লেলিনের ম্ 
অর্থ নৈতিক সাম্য ব্যতীত রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য সম্পূর্ণ মূল্যহীন ও ভিত্তিহীন; ধনবণ্টনে' 
বৈষম্য দূরীভূত করিতে ন] পারিলে কখনই অর্থ নৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা কর] যায় ন। 
অর্থ নৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে জাতীয় আয়ের স্থসম বণ্টন প্রয়োজন 
সোভিয়েত রাশিয়1, চীন প্রভৃতি রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সামা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
অর্থনৈতিক সাম্য পূর্ণমাত্রায় বজায় না থাকিলে সমাজ জীবনে কখনই সুখ শান 
বিরাজ করিতে পারে না। অর্থনৈতিক সাম্য স্থাপন করিতে হুইলে রাষ্ট্রের কত 
বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত পরিচালনার অধীনে পরিচালিত সমাজ ব্যবস্থা 
কখনই অর্থ নৈতিক সাম্য থাকিতে পারে না । বর্তমান যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্রে যে গণ 
প্রতিষ্ঠা কর! হইয়াছে তাহা কার্যকর করার জন্ত অর্থ নৈতিক সাম্য অপরিহার্য। 

পৌর সাম্য-পৌর সাম্যের অর্থ হইল যে সমাজ জীবনে প্রত্যেকটি নাগবিং 
সমানভাবে পৌর স্বাধীনতা ভোগ করিবে অর্থাৎ মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষার পু 
স্থযোগ ভোগ করিবে। বাক স্বাধীনতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার, ধর্মীয় শ্বাধীনত, 
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স্পত্তি রক্ষা, বসবাস ও চলাফেরা প্রভৃতির অধিকার রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিকই 
মানভাবে ভোগ করার অর্থ হইল পৌর সাম্য। পৌর সাম্য মান্ষের মানুষ 
ইসাবে বাচিয়! থাকার জন্যই বিশেষভাবে প্রয়োজন । 

আইনগত সাম্য-_-আইনের চক্ষে সকলেই.সমান । আইন সকলের প্রতি সমান 
ঠবে প্রয়োগ করিতে হইবে । আইন কোনরূপ ভেদাভেদ, প্রভেদ অথব1 পার্থক্যের 
ষ্টি করিবে না। বুটেনে আইনের অন্তশাসন দ্বার প্রত্যেকটি নাগরিককে 
মাইনগত সাম্য ভোগ করার পূর্ণ স্থযোগ প্রদান করা হইয়াছে । ভারত ও অন্যান্য 
ষ্রের সংবিধানেও মৌলিক অধিকারের মধ্যে আইনগত সাম্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
টপসংছাঁরে বল যায় যে রাষ্্রনৈতিক স্বাধীনতা! ও রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য এবং সামাজিক 
বাধীনতা৷ ও সামাজিক সাম্য পরস্পরের পরিপুরক হিসাবে কাজ করিয়া থাকে। 
কন্ধ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক সাম্যের মধ্যে বিরোধিত! রহিয়াছে । 
'নৈতিক সাম্যে ধনবণ্টনের বৈষম্য থাকে ন] কিন্তু অর্থ নৈতিক স্বাধীনতায় জনগণ 
বাধীনভাবে অর্থ উপার্জন করার স্থুযোগ ভোগ করিয়া! থাকে। 

| ছয় ] অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (7:607002510 [.197৮5 ) £ অথনৈতিক 
বাধীনতা বলিতে অভাব হইতে মুক্তিকে বুঝায়। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলিয়াছেন যে 
মর্থনৈ তিক স্বাধীনতা! ন1 থাকিলে অন্ত সকল প্রকার স্বাধীনতা অর্থহীন। শ্রমিকদের 
উপযুক্ত বেতন, পর্ধাপ্ত অবসর, বেকার, বার্ধক্য এবং পংগু অবস্থায় সামাজিক 
*বাপত্তার ব্যবস্থা, জীবিকা অর্জনের অধিকার প্রভৃতি অর্থনৈতিক স্বাধীনতার 
খন্যভূক্ত। সাম্যবাদী দেশগুলি ব্যক্তিকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা! দিতে সক্ষম 
ইইযাছে ; সোভিয়েৎ রাশিয়ার সংবিধান নাগরিকের কাজ পাইবার অধিকার 
দযাছে। বার্জেস (738:£955 ) বলিয়াছেন, স্বাধীনতা ব্যতীত অন্ন পরিণামে বিষ 
কন্ধ অন্নহীন স্বাধীনতা বর্তমানে প্রহসন ; বুভুক্ষুর1 অন্নকেই স্বাধীনতা বলিয়া মনে 
করে- প্রাতঃরাঁশের সহিত হ্বাধীনতার সুরু হয় । 

[সাত] নৈতিক স্বাধীনত! (11078) 1,1965 ): অন্তান্ত সকল স্বাধীনতা 
ধাকিলেও যদি ব্যক্তির নৈতিক শ্বাধীনতা না! থাকে তাহা হইলে ব্যক্তি তাহার 
বৃত্তির ক্রীতদাস হুইয়। পড়িবে । প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ছুইটি “আমি” আছে-_ 
'ছোট আমি" ও “বড় আমি+; মানুষ যখন তাহার “বড় আমি” দ্বারা পরিচালিত হয় 
তখনই সে নৈতিক স্বাধীনতা উপলব্ধি করিতে পারে । নৈতিক স্বাধীনত। ব্যতিরেকে 
মামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা মূল্যহীন। দার্শনিক গ্রীণ এবং বোসাংকে 
নৈতিক স্বাধীনতার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন । 
স্বাধীনতার রক্ষাকবচ (98198058708 01 [17১15 ) £ মানব জীবনের 


৮ 
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পরিপূর্ণ বিকাশের জন্ত স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন । রুশো! বন্বিয়াছেন, ঘ্বাধীনত 
অস্বীকার কর হইলে মনুষ্যত্ব অস্বীকার কর হয়-_মান্ুষের অধিকার, এমন কি 
কর্তব্যকে পর্যস্ত অস্বীকার করা হয়। পরাধান জীবন ক্রীতদাসের জীবন ব 
ইহা ঘ্বণ্য, ইহা মানবজীবনের সকল তাৎপর্য বিনাশ করিয়া মানুষকে একটি সভীব 
যন্ত্রে পরিণত করে। এই কারণেই স্বাধীনতাকে এতো মূল্যবান আদর্শ বণিধ' 
তাহার গুণকীর্তন কর! হইয়াছে । ফরাসী বিপ্লবের সময় বিদ্রোহী জনতার কে যে 
তিনটি আদর্শ উচ্চারিত হইয়াছিল স্বাধীনতা তাহার অন্ততম। বিংশ শতাব্দীতে 
এশিয়া ও আফ্রিকার নবজাগ্রত দেশগুলিকে যে আদর্শ অনুপ্রাণিত করিয়াছে 
তাহাঁও জাতীয় স্বাধীনতা" পরশাসনের নাগপাশ ছিন্ন করিবার আমৃত্যু প্রতিস্ঞা, 
স্বাধীনতা হীনতায় কেহই বাচিতে চায় না__দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন 
স্বরাজ ব্যতিরেকে জীবন ছুধিসহ। রক্তের মূল্যে স্বাধীনতা অর্জনেও মানুষ বিচলিত 
নয়। স্বাধীনতা অর্জন করাই শুধু কঠিন নয়, উহা! রক্ষা করাও বেশ ছুবহ 
ব্যাপার। নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলিয়া গণ্য 
করা হয়। 

[এক] জাতীয় স্বাধীনতা £ ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রথম রক্ষাকবচ হইল 
জাতীয় স্বাধীনতা । জাতীয় স্বাধীনত1 ন। থাকিলে ব্যক্ভি-্বাধীনতা! রক্ষিত হইতে 
পারে না। বুটিশযুগে ভারতে জনগণের কোনরূপ রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনত৷ ছিল ন1। 

[ছই] গ্রণতন্ত্রঃ গণতান্ত্রিক সরকার না হইলে নাগরিকের ম্বাধীনত 
থাকিতে পারে না। একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রে ব্যক্তিম্বাধীনত। খর্ব হইবার যথেষ্ট আশংকা 
থাকে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় শাসনক্ষমত। জনগনের হাতে ন্তন্ত থাকায় ইহ 
জনস্থার্থের প্রতিকূলে পরিচালিত হইবে না, ইহাই স্বাভাবিক। গণতান্ত্রিক শানব্যবস্থ্‌ 
প্রবর্তন করিলেই যে নাগরিক স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পারিবে তাহার কো, 
নিশ্চয়তা নাই। মনে রাখা প্রয়োজন যে গণতন্ত্রে দলগত শাসন চলে-_-অনেক সম! 
জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা দলীয় স্বার্থ প্রাধান্ত লাভ করে। এইজন্ত প্রতিনিধিমূলব 
শাননব্যবস্থায় আইনসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদিগের উপর নির্বাচকগণের সতর্ক দু? 
রাখা প্রয়োজন। আবার আইনসভার সবশ্যগণও মন্ত্রীদিগের কাজের উপর সত্ব 
দৃষ্টি না রাখিলে উহার] ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে পারে। 

[ তিন] ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির প্রয়োগ £ ফরাদী দার্শনিক মস্ত 
(14009909190 ) মতে ক্ষমত। স্বতস্ত্রকরণ নীতি প্রয়োগ করিয়া ব্যক্তি স্বাধীন ত 
রক্ষা করা যায়। ক্ষমত] শ্বস্ত্রকরণ নীতির মূল প্রতিপাণ্ঠ বিষয় হইল যে সরকাবে, 
তিনটি বিভাগ--আাইন বিভাগ, শাদন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ পরম্পরবিচ্ছি। 


আইন ও স্বাধীনতা ১১৫ 


থাকিবে। একই ব্যক্তি বা ব্যক্তি সংসদের হাতে এই ত্রিবিধ ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইলে 
স্বৈরাচারের আশংকা থাকে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা বিনষ্ট হইতে পারে। যে ব্যক্তি 
আইন প্রণয়ণ করেন, তিনিই যদি আইনকে বলবৎ করেন এবং আইনভংগকারীর 
শাস্তি বিধান করেন তাহা হইলে ব্যক্তিম্বাধীনতা লোপ পাইবে । আধুনিক লেখক- 
গণের মতে পরিপূর্ণ ক্ষমতা বিভাজন সম্ভবও নয, আর কাম্যও নয়। গ্রেট বুটেনে 
ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের বিশেষ অভাব রহিয়াছে তথাপি উহার নাগরিকের! যে ব্যক্তি 
স্বাধীনতা ভোগ করে বোধহয় পৃথিবীর অন্ত কোন রাধ্রের নাগরিকগণ তাহা ভোগ 
করিতে পারে না। সৃতরাং ব্যক্তিশ্বাধীনতা রক্ষার জন্ত ক্ষমত] স্বতস্ত্রিকরণ অপরিহাষ 
বলিয়া মনে হয় ন]। 

অবশ্য ব্যক্তিম্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা প্রয়োজন 
এ বিষষে সকলেই একমত । বিচারবিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত ইহাকে আইন 
বিভাগ এবং শাসন বিভাগের নিষস্ত্রণ হইতে মুক্ত রাখ! প্রর়োজন। বিচার ব্যবস্থা 
স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ না হইলে ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকিতে পারে ন1। ভারতীয় 
সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতিতে বিচারবিভাগকে শাদনবিভাগকে হইতে মুক্ত 
রাখিবার নির্দেশ দেওয়! হইয়াছে । 

[চার] সংবিধানে মৌলিক অধিকারের ঘোষণা £ ব্যক্তিত্বাধীনতার 
অন্ততম রক্ষাকবচ হইল সংবিধানে মৌলিক অধিকার গুলিকে লিপিবদ্ধ করা । মৌলিক 
অধিকারগুলি সংবিধানে লিখিত থাকিলে সাধারণ আইনের তুলনায় উহাদের একটি 
বিশেষ মর্ধাদ1 থাকে । অধিকারগুলি লিখিত থাকায় ব্যক্তি উহাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে 
সচেতন থাকে; মৌলিক অধিকারগুলি আদালত কর্রক বলবৎযোগ্য । মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র, সোভিযেৎ রাশিয়া, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রের সংবিধানে মৌলিক অধিকার গুলি 
লিপিবদ্ধ আছে। ভারতীয় সংবিধানে সাতটি মৌলিক অধিকারের উল্লেখ আছে, 
(১ সাম্যের অধিকার, (২) স্বাধীনতার অধিকার, (৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, 
(8) ধর্মাচরণের অধিকার, (৫) শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার, (৬) সম্পত্তি ভোগের 
অধিকার এবং (৭) শা'সনতা্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকা র। 

[পাঁচ] আইনের শাসন (7519 01 1,9দঘ)2 আইনের শাসন বলিতে 
আইনের প্রাধান্ত বুঝায়। ইহার তিনটি বৈশিষ্ট্য রহিবাছে £ (১ সরকারের কৌন 
ইচ্ছাধীন (&:01৮:%:% ) ব। বিশেষ ক্ষমতা ([6:089015৩) নাই; আদালত কর্তৃক 
অপরাধী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখ! চলিবে না। 
অন্তায়ভাবে কাহাকেও গ্রেফতার কর হইলে সে হেবিয়াম কর্পাস আইনের মারফৎ 
আদালতের সাহায্যে মুক্তি পাইতে পারে) (২) আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। 
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প্রধান মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়। রাস্তার লোক পর্যস্ত সকলেই দেশের সাধারণ আইন 
মানিয়৷ চলিতে বাধ্য ; (৩) জনগণের অধিকার সাধারণ আইন দ্বারাই সংরক্ষিত হয়। 
ব্যক্তির অধিকারে বেআইনীভাবে হস্তক্ষেপ কর) হইলে সাধারণ আইনেই তাহার 
প্রতিকার পাওয়! যায়। 'আইনের শাসন? ধারণার শ্রষ্টা হইলেন ডাইসি (১3০০5 )। 
তাহার মতে গ্রেট বৃটেনে নাগরিকগণ যে ব্যক্তি স্বাধীনতা! ভোগ করিয়! থাকে তাহার 
মূলে রহিয়াছে এই আইনের শাসন। 

[ ছয়] রাষ্্রনৈতিক দল£ গণতান্ত্রিক রাষ্টে ব্যক্তিস্বাধীনত1 রক্ষায় 
রাষ্্রনৈতিক দলের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থায় মন্তরিগণ 
তাহাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে তাহাদিগকে আইনসভায় বিরোধীদলের তীব্র 
সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়। বিরোধীদল ক্ষমতায় আসীন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের 
ন্বৈরাচারী হইবার প্রবণতাকে বাধা দেয়। এই জন্ত একদলীয় শাঁসনব্যবস্থাকে গণতন্ত্র 
তথা ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী বলিয়া মনে কর] হয়। 

[সাত] স্বাধীনতা স্পহ! £ জনগণের স্বাধীনতার প্পৃহাই হইল ইহার শ্রেষ্ঠ 
রক্ষাকবচ। স্বাধীনতা মানবজীবনের এক পরম মূল্যবান সম্পদ, ইহা ভোগ করিতে 
হইলে অবশ্যই কিছু মূল্য দিতে হইবে; এই মূল্য হইল চিরস্তন এবং নিরলস সতর্কতা 
(“[169709] ড10118009 15 $])9 12199 04 1306:5% )। নিজেদের অধিকার এবং 
স্বাধীনতা সম্পর্কে জনগণকে সর্বদাই সতর্ক থাকিতে হইবে এবং বেআইনীভাবে 
অধিকারে হস্তক্ষেপ কর1 হইলে তাহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইতে হইবে। 
বৃটিশ নাগরিকগণ পৃথিবীর যে কোন রাষ্ট্রের 'নাগরিকগণের তুলনায় অধিক স্বাধীনতা 
ভোগ করে তাহার কারণ তাহাদের জাতীয় চরিত্রের সাহসিকতা এবং অদম্য স্বাধীনতা? 
স্পৃহা । ব্যক্তি তাহার অধিকার রক্ষা করিতে যত্ববান হইলে সরকার ব। অন্ত কেহ 
তাহার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইবে ন]। 


সগ্ডম অধ্যায় 
জাতি ও জাতীয়তাবাদ 
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বিষয়বস্ত--জাতি ও জাতীষতাবাদ-_জাভীযতাবাদেব বৈশিষ্ট্য__আত্মনিযন্ত্রণের নীতি-_ 


এক জাতি এক বাষ্ট--জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ-_জাতিসংঘ ও সম্মিলিত 
জাতিপুপ্র। 


রাষ্ট্র 'জাতি' 'জাতীয় জনসমাজ” এবং “জনসমাজ' (3689, 098, 
86107081165 8110 [9০119 ) £ রাষ্ট্র, জাতি, "জাতীয় জনসমাজ" 'জনসমাজ' প্রভৃতি 
শব্দগুলি সাধারণ কথাবার্তায় সমার্থক বলিয়] বিবেচিত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এইসকল 
শব বিশেষ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্বে এই 
শব্দগুলির যথার্থ তাৎপর্য অন্থুধ।বন কর! প্রয়োজন। 

“জাতি” (1861০ ) এবং “রাষ্টু” (98৪০ ) শব্দ দুইটি অনেকে একই অর্থে ব্যবহার 
করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে “জাতি” বলিতে রাষ্ট্রের জনগণকে বুঝাইত। ফরাসী 
বিপ্লবের সময় শব্দটি “দেশপ্রেম” অর্থে ব্যবহৃত হইত। উনবিংশ শতাব্দীর পর হইতে 
“জাতি” এবং “জাতীয়তাবাদ” শব দুইটির অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিবতিত হইয়া গিয়াছে। 
কোন জনসমষ্টি যখন একটি স্বাধীন শাসনযন্ত্র গভিয়! তোলে ব1 গডিবার আকাংখ। 
পোষণ করে তখন তাহাকে জাতি বল! হয়। 

জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে । সার্ভভৌমত্ব না থাকিলে রাষ্ট্র গঠিত 
হইয়াছে বল। যায় ন।। কিন্তু জাতি গঠনে সার্বভৌমত্ব অপরিহার্ধ নয়। জনসমষ্টির 
ভি মধ্যে স্বাধীনতার আকাংখ1 থাকিলেই তাহাকে জাতি বলিয়া 

অভিহিত করা হয়। উপরস্ত জাতির সীমারেখার , সহিত রাষ্ট্রের 
সীমারেখার কোন সম্পর্ক নাই। একই রাষ্ট্রে একাধিক জাতি বসবাস করিতে পারে 
যেমন গ্রেট বুটেনে স্বচ এবং ইংরেজ এই ছুইটি সম্পূর্ণ পৃথক জাতি বাস করিলেও 
উহারা একই রাষ্ট্রের অধিবাসী । গিলক্রিস্ট (0110186) যথার্থই বলিয়াছেন যে 
জাতি হইল বাষ্র ব্যতীত আরও কিছু। 

“জনসমমীজ” (89০19) বলিতে বুঝায় এমন এক জনসমষ্টি যাহার! একই ভূখণ্ডে 
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বসবাস করে, _ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, আচারব্যবহারে এবং অধিকারবোধ ও 
অভিযোগে ধাহাদের মধ্যে এক সহজাত এঁক্যবোধ পরিলক্ষিত 
হয়। জনসমাজ এবং জাতীয় জনসমাজের (18819081165) মধ্যে 
পার্থক্য হইল যে, “জাতীয় জনসমাজ” বিশেষভাবে ব্াষ্রনৈতিক 
চেতনা সম্পন্ন হয় কিন্তু “জনসমাজে* এই বোধ অনুপস্থিত, এইজন্য জাতীয় জনসমাজকে 
'রাষ্নৈতিক চেতনা সম্পন্ন জনসমাজ' (৪ 00116108115 0070801008 7080019 ), বলিয়! 
অভিহিত কর! হইয়াছে । ৃ 

জাতীয়তাবাদ হইল একটি “সামগ্রিক ভাবাবেগ” (& ০0116060%5 ৪60610676 ) ; 
ইহার সহিত রাষ্্রনীতির কোন সম্পর্ক নাই, আব ইহা প্রাধীন জাতিরও থাকিতে 
টি পারে। সংক্ষেপে, জাতীয়তাবাদকে জাতির গুণ বা সামগ্রিক 

এঁক্য বলা যায়। রাষ্ট্র মূলতঃ একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, কিন্ত 

জাতীয়তাবাদ মূলতঃ এক সাংস্কৃতিক এবং প্রসঙ্গতঃ রাজনৈতিক সত্তা । 

জাতীয় জনসমাজ গঠনের উপাদান ( হ16779005 01 1811018111 ) £ 
জাতীয় জনসমাজ গঠনের উপাদানগুলিকে বাহক এবং মনস্তাত্বিক-__-এই ছুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা যায়। বাহিক উপাদানগুলির মধ্যে রহিয়াছে ভৌগোলিক নৈকট্য, 
বংশগত এক্য, ভাষাগত এঁক্য, ধর্মের এঁক্য, অর্থনৈতিক এক্য ইত্যাদি । মনম্তাত্বিক 
এঁক্য প্রধানতঃ ভাবগত। 

ভৌগোলিক সান্িধ্যকে জাতীয় জনসমাজ গঠনের একটি উপাদান বলিয়! গণ্য কর! 
হয়। একই ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বসবাস করিলে স্বাভাবিক কারণেই 
অধিবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় একই 
ভৌগোলিক পরিবেশে বসবাসকারী মানুষের ভাবধারায় এক্যবোধ 
গডিয়া ওঠে। কিন্ত ভৌগোলিক সান্দিধ্য জাতীয়তাবোধ গঠনের 
অন্ততম উপাদান হইলেও অপরিহীর্ধ বল! চলে না। বর্তমানে পাকিস্তানে ভৌগোলিক 
ব্যবধান সত্বেও একটি জাতির উদ্ভব হইয়াছে । প্যালেস্টাইনে নিজেদের রাষ্্রগঠনের 
পর্বে ইহুদীরা পৃথিবীর সর্বত্র ছডাইয়! থাকিলেও তাহাদের মধ্যে জাতীয়ুতাবোধ তীব্র 
এবং গভীর ছিল। 

দ্বিতীয়তঃ, বংশগত এক্য জাতীয়তাবোধ স্থপ্টির একটি শক্তিশালী ভিত্তি বলিয়া 
দাবী কর1হয়। সকলে একই বংশ হইতে উদ্ভৃত এই ধারণা থাকিলে জাতীয়তাবাধ 
দু হইবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক 
গবেষণার ফলে প্রমাণিত হুইয়াছে যে সকল সভ্য মানুষই 
বর্ণসংকর। কুলগত বিশুদ্ধতা আছে এক্প কোন সভ্য মানুষ নাই বলিলেই চলে। 


জনসম।জ ও জাতীয 
জনসমাজ 


ভৌগোলিক সান্মিধ্য 


বংশগত একা 


জাতি ও জাতীয়তাবাদ ১১৯ 


[তে 'শক-হন-দল-পাঠান-মোগল' এক দেহে লীন হইয়া নৃতন জাতির সৃষ্টি 
বয়াছে। শুধু ভারতে নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই ইহা! সত্য । মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটবৃটেন, 
[বত প্রভৃতি রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে বংশগত এক্য নাই কিন্ত তাহাদের মধ্যে 
তীয় চেতনার অভাব আছে ইহা! বল! চলে ন]। 
তৃতীয়তঃ, ভাষা মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে । এক ভাষাভাষী 
ক্তিগণ অতি সহজেই পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করিতে পারে। কিন্তু 
বুরনাচ ই জাতীয়তাবোধ গঠনে ইহাকে অপরিহার্য বলা চলে না। ভারতে 
বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত থাকিলেও একজাতীয়তাবোধ স্থষ্ট 
হইযাঁছে। ক্যানাডা, সুইজারল্যাণ্ড এবং পাকিস্তানে ভাষার বিভিন্নতা সত্বেও 
জাতীয়তাবোধ গডিয়! উঠিয়াছে। 
চতুর্থতঃ, ধর্মগত এঁক্য জাতীয়তাবোধ স্ষ্টির অমুপ্রেরণ যোগাইয়াছে। ধর্মের 
ভিত্তিতে মান্গবকে সহজেই এক্যবদন্ধ কর! যায়। ধর্ধের এক্যই পূর্ব ও পশ্চিম 
পাকিস্তানের মানুষের মনে একাত্মবোধ স্থটি করিয়াছে । ক্ষিন্ 
জাতীয়তাবোধ গঠনে ধর্য অপরিহার্য একথা বলে চলে না? 
সাভিয়েট রাঁশিযা, চীন, এবং ভারতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক থাকিলেও এক- 
জাতীয়তাবোধ গডিয়! উঠিয়াছে। 
এইজন্ত হায়েস ( 7৮5০০ ) বলিয়াছেন. অধিকাংশ আধুনিক জাতি ধর্মগত এঁক্য 
লাতিবেকেই সম্প্রসারিত হইয়াছে। 
পঞ্চমতঃ) অর্থনৈতিক এঁক্য জাতীয়তাবোধ গঠনের একটি উপাদান বলিয়! গণ্য 
£য। জাপানী এবং অষ্ট্রেলিয়ানদিগের মধ্যে জাতীয় চেতনা জাগ্রত করিয়াছে 
অর্থনৈতিক স্বার্থ । “শ্বেত অষ্রেলিয়ান নীতি” অনুসরণ করিয়া 
অষ্্রেলিয়ার নেতারা এসিয়ার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে 
ইক্যবদ্ধ করিয়াছে । অর্থনৈতিক স্বার্থের অভিন্নতা কোথাও কোথাও জাতীয়তাবোধ 
পাঁধনে ইন্ধন যোগাইলেও উহা৷ স্বয়ং যথেষ্ট নয়, কারণ তাহ! হইলে শ্রমিকগণ এবং 
পু'জিপতিগণ নিজেদের পৃথক পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিত। 
বষ্ঠতঃ, আচারব্যবহারে এক্য থাকিলে ইহ জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিবে। 
লীগোলিক সান্নিধ্য অথবা এঁতিহাসিক কারণে অধিবাসীদের আচার-ব্যবহারে এঁক্য 
থাঁকিলে স্বাভাবিক কারণেই তাহার পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ 
ওসব ব্যবহারের  অন্থুভব করিবে। অবশ্ত ইহাকেও অপরিহার্ধ উপাদান বলা চলে 
না। রাশিয়া, পাকিস্তান এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অধি- 
ধামীদের আচারব্যবহারে যথেষ্ট পার্থক্য থাকা সত্বেও জাতীয়তাবোধ গডিয্ন! উঠিয়াছে। 


ধর্গত একট 


অর্থ মৈঙিক এঁক্য 


১২০ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


স্থতরাং দেখা গেল যে জাতীয় জনসমাজ গঠনের জন্য কোন বাহক উপাদান 
যথেষ্ট নয়। উল্লিখিত উপাদানগুলির ছুই একটি থাকিলেই জাতীয়তাবোধ জাগ্র 
হইতে পারে। জাতীয় জনসমাজ গঠনে বাহক উপার্দান অপেক্ষা ভাবগন্ 
উপাদানই অধিক প্রয়োজনীয় । তাই রেনার (১9298) বলিয়াছেন জাতীয় জনসমান্জ 
সম্পর্কে ধারণ! মূলতঃ ভাবগত। অতীতের সখের স্থতি, দুঃখের বেদনাবোধ এন 
এঁতিহ্‌ রক্ষার আকাংখা ভাবগত একাত্মতা গিয়া তোলে। জিমার্ণ (7120702] ] 
বলিয়াছেন জাতীয়তাবাদ ধর্মের মতোই ব্যক্তিনিষ্ঠ (881১)9০6৩ ), মনস্তাত্বিক, মনের 
অবস্থা, আত্মিক উপলবি-_অন্গভব করা, চিন্তা করা এবং জীবনধারণ করার একটি 
বিশেষ পথ। 
৮/ জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অথবা “এক জাতি এক রাষ্ট্রের” নীতি 
(7721) 01 99117109691701178 001 01" 0185 10710011015 01 *01709 1811009 076 
91916”), জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার একটি পুরাতন মতবাদ । ভিয়েনা কংগ্রেসে 
সময় (১৮১৫) হইতে এই মতবাদ সারা! উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় রাজনীতিতে 
প্রবল আকারে আত্মপ্রকাশ করে। “এক জাতি এক রাষ্ট্রের” নীতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে 
সময় মানুষকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল এবং এই মতবাদ তখন হই 
রা্রনৈতিক আলোচনার পুরোভাগে আসিয়া ঈীড়ায়। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার 
বলিতে বুঝায় প্রত্যেক জাতি নিজের ইচ্ছান্ুসারে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিবে 
জনষ্রয়ার্ট মিলের মতে জাতির সীমারেখ! বাষ্টরেরে সীমারেখার সহিত এক হওয 
উচিত (4106 00010091199 ০01 20501087626 ৪1)00]0 0011001979 16]. 611086 ( 
8610281165.৮) বিংশ শতাব্দীতে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উইলসন এই তত্বটিবে 
শাস্তি প্রতিষ্ঠার অন্ততম উপায় বলিয়। প্রচার করেন। তিনি বলিলেন যে, কো 
জাতি যদি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিতে চায় তাহা হইলে তাহার সেই অধিকার মানি, 
লইতে হইবে। উইলসন যে ১৪-দফা শাস্তি প্রস্তাবের উদ্লেখ করিয়াছিলে 
আত্মনিয়ঙ্ত্রণের অধিকার তাহার অন্যতম । 

“এক জাতি এক রাষ্ট্র” এই নীতির ন্বপক্ষে নিয্নলিখিত যুক্তিগুলি দেখানে হয়। 

প্রথমতঃ, প্রেসিডেন্ট উইলসনের মতে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়] হইলে 
স্খ্যালঘু সম্প্রদায়ের দাবী পূরণ হইয় যাইবে ফলে পৃথিবীতে যুদ্ধের অবসান হইবে, 
সভ্যতার সংকটমুক্তি ঘটিবে এবং বিশ্বশাস্তির পথ স্গম হইবে। 

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক জাতি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের অধিকার পাইলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বে 
ও সংঘর্ষের অবসান ঘটিবে এবং প্রত্যেক জাতি আত্মবিকাশের পরিপুণ সুখোগ 
পাইবে । ইহা ব্যতীত শাসনকার্ধও খুব সাবলীলগতিতে অগ্রসর হইতে পারিবে । 


জতি ও জাতীয়তাবোধ ১২১ 


তৃতীয়ত:, আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি স্বীকার করিয়া লইলে দুর্বল জাতির উপর 
শত্তিশালী জাতি আর অত্যাচার করিতে পারিবে ন]। 

চতুর্থতঃ, জাতীয়তার ভিত্তিতে বড বড স্থগঠিত বাষ্টগুলি ভাঙ্গিয়৷ অসংখ্য 
ছাট ছোট রাষ্ট্র গঠন করিলে নাগরিকের মর্যাদা হ্রাস পাইবে। ভারত রাষ্ট্রের 
নাগরিক হওয়া যতখানি মর্যাদাব্যগ্তক, পশ্চিমবংগ বা বিহারের মতো ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের 
ণাগরিক হওয়৷ নিশ্চয়ই তাহার সমকক্ষ নয়। 

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ব্যবহারিক অস্থবিধা থাকার জন্য ইহাকে বাস্তবে 
কাঁধকর কর] কঠিন । 

প্রথমতঃ, এই নীতিকে কার্ধকর করিতে হইলে বহু স্থগঠিত রাষ্ট্রকে ভাঙ্গিয়া 
অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । সুইজারল্যাণ্ডে ফরাসী, জার্শানি 
এবং ইতালীয় ভাষাভাষীগণ বসবাস করে স্ৃতরাং উহাকে ভাঙ্গিয়া তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
শাষ্্র গঠন করিতে হইবে; বেলজিয়ামে ছুইটি রাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে । বর্তমানে 
ইউরোপে ২৮টি রাষ্ট্র রহিয়াছে, এই নীতিকে কার্ধকর কর] হইলে সেখানে ৬৮টি 
ণাষ্র স্থাপিত হইবে । যেখানে ২৮টি রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিরক্ষা করাই এক দুরূহ কাজ, 
সেখানে ৬০টি রাষ্ট্র হইলে, সমস্যা যে তীব্রতর আকার ধারণ করিবে সে বিষয়ে কোন 
পন্দেহ নাই। স্থৃতরাং জাতীয়তার ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন কর] হইলে বিশ্বশাস্তির পথ 
শ্বগম হওয়ার পরিবর্তে উহার পথে নৃতন বাধার স্থষ্টি হইবে । 

দ্বিতীয়তঃ, একই রাষ্ট্রে বু জাতির লোক একত্র বসবাস করায় বিভিন্ন 
াবধারা এবং সংস্কৃতির মিলনে সভ্যতা বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং সমৃদ্ধতর হইবে। 
কান জাতি বিচ্ছিন্ন হইলে পিছাইয়। পড়িবে। স্তুসভ্য এবং গতিশীল জীবনের 
জন্য বিভিন্ন জাতির একত্রে মিলিতভাবে থাকা উচিত। এই নীতি কার্ধকর 
হইলে সোবিয়েত রাশিয়া! বা মাকিন যুক্তরাষ্ট্র এরূপ উন্নত ও শক্তিশালী হইতে 
পারিত না। 

তৃতীয়তঃ, লর্ড কার্জন (097407) যথার্থ ই বলিয়াছিলেন যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের 
অধিকার হইল শীখের করাত--ইহার ছুই দ্িকই সমান বিপজ্জনক । ইহার ফলে 
জন্গণ যেমন জাতীয়তার ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে এঁক্যবদ্ধ হয় তেয়নিই অন্যান্ত 
জাতি হইতে ন্বতন্ত্র হইয়! পড়ে। কিন্তু এই স্বতন্ত্র হইবার প্রবৃত্তির কোন শেষ 
“াঁই। এই নীতিকে অধিক দূর অগ্রসর হইতে দিলে প্রত্যেকটি শহর ও গ্রামও এই 
এধিকার চাহিয়া বসিবে। মিঃ জিন্নার দ্বি-জাতি তত্বের (নাম০ 09810109 1060) 
ভত্তিতে ভারতবর্ষ, ভারত ও পাকিস্তান এই ছুইটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পডে। কিন্তু 
পতন্ত্র হইবার প্রবৃত্তি এখানেই শেষ হয় নাই। সাম্প্রতিককালে পূর্বপাকিস্তানে 


১২২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


আত্মনিয়নত্রণের দাবী প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, পশ্চিম পাকিস্তানেও পাখতুনগণ হ্বতত্ত্ 
রাষ্ট্রের দাবী তুলিয়াছে। 

চতুর্থতঃ, পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতি এমনভাবে পরস্পরের সহিত বিজডিত হইয়া 
আছে যে জাতীয়তার ভিত্তিতে রাষ্্রগঠন করা বাস্তবিকপক্ষে সম্ভব নয়। পাকিস্তান 
ইসলামী রাষ্ট্র হইলেও সেখানে বহু অ-মুসলমান নরনারী বাস করে। ভারত 
হিন্দুপ্রধান দেশ হইলেও মুসলমানদিগের সংখ্যাও এখানে কম নয়, আট কোটি। ইহ 
পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলমান অধ্যুষিত রাষ্ট্র। 

বুটিশ এতিহাসিক লর্ড এযকটন (০6০7), আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের তীত্র 
বিরোধিতা করিয়া উহাঁকে উদ্ভট এবং ইতিহাসের পশ্চাৎগতি বলিয়া বর্ণন" 
করিয়াছেন। জিমার্ণ (7107797) লিখিয়াছেন জাতীয় রাষ্ট্রের মতবাদ অষ্টমহেনর 
এবং লুখারের জাতীয় গির্জার মতবাদের পরিণতি লাভ করিবে। বার্ণাভ জোসেফেব 
(89587 ০990) মতে জাতীয়তার নীতি বিপজ্জনক মতবাদ এবং বিশ্বশাস্তিব 
পরিপস্থী। বহু জাতি পারস্পরিক সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যের সহিত একই রাষ্ট্রে বাস 
করিয়াও জাতীয় জীবনের আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিলে তবেই বিশ্বশ্বীস্তি এবং 
শৃঙ্খল! প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে । 


আদিম যুগেই মানুষ পৃথক হইয়| থাকিতে ভালবাসিত কিন্তু সভ্য জগতের মান্য 
বিচ্ছিন্ন হইয়] থাকিতে চায় ন1া। মিলিতভাবে বসবাস করিলে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত 
জাতিগুলি উন্নততর জাতির সংস্পর্শে আসিয়া উন্নতি করিতে পারিবে। সাধারণতঃ 
ছুইটি ক্ষেত্রে আত্মনিয়স্ত্রণের অধিকারকে স্বীকার করা উচিত £ (১) যখন একটি 
সমগ্র দেশ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার চাহিবে তখন এই দাবি নীতিগতভাবে 
সমর্থনযোগ্য এবং (২) যখন রাষ্ট্রের অধিবাসীদের অধিকাংশই এই অধিকার দাব 
করিবে তখন ইহাকে সমর্থন করাই যুক্তিযুক্ত । 


জাতীয়তাবাদ বনাম আন্তর্জাতিকতাবাদ : জাতীয়তাবাদ সভ্যতার 
সংকট ( 81101791187] ৬৪. 17)1911781101)81187) 2 86101191187) ৪, [09798 06 
69 1706975786107081181 ) : জাতীয়তাবাদের অর্থ হইল যে রাষ্টনৈতিক চেতনার বাব 
উদ্ধদ্ধ জনসমাজ যাহা অন্তান্ত জনসমাজ হইতে নিজেদের পৃথক বলিয়া অনুভব করে। 
প্রকৃত জাতীয়তাবোধ কখনই বিভিন্ন জনসমাজকে বিচ্ছিন্ন হইতে উৎসাহিত করে ন|। 
অপরপক্ষে সহযোগিতা এবং সহঅবস্থানের নীতির উপর ভিত্তি করিয়াই উহা! গভিহ, 
উঠে। স্থতরাং জাতীয়তাবাদ মানসিক অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত ভাবাবেগ। জাতীয়ত"- 
বাদ শিক্ষা! দেয় ভাতির প্রতিটি মানুষ জাতীম্ব জীবনের আনুগত্য শ্বীকার করিবে । 


জাতি ও জাতীয়তাবোধ ১২৩ 


যতাবাদ সম্পূর্ণ ভাবগত এবং এই ভাবগত এঁক্যের ফলে জনসমাজ অন্য জনসমাজ 
ত নিজেদের বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখিতে সচেষ্ট হয়। জাতীয়তাবোধে ভাষা, চিন্তা, 
শ, সংস্কৃতির সাদৃশ্ঠ বিভিন্ন মানুষের মনে সহযোগিতার প্রেরণা দেয়। জাতীয়তা- 
ব এই বৈশিষ্ট্য হইতে আসে রাষ্ট্রনৈতিক চেতন]। রাষ্ট্রনৈতিক চেতন! হইতে 
[ত হয় স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনের ইচ্ছ!। সবল জাতিগুলি দুর্বল জাতির উপর আক্রমণ 
টয়া তাহাদের অধীনে আনয়ন করিতে চায়। বিভিন্ন জাতির এই আত্মগরিমা ও 
কার বোধ হইতে সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবাদের স্ষ্টি হয়। ল্যাস্কির ভাষায় বলা যায়, 
৪ 20০09] 9691008, 08/010709118]) 10900100699 (67:81081072760 3170 1701)971911817,5, 
ন রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় তখনই জাতীয়তাবাদ সাত্রাজ্যবাদে পরিণত হয়। 
' সামাজ্যবাদ ও যুদ্ধবাদ হইল সভ্যতার সংকট ; এই কারণেই ববীশ্রনাথ বলিয়াছেন 
জাতীয়তাবাদ সভ্যতার সঙ্কট (২8৮10109113) 19 8, 177017809 60 01511189610) 
খেব প্রকৃতি লইয়াই বিরোধ । জাতির স্বার্থকে অক্ষুগ্ন রািবার জন্য বহুক্ষেত্রেই 
তিতে জাতিতে সংঘর্ষ দেখা দেয়। জাতীয়তাবাদ শুরু হয় ধনতন্ত্রের উদ্ভব এবং 
ন্ত্রত্ত্ররে অবসানের মধ্যে দিয়া। মুনাফার লোভে বাষ্রগুলি বিদেশের বাজারে 
[মাল বিক্রয়ের জন্য সচেষ্ট হয়। এইভাবে জাতীয় বাষ্ট্রগুলি ধীরে ধীরে অপরবাষ্্রে 
নিবেশ স্থাপন করে। স্থতরাং জাতীয়তাবাদের শেষ পরিণতি হইল সাআাজ্যবাদ ; 
 সাআজ্যবাদই সভ্যতার "সঙ্কট ডাকিয়। আনে। 


জাতীয়তাবাদ জাতিকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের প্রেরণা জোগায়। জাতীয়তাবাদ 
মন এক দিকে জাতির স্বাতস্ত্রযবোধ জাগাইয়! তোলে, তেমনি অপরদিকে অন্ঠান্ত 
তিগুলির সহিত মিভ্রতা স্থাপন করে। বর্তমান যুগে জাতিগুলির রাষ্ট্রনৈতিক, 
মাজিক ও অর্থ নৈতিক দিক হইতে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকিবার ফলে এক জাতির 
্ অপরজাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়! সম্ভবপর নয়। ল্যাস্ক (1,887) বলেন যে 
মানে বিশ্বের জাতিগুলি এতবেশী পরস্পর নির্ভরশীল যে তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ট 
গাযৌগ অপরিহার্য । পারস্পরিক সহযোগিতা ও আস্তজাতিক সহাবস্থানই প্রকৃত 
উীযতাবাদের আদর্শ। এই জাতীয়তাবাদ গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর প্রতিষ্টিত। 
ট বপ জাতীয়তাবাদ বিশ্বশাস্তির সহায়ক। ইহা! আস্তর্জাতিক আদর্শের পথ স্থগম 
রধ| থাকে। উদ্ারনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত জাতীয়তাবাদ কখনোই সভ্যতার 
কট হইতে পারে ন1। প্রকৃত জাতীয়তাবোধ মান্ষে, মান্ধষে জাতিতে জাতিতে 
[নোই বিরোধ স্থাষ্টি করে না। কিন্তু যখনই জাতীয়তাবোধ আত্মগরিমায় পূর্ণ 
'“ অপর-বাষ্ট্রের উপর হিংসাত্মক কার্ষে লিপ্ত হয়, তখনই দেখা দেয় সভ্যতার 
ট। স্বদেশ প্রীতি ও দেশাত্বৌধ একটি উচ্চ আদর্শ, কিন্ত যখন এই উচ্চাদর্শ 
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হইতে জনসমাজ ভরষ্ট হয়, তখনই দেখা দেয় পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মা 
ঘন্ব, রেষারেষি ও কলহ) এই ভ্রান্ত দেশপ্রেমের ঘারাই বিশ্বশাস্তি ক্ষুগন হয়। 
সাম্রাজ্যবাদই জাতীয়তাবাদকে বিকৃত করিয়াছে । এই সাম্রাজ্যবাদী আকা 
এক রাষ্রকে অপর রাষ্ট্র আক্রমণ করিতে উৎসাহিত করে। প্রথমে অর্থ শৈ 
ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করিয়া ধীরে ধীরে শক্তিশালী জাতি দুর্বল জাতিকে ৬ 
আনিতে প্রয়াসী হয়। ুপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়। সাম্রাজ্যবাদী রা 
অপর জাতিকে শাসন করিয়াছে । মানুষ নিজেকে ভালবাসিবে সত্যই তবে ₹ 
তাহা সংকীর্ণবপ ধারণ করে তখনই দেখা দেয় মানসিক সংকীর্ণতা। দেশপেম 
স্বদেশপ্রীতি কোন মতেই অন্যায় নয় তবে যখন এই স্বদেশপ্রেম অপর জাতির 
ছেষ, ও হিংসায় পরিণত হয় তখনই দেখ! দেয় সভ্যতার সংকট । এই প্রন্থ 
জির্মানের (4১11750 7177792) এব উক্তি উল্লেখযোগ্য “06 ০৪. 6০ 10692020 
51150 1395 61:06) 06101581150). জাতীয়তাবাদের মধ্যে দিয়াই আস্তর্জীতীয 
বাদের আদর্শ উপলব্ধি কর সম্ভবপর ৷ জান্মানী, জাপান, ইতালী প্রভৃতি « 
উগ্র জাতীয়তাবাদ ইহাদের যুদ্ধবাদী ও সাত্রাজ্যবাদীতে পরিণত করিয়াছিল । উদ 
বিকৃত জাতীয়তাবাদ জাতির প্রগতির পথ রুদ্ধ করিয়া জাতিকে ধ্বংসের পথে ল 
যায়। এইজন্যই ল্যান্কি বালন যে জাতির ক্ষমতা ও শক্তি বুদ্ধি পাইলে জাতীব 
বাদ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়। প্রথমে অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে এই জাতিগুলি নিজো! 
ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার করে; পরবর্তীকালে এই অর্থনৈতিক ক্ষমতা রাষ্রনৈতি 
ক্ষেত্রে প্রসারিত করে। ইহার ফলে জাতিগুলির মধ্যে ছন্ব ও রেষারেষি দেখা দো 
বিশ্বশাস্তি ব্যাহত হয়; ঘোর যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্ছলিত হইয়া! উঠে। জাতীয়তাবে 
আদর্শ রূপ্র গ্রহণ করিলে মানব সমাজের অগ্রগতি সম্ভবপর | উগ্ররূপ ধারণ করি! 
জাতীয়তাবাদ গণতান্ত্রিক আদর্শকে বিনষ্ট করে। সবল জাতি দুর্বল জাতির উ 
প্রভাব বিস্তার করিতে চায় । সাম্রাজ্যবিস্তারের স্পৃহা জাতীয়তাবাদকে সংক্ঠ 
পথে লইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ এই উগ্র ও বিকৃত জাতীয়তাবাদবে 
সভ্যতার সংকট বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাহার মতে আস্তর্জাতিক আগ? 
অনুপ্রাণিত না হইতে পারিলে মানব সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ ও মানব সভ্য 
অগ্রগতি কখনই সম্ভবপর নয়। সুতরাং জাতীয়তাবাদেক্ কুফল দূর করার জঁ 
আসন্তর্জীতিকতাবাদের প্রয়োজন । পৃথিবীর সকল জাতির আদর্শ সমন্বয়ের ফলে € 
সুন্দর ও সার্থক যুক্তরাষ্ট্র গড়িয়া উঠিবে। ইহার ফলে বিশ্বশাস্তি ও আস্তর্জাতিক জা 
প্রতিষ্ঠিত হইবে । স্থৃতরাং প্রকৃত ও আদর্শ জ!তীয়তাবাদ এবং আস্তর্জাতিকতাবা; 
মধ্যে কোন বিরোধ নাই। বিশ্বজনীন বোধ জাগ্রত হইলেই জাতীয়তান! 
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৷ বিনষ্ট হইবে এবং পৃথিবীতে স্থায়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে । 
জাতিপংঘ € [9828০ 01 [৪(10798 ) & প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ প্রতিষিত 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের তদানীস্তন প্রেসিডেন্ট উইলসন যে চৌদ্দ দফা শাস্তি প্রস্তাব 
পন করেন তাহার উপর ভিত্তি করিয়া! জাতিসংঘ গডিয়া ওঠে । .১৯২* সালে 
চসংঘ গঠিত হয়। তখন ইহার সদস্য সংখ্যা ছিল ৪০, উইলসনের চেষ্টা সত্বেও 
ন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে যোগদান করে নাই। সোবিষে" রাশিয়াও গোডার 
' জাতিসংঘে যোগদান করে নাই, পরে ১৯৩৪ সালে উহা! জাতিসংঘের সাস্ত হয়। 
আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় বিশ্বের কল্যাণসাধন কর! এবং যুদ্ধের ভযাবহ 
ধবংসলীল! প্রতিরোধ করিয়া! বিশ্বশাস্তির পথ স্থগম করাই 
জাতিসংঘের উদ্দেশ্ট ছিল; অবশ্ব জাতিসংঘের কোন নিজন্ব 
ব।:হণী বা! পুলিশবাহিনী ছিল ন।। 
জ/তিসংঘের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সভা! (1১৪১০17015), পরিষদ (0০911) 
এবং কর্মদপ্তর (99০:66%09৮)--4এই তিনটি ছিল প্রধান । 
সকল সদন্ত রাষ্ই জাতিসংঘের সভায় তিনজন করিয় প্রতিনিধি 
ইতে পারিত কিন্ত প্রত্যের সন্ত রা্্রের একটি করিয়! ভোট ছিল। জাতিসংঘের 
পেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ছিল পরিষদ । ১৯৩৯ সালে ইহাতে ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং 
ভবেৎ রাশিয়া এই তিনটি স্থায়ী সদম্ত ও অন্তান্ত ১১টি অস্থায়ী সদ্য রাষ্ট্র এই 
ট ১৭ জন: সদস্ত লইয়! পরিষদ গঠিত হইয়াছিল। প্রধান কর্সচিবের তত্বাবধানে 
চালিত জাতিসংঘের একটি স্থায়ী কর্মদপ্তর ছিল। সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা 
বজাতিসংঘের কর্ষদপ্তর স্থাপিত হয়। 
ইভ। ছাড়া জাতিসংঘের আরে? ছুইটি গুক্ত্বপূর্ণ অংশ ছিল-_আতস্তজাতিক আদালত 
এাস্তর্জাতিক শ্রমসংগঠন ( [7052109010178] [0900 02650158100) সংক্ষেপে 

)। ১৫ জন বিচারক লইয়! গঠিত জাতিসংঘের স্থায়ী আস্তর্জাতিক আদালত হেগ, 

স্থাপিত হয়। আতস্তর্জাতিক চুক্তি, আস্তর্জাতিক বিবাদ প্রভৃতি এই আদালতের 

[ছুক্ত ছিল। জেনেভা শহরে আস্তর্জাতিক শ্রমসংগঠনের কাধালয় স্থাপিত হয়। 
বীর সর্বত্র একই ধরনের শ্রম আইন প্রবর্তন করাই ইহার উদ্দেস্ত ছিল। 

[তিসংঘের প্রধান উদ্দেশ্ট ছিল যুদ্ধ প্রতিরোধ করিয়া পৃথিবীতে স্থায়ী শাস্তি 
ঠা করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জাতিসংঘের চরম ব্যর্থতার নিদর্শন । জাতিসংঘের 
ব্যর্থতার কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ, আস্তর্জাতিক 
নিয়মভংগকারী কোন রাষ্ট্রকে আদেশ পালনে বাধ্য করিবার 
চা জাতিসংঘের ছিল না। ইতালী আবিসিনিয়া! আক্রমণ করিলে জাতিসংঘ 


া 


গসমূ 


টা কারণ 
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ইতালীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বয়কট জারি করে কিন্তু এই বয়কট ইত্রা 
উপর কোনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ, পৃথিবীর সকল 
ইহাতে যোগদান করে নাই। মাকফিন যুক্তরাষ্ট্র যোগদান না! করায় গোঁভা তই" 
জাতিসংঘ দুর্বল থাকিয়া যায়। তৃতীয়তঃ, জাতিসংঘের অস্ততূত্তি রাষ্ট্‌ 
সমানাধিকার ছিল না। চতুর্থ তঃ, জাতিসংঘ ভার্সাই চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠি ৩। 
কিন্তু ভার্সাই চুক্তি যাহাদের মধ্যে চাপাইয়! দেওয়া! হইয়াছিল তাহাদের মধে) 
অসন্তোষের স্ষ্টি হইয়াছিল। 

বিশ্বশাস্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ ব্যর্থ হইলেও অন্যান্ত ক্ষেত্রে ইহা উল্লেখ 
সফলতা৷ অর্জন করিয়াছিল। আস্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের প্রচেষ্টায় শ্রযিক 
অবস্থার উন্নতি হইয়াছে, বিশ্বসংস্থার মাধ্যমে (আনল্‌০) সংক্রামক ব্যাধির প্রতি 
এবং বিভিন্ন রোগের গবেষণা, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক ্ 
দাসত্ব প্রথার সম্পূর্ণ অবসান প্রভৃতি বছু কল্যাণকব কাজের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ প্রশং 
সাফল্য অন করে। 


সম্মিজিত জাঁতিপুঞ্জ (071690. 81০78) £ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চির অং 
ঘটাইয় স্থায়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্টে ১৯১০ সালে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের তদান 
প্রেসিডেপ্ট উইলসনের ১৪ দফা শাস্তি প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করিয়া লীগ অফ ( 
€ [98859 ০01 138619209 ) গঠিত হয়। কিন্তু ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ স্ুঞ্ক 
এই প্রতিষ্ঠানের পতন ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ আণবিক নৃশংসতা আ 
মানুষকে আতংকগ্রস্ত করিল। একই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ বসান ঘটাইয়া বি 
প্রতিষ্ঠার জন্য যে আস্তর্জাতিক সংস্থার স্থষ্টি হইল তাহার পশম সম্মিলিত জাতিপুঃ 

১৯৪৪ সালে আমেরিকার ভাশম্বারটন ওকৃম নামক স্থানে যে বিভিন্ন মিত্র 
রাষ্ট্রের প্রতিনিধি লইয়1 সম্মেলন বসে তাহাতেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্ধ স্থাপনেব 
গৃহীত হয়। অবশেষে ১৯৪৫ সালে ৫১টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ মিলিয়া আমেরি 
সানফ্রান্সিসকো শহরে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মিলিত জাতিপুণ্রের প্রতিষ্ঠা করে । 

সম্মিলিত জাতিপুধ্ধের চার্টারে ১১১টি ধার1 রহিয়াছে। চার্টারের প্রন্ত' 
(7১7587016 ) এই সংস্থার মৌল উদ্দেশ্য বর্ণন। কর] হইয়াছে। 

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল লক্ষ্য হইল পৃথিবীতে যুদ্ধের অবসান ঘটাইযা 
আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয়তঃ, নখন 
সমানাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা করা ইহা 
তম উদ্দেশ্া। তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ অপরিহার্য হইলে শাস্তিপু 






মুল উদ্দেষ্য 


জাতি ও জাতীয়তাবোধ ১২৭ 


উহার মীমাংসা! করিতে হইবে । চতুর্থতঃ, ইহা পরাধীন জাতিসমৃহকে স্বাধীনতালাভে 
সহায়তা করিবে । পঞ্চমতঃ, বিভিন্ন ব্রাষ্ট্রেরে মধ্যে ইহা সহযোগিতা এবং সৌহাদ্য 
গডিয়1 তুলিতে সাহায্য করিবে এবং পরিশেষে আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় বিশ্বের 
গর্থ নৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা করিবে ।. 

অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যে সকল রাষ্ট্র যুদ্ধ করিয়াছিল তাহার! সম্মিলিত জাতিপুণ্ধের 
,ল সদশ্য; উহাদের সংখ্যা ছিল ৫১। ১৯৬১ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্ধের সদন্য সংখ্যা 
বিল ১০৪, ভারত জাতিপুঞ্জের একজন মূল সদস্ত। পৃথিবীর যে কোন শাস্তিকামী 
বাষ্ট্র ইহার সদস্য হইতে পারে। সদস্য রাষ্ট্রকে সম্মিলিত জাতিপুগ্ধের চার্টারে উল্লিখিত 
নিয়মাবলী মানিয়া চলিতে হইবে এবং সদন্যের দায়দায়িত্ব পালন করিতে হইবে । 
'নরাপত্তা পরিষদের স্থপারিশ অনুসারে সাধারণ সভায় সদশ্যদের দুই তৃতীয়াংশ 
:ভাটে সমথিত হইলে নৃতন সদস্ গ্রহণ করা হর। 

জাতিপুঞ্জের প্রধান বিভাগ হইল ছয়টি__সাধারণসভা, নিরাপত্তা পরিষদ, 
কর্মদপ্তর, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ এবং আস্তর্জাতিক 
'বচারালয়। 

[এক] সাধারণ সন্ভা €(09709781  48881000]5 ) £ জাতিপুণ্ডের সকল 
সদস্য লইয়া! সাধারণ সভা গঠিত। প্রত্যেক রাষ্ট্র সাধারণ সভায় পাঁচজন করিয়া 
স্দস্ত পাঠাইতে পারে কিন্তু প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটি করিয়া ভোট থাকিবে । এই 
স্ভার নিয়মিতভাবে বৎসরে একবার করিয়! অধিবেশন বসে ; বিশেষ অধিবেশনেরও 
পাবস্থা রহিয়াছে । সভা নানা বিষয়ে আলোচনা! ও স্থুপারিশ করিতে পারে। 
প্রতিষ্ঠার সময় ইহার সদস্য সংখ্যা ছিল ৫১, এখন উহা! বাড়িয়া শতাধিক হইয়াছে । 

[ছুই] নিরাপত্তা পরিষদ (99০৯০$5 0081801))£ নিরাপত্তা পরিষদ 
হইল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সর্বাধিক গ্ররুত্বপূর্ণ বিভাগ। আস্তর্জীতিক শাস্তি ও 
পিরাপত্তা রক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ইহার উপর স্তস্ত রহিয়াছে। ইহার সাস্য সংখ্যা হইল 
১১ জন, তন্মধ্যে পাঁচজন স্থায়ী সদস্য এবং বাকী ছয়জন হইল অস্থায়ী সদস্ত। মাঁকিন 
যুক্তরাষ্ট্র, ইংলওড, সোবিয়েত রাশিয়া, ফ্রান্স এবং জাতীয়তাবাদী চীন এই পাঁচটি 
গ্ারী সদশ্য। প্রত্যেক স্থায়ী সদশ্তের ভিটে! (৮৪6০) অর্থাৎ নাকচ করিয়া দিবার 
ক্ষমতা রহিয়াছে । অস্থায়ী সদন্যগণ সাধারণ সভা কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত 
হণ। কার্ধকাল শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই অস্থায়ী সদস্যকে পুত্ননিবাচন কর! 
১লে না। কিছু সময় অতিবাহিত হইবার পরই পুনরায় নির্বাচন করা যাইবে । 

[তিন] অর্থনৈতিক ও সামজিক পরিষর্ধ (7:০9201010 ৪00 9০611 
€০৪)011)3 নিরাপত্ত। পরিষদের উদ্দেশ্য বিশ্বকে যুদ্ধের আতংক হইতে মূক্ত করা, 


১২৮ ধাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


আর অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদের উদ্দেস্ট হইল বিশ্বকে অভাব হইতে মুক্ত কর! । 
একজন লেখকের ভাষায় ইহা হইল বাচাল নিরাপত্তা পরিষদের নীরব যমজ । 
সাধারণ পরিষদ দ্বার! তিন বৎসরের জন্য মনোনীত ১৮ জন সদন্ত লইয়া অর্থ নৈতিক 
ও সামাজিক পরিষদ গঠিত। সম্প্রতি সদস্য সংখ্যা বাড়াইবার নীতি গ্রহণ কর" 
হইয়াছে। বৎসরে অন্ততঃ তিনবার এই পরিষদের অধিবেশন বসে ; ইহা কেবল 
স্থপারিশ করিতে পারে। 

সম্মিলিত জাতিপুধের সনদের ৫৫নং ধারায় বলা হইয়াছে অর্থনৈতিক « 
সামাজিক পরিষদের দায়িত্ব তিনটি £ 

(ক) জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, পূর্ণনিয়োগ ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং অর্থনৈতিক 
ও সামাজিক উন্নতি বিধান করা) 

(খ) আস্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং স্বাস্থ্য-সংক্রাস্ত সমশ্ত।র সমাধান ; 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আস্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি কর]; 

(গ) জাতি-ধর্ম-ভাষ! এবং নরনারা নিবিশেষে প্রত্যেকের জন্য মানবতার অধিকাব 
এবং মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধ। স্ষ্টি করা; 

এই পরিষদ বিভিন্ন কমিশন, স্থায়ী কমিটি, অস্থায়ী কমিটি এবং সংস্থার মাধ্যযে 
কার্ধ পরিচালন। করে । 

[চার] আন্তর্জাতিক বিচারালয় (07%1)810708] 0০9৮৮ 01 5810০) : 
আস্তর্জাতিক বিচারালয় ১৫ জন সদস্য লইয়া! গঠিত। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যগণ 
এই বিচারালয়ে মামলা রুজু করিতে পারেন। কেবলমাত্র কোন রাষ্ট্রই এই বিচারালয 
ব্যবহার করিতে পারে -কোন ব্যক্তিবিশেষ নয় ; বিশেষ ক্ষেত্রে সদস্য নয় এনপ রাষ্ট্রও 
আস্তর্জীতিক বিচীরাঁলয় ব্যবহার করিতে পারে। জাতিপুঞ্জের সংবিধানে উল্লিখি: 
যে কোন বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে এই বিচারালয়ে তাহার বিচার প্রার্থনা করা যায় 
বিচারক্গণ আস্তর্জীতিক আইনাহ্থসারে বিচার করিয়া থাকেন। জাতিগুথের সন 
অনুসারে ইহার প্রত্যেক সদস্য বিচারালয়ের রায় মানিয়! চলিতে বাধ্য। 

[ পাচ] অছি পরিষদ (1%08698181) 0০87061] ) : জাতিপুঞ্ের তত্বাবধানে 
কতকগুলি অন্থন্নত দেশ শাসিত হয়। ইহাদ্দিগকে স্থায়ত্বশাসনের উপযোগী করিয় 
তুলিবার দায়িত্ব জাতিপুঞ্জ গ্রহণ করিয়াছে । অছি পরিষদ এই সকল অছি অঞ্চ 
তত্বাবধান করিয়! থাকে। নিরাপত্বা পরিষদের স্থায়ী সদস্য, ও সাধারণ সভা কর্তৃৎ 
নির্বাচিত সদশ্য লইয়! অছি পরিষদ গঠিত হয়। 

[ছয়] কর্মদগ্তর (09 99০79682186) ২ সশ্মিলিত জাতিপুগ্ের একা 
কর্মদণ্তর রহিয়াছে। জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেলই হইলেন প্রধান কর্মকর্তা 


জাতি ও জাতীয়তাবোধ ১২৯ 


নিরাপত্তা পরিষদের সথপারিশ অন্ুসারে সাধারণ সভা কর্তৃক তিনি পাঁচ বৎসরের জন্য 
নিযুক্ত হন এবং কার্ধকাল শেষ হইলে তিনি পুননির্বাচিত হইতে পারেন। জাতিপুঞ্জের 
“্তমান সেক্রেটারী জেনারেল হইলেন উথাণ্ট। 
মূল্যায়ন ( দ5৪108600 ): অভিযোগ কর হয় যে জাতিপুঞ্জ তাহার ঘোষিত 
উদ্েশ্ঠগুলিকে সফল করিতে পারে নাই। মারণ যুদ্ধের অবসান ঘটাইয় স্থায়ী 
িশ্বশাস্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জাতিপুঞজ গঠিত হইয়াছিল কিন্তু তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আতংক 
এখনো দুর হয় নাই। 
কাশ্রীর সমস্তা, ভিয়েতনাম সমস্যা, আপব-ইআ্াইল সমস্তা প্রভৃতি আস্তর্জীতিক 
ববোধগুলির মীমাংসা ইহা! করিতে পারে নাই। মানবতার মৌলিক অধিকারের 
মহান আদর্শ ঘোষিত হইলেও তাহা সবত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার 
।,গ্লতকায় সরকার অ-শ্বেতকায় মানুষগুলিকে এখনো! মান্থষের মর্যাদা দেয় নাই। 
শশ্বের পরাধীন জাতিসমূহ এখনো স্বায়ত্ুশাসনের অধিকার'পায় নাই। পরিশেষে, এই 
হভিযোগও আন হয় যে, ইহা সকল রাষ্ট্রের সমানাধিকারের নীতি স্বীকার কারলেও 
গাচটি বৃহৎ শক্তিকে ভিটো প্রয়োগের ক্ষমতা দিয় কার্ধতঃ পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে 
উহাদের প্রাধান্ত দিয়াছে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অসহযোগিতার দরুন জাতিসংঘের 
পঠণ হয়, আর সোভিয়েত রাশিয়ার অসহযোগিতার ফলে জাতিপুঞ্রের কার্কর ক্ষমতা! 
হাদ পাইয়াছে; কোণ রাষ্ট্র জাতিপুণ্রের নির্দেশ মানিয়! চলিতে বাধ্য নয় । 
ক্রি থাকিলেও এবং ইপ্সিত উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হইলেও জাতিপুপ্রের অবদানও 
সাঁথান্ত নয়। কোরিয়া-সমন্তা, সিরিয়! ও লেবানন সমস্যা, স্থয়েজখাল সংস্কা, কংগে! 
সমস্যা এবং ভারত ও পাকিস্তান সমস্যার সমাধানে জাতিপুঞ্জ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ 
জগ জাতিপুঞ্জের রাষ্ট্রনৈতিক কাজের সফলতা সম্পর্কে মতবিরোধ থাঁকিলে ও 
াজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উহার বিপুল অবদান সম্পর্কে দ্বিমত নাই। 
আন্তর্জীতিক শ্রম সংস্থা (1,0), বিশ্বস্াস্থ্য সংস্থা (ডা70), খাছা ও কৃষি সংস্থা (৬০), 
মান্তর্জাতিক ব্যাংক (1787), আন্তর্জাতিক অর্থভাগ্ডার (114), জাতিপুঞজ শিক্ষা 
বন এবং সাংস্কৃতিক সংস্থা (ঢবচ1300) প্রভৃতি এজেন্সির মাধ্যমে জাতিপুঞ্জ তাহার 
মাজিক ও অর্থনৈতিক দায়িত্বসমূহ পালন করিতেছে। 
জাতিপুপ্ধের ভবিষ্যতের উপর মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। 
তিপুঞ্জ ব্যর্থ হইলে মানুষের জীবনে দ্রাকুণ দুঃসময় ঘনাইয়া আসিবে । সংকীর্ণ 
[তীয়তাবাদ পরিত্যাগ করিয়া মানুষ আস্তর্জীতিকতার চেতন1 উপলব্ধি করিলে তবেই 
ঃপুণ্বের “একজাতি একপ্রাণ, একতার” মহান আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হইবে। 
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বিষয়বস্তু £ নাগরিক কাহাকে বলে -নাগরিকত! অর্জনের পদ্ধতি _-নাগরিকতাব 
বিলোপ -_ স্থনাগবিকতা-_ হ্থনাগরিকতার পথে বাধা--ভাবতীয় নাগরিকতার বৈশিষ্ট 
_-ভাবতীয় নাগরিকত। অর্জনেব পদ্ধ ত--১৯৫৫ সালের ভারতীয় নাগরিকত। আইন । 
নাগরিক কাহাকে বলে (01521710501 01615918181) )£ সাধারণ লোক 
নাগরিক বলিতে নগরের অধিবাসীকে বুঝায়। কিন্তু রাষ্্রবিজ্ঞানে “নাগরিক” শব্বটি 
এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। দার্শনিক এ্যরিষ্টটল “নাগরিক” শব্টি সংকীর্ণ 
অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার মতে রাষ্ট্রের শাসনকার্ষে ষে প্রত্যক্ষভাবে অএ 
গ্রহণ করিতে পারে, তাহাকেই নাগরিক বল! হইবে। প্রাচীন গ্রীসে কারিগর 
(14601১80308), ক্রীতদাস এবং সাধারণ শ্রমিক নাগরিক বলিয়া গণ্য হইত ন|। 
বর্তমান যুগে নাগরিক শব্দটির অর্থ বদলাইয়া গিয়াছে। অধ্যাপক ল্যাক্কির মতে 
মাজ কল্যাণের জন্য বিচারবুদ্ধির প্রয়োগই হইল নাগরিকতাঁর বৈশিষ্ট্য । অন্যভাবে 
বলা যায় ষে নাগরিকগণ হইল রাষ্ট্রের সদস্য, ইহাদের লইয়াই রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং 
রাষ্ট্র ইহাদের অধিকার বক্ষার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকে । 
নাগরিক হইতে বিদেশীকে ৫8)1923) পার্থক্য করা প্রয়োজন । নাগরিক রাষ্ট্র 
সদশ্য বলিয়। রাষ্ট্রের প্রতি তাহার স্থায়ী আনুগত্য থাকে আর ইহার পরিবতে মে 
রাষ্ট্রের নিকট হইতে সামাজিক এবং রাষ্রটনতিক অধিকারলমূহ ভোগ করিয়া থাকে। 
অপরপক্ষে বিদেণী হইল অপর কোন রাষ্ট্রের সদস্য, অবস্থ যে রাষ্ট্রে সে, সাময়িক 
ভাবে বাস করিতেছে তাহার প্রতি তাহাকেও আম্ুগত্য প্রদর্শন করিতে হয় কিন 
তাহার স্থায়ী আনুগত্য থাকে নিজ রাষ্ট্রের প্রতি । বিদেশীরা সামাজিক অধিকার 
ভোগ করিতে পারে কিন্ত তাহাদের কোন বাষ্্নৈতিক অধিকার থাকে না। 
নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে কেবলমাত্র অধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারেই পার্থক্য থাকে 
না, কর্তব্যের ব্যাপারেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যুদ্ধের দম] 
ভারত সরকার তাহার নাগরিকগণকে যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য করিতে পা 
কিন্ক বিদেশীদিগকে পারে না। বিদেশীদের ছুই ভাগে ভাগ করা যায়-__মিত্রপক্গীঃ 
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বিদেশী (দ্লা?50815 ৪11908) এবং শক্রপক্ষীয় বিদেশী (7]09775 811908); যে সকল 
নিদেশী রাষ্ট্রের সহিত কোন বিবাদ থাকে না তাহার নাগরিকদের মিত্রপক্ষীয় বিদেশী 
বগা হয়। উদাহরণস্বক্ূপ ভারতে বসবাসকারী আমেরিকান বা! বুটিশদের কথা বলা 


ৰ যায়। আর যে সকল বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত বিবাদ থাকে তাহার নাগরিকদের শত্রু- 
পক্ষীয় বিদেশী বল] হয়; উদাহরণম্বরূপ, ভারতে বসবাসকারী চীনাদের কথা উল্লেখ 
করা যায়। 
কখনো! কথনে। বিদেশীদ্িগের উপর বিশেষ বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়; যেমন 
তাহাকে পুলিশের নিকট নাম রেজিদ্রি করিতে হয়। বিদেশী কোন দুষ্ধার্য করিলে 
৭1& তাহাকে বহিষ্কার করিয়া! দিতে পারে । 
সাধারণতঃ নাগরিক ছুই ধরনের হয়__জন্মন্ত্রে নাগরিক এবং অনুমোদন সিদ্ধ 
নাগরিক। এই ছুই ধরনের নাগরিকদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য করা 
হণ। মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে অন্থমোদনস্ত্রে নাগরিকত্ব লাভ করিলে সেই ব্যক্তি 
রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হইতে পারিবে ন]। 
নাগরিকত। অর্জনের পদ্ধতি 01099৪ ০01 1,60017106 01612010801) £ 
নাগরিকতা৷ অর্জনের দুইটি পদ্ধতি রহিয়াছে-__জন্ন স্ত্রে (35 7017]. ০৮ 79৪০9) এবং 
রাষ্কতক অনুমোদন দ্বারা (5 10779] £79) ) জন্মস্থত্রে নাগরিকতা লাভ করিলে 
তাহাকে স্বাভাবিক নাগরিক (৮৪:৪] 0০070. 0101891) বলে আর অনুমোদন দ্বার! 
্ রাষ্ট্রের নাগরিককে নাগরিক করা হইলে তাহাকে অন্থমোদিত নাগরিক (%৮০- 
211960. 01612917) বলে । 
জন্মন্ত্রে নাগরিকতা লাভের দুইটি পদ্ধতি আছে-_জশ্নীতি (0৪ 90178) 
বং জন্মস্থান নীতি ((53 ৪০11 ০৮ ৪ [,০91) জন্মনীতি অনুসারে সন্তান যে 
টেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন. সে পিতার রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করিয়া থাকে । 
কজন ভারতীয় নাগরিকের সন্তান মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করিলেও এই নীতি 
মুসারে সে ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে গণ্য হইবে। অপরপক্ষে জন্মস্থান, নীতি 
সারে সন্তান যে রাষ্ট্েই জন্মগ্রহণ করিবে সে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবেই গণ্য 
ঈবে, তাহার পিতা সেই রাষ্ট্রের নাগরিক না হইলেও কিছু আসে যায় না। এই নীতি 
শ্নারে একজন ভারতীয় নাগরিকের সন্তান যদি ফ্রান্সে জন়গ্রহণ করে তবে সে 
রাপীদেশেরই নাগরিক হইবে, পিতার রাষ্ট্রের নাগরিকতা পাইবে না। 
জমস্থান নীতি অপেক্ষা জন্মনীতি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়। ধরা 
ক, এক ব্যক্তির পৃথিবীর বিভিন্ন পাঁচটি রাষ্ট্রে পাচটি সন্তানের জন্ম হইয়াছে, এপ 
বস্কার তাহার পাঁচটি সন্তান পাচট বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক হইবে; ইহাতে এক 
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উদ্ভট অবস্থার স্থষ্টি হইবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কোন একটি নীতি অনুস্থত ই 
ন1। কোন কোন রাষ্ট্র উভয় নীতিকেই গ্রহণ করিয়াছে; ভারত জন্মনীতি এব 
জন্মস্থাননীতি উভয়কেই ম্বীকার করিয়াছে । 

অন্ুমোদনসিদ্ধ উপায়ে বিদেশী কোন রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করিতে পাবে 
স্ত্রীলোকগণ বিবাহের ছারা-ম্বামীর রাষ্ট্রের নাগরিকত লাভ করে, সম্পত্তি ক্রয় কবি 
দীর্ঘকাল বসবাস করিয়া, সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিয়া বা সৈন্তবাঁহিনীতে যোগদান 
করিযা নাগরিকতা লাভ করা যায়। এই সকল ক্ষেত্রেই ব্যক্তিকে লিখিততাবে 
সংশিষ্ট কতৃপিক্ষের নিকট আবেদন করিয়া রাষ্ট্রের সম্মতি আদায় করিতে হয়। 

অন্থমোদনসিদ্ধ নাগরিক পূর্ণ (97:89) অথবা আংশিক (7386151) হইতে পাবে 
যে রাষ্ট্র জন্মস্থত্রে নাগরিক এবং অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকের মধ্যে কোনরূপ পান 
করে না তাহাকে পূর্ণ নাগরিকতা বল হয়। ভারতে জন্ান্ত্রে নাগরিক এ 
অন্থমোদনসিদ্ধ নাগরিকের মধ্যে কোনবপ পার্থক্য কবা হয না। অপবপে 
যে রাষ্ট জন্মস্থত্রে নাগরিক এবং অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকের মধ্যে পাথক্য ক 
সেখানে অস্থমোৰন লিদ্ধ নাগরিক আংশিক নাগরিকতার অধিকারী হয। মাকি' 
যুক্তরাষ্ট্রে জম্মহথত্রে নাগরিক এবং অন্থমোদনসিদ্ধ নাগরিকের মর্যাদায় পার্ক 
কবা হয। অন্থুমোদনসিদ্ধ নাগবিক মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বাষ্্রপৃতি অথব। উপরাষ্ট্রপা 
পর্দপ্রার্ধী হইতে পাবে ন]। 

নাগরিকভার বিলোপ £ (79700108610) 01 01625181910) £ নানাভা; 
নাগরিকতার বিলোপ ঘটিতে পারে। প্রথমতঃ) কোন ব্যক্তি শ্বেচ্ছায এক বাঁচে 
নাগরিকতা পরিত্যাগ করিয়া অন্ত রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে পারে। দ্বিতীৎত 
গ্রীলোকের অন্য বাষ্টেব নাগরিককে বিবাহ করিলে স্বামীর রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাং 
করে এবং নিজ বাষ্ট্রের নাগরিকত। হারায় কারণ এক ব্যক্তি একই সময়ে একার 
রাষ্ট্রের নাগরিক থাকিতে পারে ন।। তৃতীধতঃ, কতকগুলি গুরুতর অপরাধ কিক 
যেমন সেন্তদল হইতে পলায়ন, দেশপ্রোহিতা প্রভৃতি কারণে ব্যক্তি:নাগবিকত 
হারায়। চতুর্তঃ, বিদেশী রাষ্ট্রের সম্মানন্থচচক উপাধি, গ্রহণ করিলে, বিদ্ 
সম্পত্তি ক্রয় করিলে অথবা দীর্ঘকাল যাবৎ নিজরাষ্ট্রে অনুপস্থিত থাকিলে নাগরিকতা 
বিলোপ ঘটিতে পারে। 

অুনাগরিকতা (0০০৫ 01615875717) $ রাষ্ট্রকে সুন্দর করিয়। গভিয়৷ তুলি 
হইলে স্থনাগরিকের প্রয়োজন । গণতন্ত্র জনগণ শাসিত সরকার-_জনগণের দোষ! 
শাসনকার্ধে প্রতিফলিত হইবে। গণতন্ত্রকে আদর্শ শাসন ব্যবস্থা করিতে হই 
নাগরিকদিগকেও সমুচ্চ গুণের অধিকারী হইতে হইবে। প্রাচীন গ্রীকগণ সুনাগবিব 


নাগরিকতা ১৩৩ 


এবং সৎ মান্থষের মধ্যে কোন পার্থক্য করে নাই। তাহাদের মতে ভালো লোকই 
ভালো নাগরিক হইতে পারে । 
বত্তমানযুগে স্থনাগরিকতার ধারণা কিছু পরিবতিত হইয়াছে । অধ্যাপক ল্যাস্কিব 
মতে নাগরিকত। হইল সমা'জকল্যাণের জন্ঠ নাগরিকের বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ । স্থতরাঁং 
সুনাগরিক শুধুমাত্র নিজের কল্যাণের কথাই চিন্তা করিবে না, সমাজের কল্যাণের 
কথাও ভাবিবে ; তাহাকে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হইতে হইবে এবং তৃতীয়তঃ, বাস্তবক্ষেত্রে 
সেই বিচারবুদ্ধিকে প্রয়োগ করিবার মতো বুদ্ধিমত্তা তাহার থাকিবে । 
লড” ব্রাইসও স্থনাগরিকের তিনটি অনুরূপ গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, 
বিচারবুদ্ধি (10911189099), আত্মসংযম (991 ০০০70] ) এবং বিবেক (00. 
৪০102০9), প্রথমতঃ স্থনাগরিককে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হইতে হইবে । বর্তমানকালে 
বাষ্টনৈতিক, অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক সমস্যাগুলি জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। 
উহাদের সঠিকভাবে বুঝিবার এবং বিশ্লেষণ করিবার জন্য নাগরিকের উপযুক্ত বিচারবুদ্ধি 
না থাকিলে অসংখ্য সমস্যার মাঝে নাগরিক সহজেই বিভ্রান্ত এবং বিষুঢ় হইয়া 
দিশাহারা হইয়া পড়িবে। ইহাতে নাগরিক শুধু তাহারই নয়, সার! দেশের বিপদ 
ডাকিয়া আনিবে; বিচারবুদ্ধিকে উন্নত করার জন্ত শিক্ষার প্রয়োজন । 
জুনাগরিকতার পথে বাধা (81700780698 €0 0০০৫. 01612908111 ) 2 
নর্ড ব্রাইস স্থনাগরিকতার পথে তিনটি প্রধান প্রতিবন্ধকের উল্লেখ করিয়াছেন__ 
উদ্ভমহীনতা, ( [700191909 ) ব্যাক্তিগত স্বার্থপরতা (10815969 9911 1769:996 ) এবং 
ধশীয় মনোভাব (85 506), 
উদ্যমহীনত। বলিতে বাষ্্ীয় ব্যাপারে নিলিপ্ততা, ওদাসীন্য এবং উৎসাহের অভাব 
বুগাথ ; নাগরিক যদি রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম এবং সমস্তা। সম্পর্কে উদাসীন হয় তাহা হইলে 
বা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে । সকলের দায়িত্ব বিশেষ কাহারে দায়িত্ব নয় এই ধারণায় 
কেহ কর্তব্যে উৎসাহ দেখায় না। নাগরিকের উদ্ভমহীনত। নানাভাবে প্রকাশ পায়; 
স শিবশচনের সময় ভোটদান করে না, রাষ্্ীয় ব্যাপারে উদাসীন হইয়া পডে, দেশের 
মস্তা লইয়া চিন্তা করে না, নিজের মতকে সত্য জানিয়া তাহার জন্ত সংগ্রাম করিতে 
ণ না, অধিকার বিপন্ন হইলেও উদাসীন থাকিয়া যায় এবং দেশ আক্রান্ত হইলেও 
বকারকে সহায়তা করিতে অগ্রসর হয় না। পৌরচেতন! সদা জাগ্রত ন1 থাকিলে 
াসনব্যবস্থা। নিম্নগামী হইবে, এবং ব্যক্তিস্বাধীনত! বিপন্ন হইবে কারণ সদা সতর্ক 
ই স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ। 
কয়েকটি কারণে বর্তমান যুগে নাগরিকের এই উগ্ঘমহীনতা। প্রবলভাবে বৃদ্ধি 
[ইগাছে। প্রধমত:, রাষ্ট্রের বিশাল আয়তন উগ্ভমহীনতার প্রধান কারণ। প্রাচীন 


১৩৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


গ্রীসের নগর রাষ্্রগুলি আয়তনে ছোট ছিল বলিয়া সকল ব্যক্তিই শাসনকার্ধে প্রত্যক্ষ 
ভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারিত। ইহ রাষ্ট্রনৈতিক চেতন! সম্প্রসারণের খুবই 
উপযোগী। কিন্তু বর্তমানকালে রাষ্ট্রগুলির আয়তন বৃহৎ, জনসংখ্যা বিশাল। «ই 
অবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় কার্ষে অংশ গ্রহণ কর! প্রত্যেকের পক্ষে সম্ভবপর নষ। 
বিশাল জনসমুদ্রের মধ্যে ব্যক্তি নিজেকে নেহাৎ নগণ্য বলিয়৷ মনে করে। কোটি কোটি 
ভোটদাতাদের মধ্যে সে মাত্র একজন, তাহার ভোটের মূল্য কতটুকু--এই বোধ মানবে 
নিরুৎংসাহ করিয়া তোলে। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রনৈতিক, কার্ধকলাপ অপেক্ষা সাহিত্য, 
বিজ্ঞান, খেলাধূলা ও আমোদপ্রমোদ মানুষের মনকে অধিকতর আকর্ষণ কথে। 
এই সকল বিষয়ে অতিরিক্ত উৎসাহ লওয়ার ফলে মানুষ ম্বাভাবিকভাবেই বাষ্রনৈত্তি 
ব্যাপারে উদাসীন হুইয়া পডিতেছে। ফুটবল খেলার মাঠ এবং কোন নেতার জাত" 
সমস্যা সম্পর্কে বক্তৃতা এই ছুইএর মধ্যে নিবঁচনের প্রশ্ন উঠিলে দেখা যাইবে 
অনেকেই খেলার মাঠকে অগ্রাধিকার.দিবে। তৃতীয়তঃ, বর্তমানকালে জীবনসংগ্রাহ 
টিকিয়। থাকার সমস্যা কঠোর এবং তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। জীবনধারশ্ 
উপযোগী পর্যাপ্ত আয় করিতেই মান্থষের জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় হইয়৷ যা 
রাষ্থীয় সমস্যা লইয়] মাঁথ! ঘামাইবার মতো পর্যাপ্ত অবসর তাহার কোথায়? 


স্থনাগরিকতার পথে দ্বিতীয় অন্তরায় হইল ব্যক্তিগত স্বার্থপরত1। সংকীর্ণ ব্যক্তি- 
স্বার্থের দ্বার! প্রলুব্ধ হইয়! নাগরিক কথনে। কখনে! রাষ্ট্রবিরোধী অথবা সমাজবিরোধা 
কাজ করিতে পারে। রাষ্ট্রীয় নেতৃবর্গ অনেক সময় তাহাদের ক্ষমতাকে ব্যক্তিগত 
স্বার্থসাধনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করিতে পারে। এইরূপ অবস্থায রাষ্ট্র অধঃপতন 
অনিবাধ। মানুষ সমাজবদ্ধ জীবনযাপন করে বলিয়৷ দেশের বৃহত্তর স্বার্থের পবি- 
প্রেক্ষিতে তাহার নিজ স্বার্থকে বিচার করিতে হইবে । যদি সমাজের স্বার্থ এব' 
ব্যক্তিস্বার্থের মধ্যে ছন্দ উপস্থিত হয় তাহা হইলে ব্যক্তিকে তাহার স্বার্থত্যাগ কবিতে 
হইবে নতুব! রাষ্ট্রের অগ্রগতি ব্যাহত হইবে। ব্যক্তিগত স্বার্থ নানাভাবে প্রকাশ গাং। 
যেমন ভোট বিক্রয়, উৎকোচ গ্রহণ, ভোট দানের বিনিময়ে লাইসেন্স এবং পারমিট 
পাওয়ার ব্যাপারে সুবিধালাভ, রাষ্ট্রীয় নেতাদের ক্ষেত্রে আত্মীষন্বজনদের চাকুখীর 
ব্যাপারে স্থযোগ দান প্রভৃতি ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার উদাহরণ । 

স্থনাগরিকতার পথে তৃতীয় বাধা হইল দলীয় মনোভাব। দলীয় মনোভাব ব্যক্তি 
গত শ্বার্থপরতার একটি রূপ ছাডা আর কিছুই নয়। দলপ্রথ| ব্যতীত গণতন্ত্র চণিতে 
পারে না। দলপ্রথা নাগৰিককে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমন্যাগুলি বুঝিতে সহাবত 
করে, রা্রনৈতিক কাজ করিতে উৎসাহ দেন এবং রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার স্থষ্টি কবে। 
কিন্ত দল যখন তাহার সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্ঠ সমাজ কল্যাণের মার 


নাগরিকতা! ১৩৫ 


আদর্শ হইতে বিচ্যুত হুইয়৷ পডে তখন ইহার সকল গুণই নষ্ট হইয়া যায়। দলীয় 
সংকীর্ণতা নাগরিককে বিভ্রাত্ত করির! তাহার সত্য দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়! জাতীয়- 
জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের অন্তরায় হইয়া ঈীভায়। দল তখন মুষ্টিমেয় ব্যক্তি অথবা 
শ্রেণী স্বার্থ চরিতার্থ করিবার যন্ত্র হইয়া পডে। জাতীর স্বার্থের উর্ধে দলীয় স্বার্থ স্থান 
লাভ করে। অতিরিক্ত এবং বিকৃত দলীয় মনোভাবের ফলে দলীয় স্বার্থকে জাতীয 
স্বাথ অপেক্ষা বড় করিয়! দেখা হয় এবং দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্ট জাতীয 
স্বাথকে পর্যস্ত বিসর্জন দেওয়1 হয়, ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত বাষ্টনৈতিক দল তাহার উদ্দেশ্য : 
সিদ্ধির জন্য দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ বিষ ছড়াইতে এতটুকু ইতত্ততঃ করে ন1। 

পরিশেষে, অশিক্ষা 'স্থনাগরিকতার পথে একটি বিশেষে অস্তরায় বলিয়া! বিবেচিত 
হ। শিক্ষাই নাগরিককে তাহার কর্তব্য পালনে এবং সংস্কারমুক্ত হইতে সাহায্য 
করিবে । সিমন (]]. 91570) শিক্ষার তিনটি উদ্দেশ্টের কথ! উল্লেখ করিয়াছেন । 
*ক্ষার প্রথম উদ্দেশ্ট হইল শিশুকে এই জগতে তাহার স্থান করিয়া! লইতে এবং 
জীবিকার্জনে সহায়তা করা। শিক্ষার দ্বিতীয় উদ্দেশ্ট হইল সাংস্কৃতিক- ব্যক্তির মনে 
মল্যবোধের স্থষ্টি কর! আর শিক্ষার তৃতীয় উদ্দেশ্ট হইল নাগরিকতার শিক্ষা। ম|ন্্ষ 
সমাজবদ্ধ জীব, শিক্ষা তাহাকে সমাজে উপযুক্ত স্থান গ্রহণ করিতে এবং সমাজের 
শক্তি ও এঁক্য বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করিবে । সমাজ চেতন স্থষ্টি করাই শিক্ষার 
মূল উদ্দেশ্য । 

স্থনাগরিকতার পথে যে সকল প্রতিবন্ধক রহিয়াছে তাহাদের দূর করিবার জন্য 
যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তাহাদের দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে-_ 

১) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধান এবং (২) নৈতিক প্রতিবিধান । 

৮৮৮৬ ব্যাপারে নাগরিকের ওঁদাসীন্ত দূর করিবার জন্য অনেক লেখক 
বাধ্যতামূলক ভোটদানের স্থুপারিশ করেন। প্রত্যেক নাগরিককেই ভোট দান 
কবিতে হইবে । যদি কেহ ভোটদান ন1। করে তাহ হইলে সেই ব্যক্তি উপযুক্ত শাস্তি 
পাইবে। বেলজিয়াম, সুইজারল্যাওড প্রভৃতি কয়েকটি দেশে ভোটদান বাধ্যতামূলক 
কণা হইয়াছে। কিন্তু বলপ্রয়োগ করিয়া নাগরিক চেতনা স্থষ্টি কর কঠিন বলিয়াই 
মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ, অনেকে বলেন যে শুধু নির্বাচনের সময়ই নয়, অপর সকল 
সমযই নাগরিকগণের রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের স্থযোগ থাকিলে ব্যক্তি আর ওদাসীন্ত 
দ্খোইবে না। গণভোট (0919:9087810), গণউদ্ভোগ (01%016) এবং পদচ্যুতি 
(1:০0) এই সকল প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু থাকিলে নাগরিক রাস্ত্রীয় ব্যাপারে 

ঘসাহী হইয়| পড়িবে । অবশ্বা ল্যাক্কি প্রমুখ লেখকগণ এই ব্যবস্থাধ কার্যকারিতা 
স্র্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। 


১৩৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান" পরিচয় 


উপরিলিখিত শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানসমূহ স্থনাগরিকতার বাধাসমূহ দূর করিবা; 
পক্ষে যথেষ্ট নয়। স্থনাগরিক সৃষ্টি করিতে হইলে নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধ; 
করিতে হইবে । শিক্ষার অভাব সথনাগরিকতার পথে একটি বিরাট বাধা; স্থতবা 
শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করিতে হইবে । উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে নাগরিকে: 
আভ্যন্তরীণ গুণাবলী বিকশিত হইবে, শুভবুদ্ধি ও দেশপ্রেম জাগরিত হইবে এব 
সে সামাজিক সমস্যায় উৎসাহ বোধ করিবে। মিল যথার্থই বলিয়াছিলে, 
ব্যক্তিকে ভোটাধিকার দিবার পূর্বে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা কর প্রয়োজন। 

দ্বিতীয়তঃ, স্থনাগরিককে আত্মসংযমী হইতে হইবে । গণতান্ত্রিক শাসন: ব্যবস্থা 
সফল করিতে হইলে নাগরিককে আত্মসংযমী এবং পরমতসহিষু হইতে হইবে 
সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যক্তিগণের মতের সহিত নিজ মতের বিরোধ বাধিলে নাগরিক 
অহেতুক উত্তেজিত না৷ হইয়! শাস্তচিত্তে সংযমী হইয়! অপরের মতামত বিচা 
করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের যুপকাণ্ঠে ব্যক্তিগত স্বার্থবে 
বলি দিতে নাগরিককে প্রস্তুত থাকিতে হইবে । 

তৃতীয়তঃ, স্থনাগরিককে বিবেকসম্পন্ন এবং ন্তায়পরায়ণ হুইতে হইবে 
বিবেকবান ব্যক্তিই তাহার পৌর কর্তব্য সম্পর্কে সদা সচেতন থাকে । নাগরিক 
অতি নিষ্ঠার সহিত তাহার কর্তব্য পালন করিতে হইবে; নিয়মিতভাবে ক' 
প্রদান কর] এবং নিষ্ঠার সহিত ভোট দান করা তাহার কর্তব্য। সমাজের বুহন্ত 
মলের জন্য ত্যাগম্বীকার করিতে, এমনকি-প্রয়োজন হইলে সংগ্রাম করিতেও প্রস্থ 
থাকিতে হইবে । তাহার অধিকারের উপর অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ হইলে সে তাহা, 
বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইবে। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বলিয়াছেন প্রত্যেক নাগরিক 
সত্যাসত্য উপলব্ধি করিবার মতো! উপযুক্ত বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন হইতে হইবে। 

নাগরিকের এই সকল মহৎ গুণ থাকিলে তবেই গণতন্ত্র আদর্শ শাসন ব্যবস্থাক: 
পরিগণিত হইতে পারিবে, তবেই জনগণের বাণী ঈশ্বরের বাণীতে পরিণত হুইবে। 

ভারতীয় নাগরিকতা র বৈশিষ্ট্য (798%819৪ ০01 1700187 0161297781)11) ) 
নাগরিকতার আলোচন প্রসঙ্গে উহার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃ্টিগোচর হয়। 

(১) সংবিধানে নাগরিকতা অর্জন এবং উহার লোপ সম্পর্কে কোন বিস্তাবিঃ 
আলোচনা! নাই। নাগরিকতা সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা পাঁলিয়ামেণ্টের উপ 
স্স্ত কর! হইয়াছে । সংবিধান প্রবর্তনের সময়-_-অর্থাৎ ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫০ সা 
--কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তি ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে সংবিধানে তাহারই 
উল্লেখ আছে। 

(২) প্রত্যেক রাষ্ট্রে ছুইশ্রেণীর নাগরিক দেখা যায়__জন্মকুত্রে নাগরিক এব 


নাগরিকতা ১৩৭ 


অন্ুমোদনসিদ্ধ নাগরিক। জন্মস্থত্রে নাগরিকতা লাভের দুইটি নীতি আছে, জন্মনীতি 
এবং জন্ুস্থানীতি। ভারতে এই উভয় নীতিই অনুসহ্ত হয়। 

(৩) রাষ্র জন্মস্ত্রে নাগরিক এবং অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকের অধিকারের মধ্যে 
কোনরূপ পার্থক্য ন৷ করিলে উহাকে পূর্ণ নাগরিকতা বল হয়। ভারতে জন্মত্রে 
*াগরিক এবং অন্থমোদনসিদ্ধ নাগরিকের মধ্যে কোনবপ পার্থক্য কর] হয় ন1। 

(8) অনেক যুক্তরাষ্ট্রে ছেত নাগরিকতার (009] 91010191917) ব্যবস্থা আছে। 
এবপক্ষেত্রে ব্যক্তি একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রেরে এবং বসবাসকারী রাজ্যের নাগরিক। 
নান যুক্তরাষ্ট্রে ছত নাগরিকতা রহিয়াছে। যে ব্যক্তি টেকসাস রাঁজ্যে বাস করে 
মে টেকসাস রাজ্য এবং মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়েরই নাগরিক। ভারতে দ্বৈত 
নাগরিকতা নাই, সকলেই শুধু ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক। 

(৫) কোন কোন রাষ্ট্রে শিক্ষা, সম্পত্তি, ধর্ম এবং স্ত্রী-পুরুষ ভেদে নাগরিক 
অধিকারের পার্থক্য করা হয়। পূর্বে ইংলগ্ডে বাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের ভিত্তি ছিল 
ণম্পত্ভি। এখনো পৃথিবীর বহু দেশে নারীর ভোটাধিকার নাই। শিক্ষা, সম্পত্তি, 
পূর্ন অথব1 স্ত্রী-পুরুষ ভেদে ভারতে নাগরিকদের মধ্যে অধিকারের কোন পার্থক্য 
করা হয় না। 


ভারতীয় নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি ( 7166,908 ০1 40008181101) 01 
[) 0187) 01612709100) ) £ পূর্বেই বলা হইয়াছে ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকতা 
সম্পকিত নিয়মাবলী বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয় নাই। পালিয়ামেপ্টকে এবিষয়ে 
শাইন প্রণয়নের অধিকার দেওয়! হয় এবং ১৯৫৪ সালে পালিয়ামেন্টে একটি নাগরিকতা 
সকক্রাস্ত আইন প্রণীত হয়। সংবিধানে উল্লিখিত ভারতের নাগরিকতা সম্পকে 
নীতিগুলিকে মোটামুটি চার ভাগে বিভক্ত কর] যায়ঃ (১) সাধারণ নিরম; 
(১) পাকিস্তান হইতে আগতদের সম্পর্কে বিশেষ নিয়ম, (৩) ভারত ও পাকিস্তানের 
শহিরে বসবাসকারী ভারতীয় বংশোড্ূত ব্যক্তি সম্পর্কে নিয়ম, এবং (৪) অন্যান্তি 
ণদেশীদের সম্পর্কে নিয়ম । 

ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তি ভারত রাষ্ট্রের নাগবিক বলিয়। গণ্য হইবে, 
(পি (১) সেই ব্যক্তি ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে অথবা (২) তাহার পিতা ব1 মাতা 
ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া! থাকে। বত্ঁমান সংবিধান চালু হইবার পূর্বে অর্থাৎ ১৯৫০ 
চালের ২৬শে জানুয়ারীর পূর্বে যাহার] অন্ততঃ পাচ বংসরকাল ভারতে বসবাস করিয়া 
আসিতেছে তাহার! যদি এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করিবে বলিয়। স্থির করে তবে 
তাহারাঁও ভারতের নাগরিক বলিয়! গণ্য হইবে। 
পাকিস্তান হইতে আগতর্দের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ (১) যাহার! 


১৩৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই তারিখের পূর্বে পাকিস্তান হইতে ভারতে আসিয়াছে 
(২) যাহার] ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই এর পর কিন্তু ১৯৫* সালের ২৬শে জান্ছুয়ারীব 
পূর্বে পাকিস্তান হইতে ভারতে আসিয়াছে এবং (৩) যাহারা ১৯৫০ সালের ২৬শে 
জানুয়ারীর পর পাকিস্তান হইতে ভারতে আসিয়াছে। যাহারা ১৯৪৮ 
সালের ১৯শে জুলাই তারিখের পূর্বে ভারতে আসিয়াছে তাহারা নিজেরা যদি 
অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়! থাকে, অথবা তাহাদের পিতামাতা, পিতামহ 
পিতামহী, মাতামহ মাতামহীর কেহ অবিভক্ত - ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাবে 
এবং তাহারা ভারতে আসিবার পর যদি সাধারণভাবে এদেশে বসবাস করিয় 
থাকে তাহা হইলে তাহার ভারতের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে। যাহার, 
১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই এর পর কিন্তু ১৯৫০- সালের ২৬শে জানুয়ার' 
তারিখের পূর্বে ভারতে আসিয়াছে তাহার] ছুটি সর্ত পূরণ করিলে ভারতে 
নাগরিকতা পাইবে 7 (১) ব্যক্তি নিজে অথব। তাহাদের পিতামাতা, পিতামহ 
পিতামহী অথব! মাতামহ মাতামহীর কেহ অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে 
এবং (২) আবেদনকারী কোন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট আবেদন করিবাব 
পর উক্ত কর্মচারী কর্তৃক অনুমোদিত হইলে ভারতের নাগরিক হিসাবে গণ্য হইবে 
অবশ্তঠ আবেদন করিবার পূর্বে আবেদনকারীকে অস্ততঃ ছয়মাস ভারতে বাস করিতে 
হইবে। যাহার] ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারীর পর পাকিস্তান হইতে ভারতে 
আসিয়াছে তাহারা ভারতের নাগরিকতা! লাভের পূর্বে তিনটি সর্ত পূরণ করিবেন ৫ 
(১) নিজে অথব। পিতামাতা, পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ, মাতামহীর কেহ 
অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, (২) ব্যক্তিকে সংবিধানের প্রতি আচ্চগত্যেঃ 
শপথ গ্রহণ করিতে হইবে এবং (৩) ভারত সরকারের অন্থুমোদন লাভ করিতে 
হইবে। 

ভারত ও পাকিস্তানের বাহিরে বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তিগণ ভারতের 
নাগরিক হইতে পারে যদি তাহার অথবা তাহাদের পিতামাতা অথব1 পিতামহ 
পিতামহী, মাতামহ মাতামহীর কেহ অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন এবং 
যে দেশে বর্তমানে বাস করিতেছে সেই দেশে অবস্থিত ভারত সরকারের প্রতিনিাং 
করতক ভারতীয় নাগরিক হিসাবে অন্থমোদিত হইয়া! থাকে। 

পাকিস্তান ব্যতীত অন্তান্ত কোন রাষ্ট্রের অধিবাসী কেহ ভারতের নাগরিব 
হইতে চাহিলে তাহাকে নিয়লিখিত সর্তগুলি পূরণ করিতে হইবে (১) আবেদ» 
করিবার পূর্বে ছয়মাস অন্ততঃ ভারতে বসবাস করিতে হইবে, (২) ভারতীয় সংবিধানের 
প্রতি আন্গত্যের শপথ গ্রহণ করিতে হইবে (৩) নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকতা পরিত্যা? 


নাগরিকতা ১৩৯ 


করিতে হইবে এবং (৪) ভারত সরকারের অষ্ঠমোদন লাভ করিতে 
হইবে। 

১৯৫৫ সালের ভারতীয় নাগরিকতা আইন (10018 0161291091811) 
8০৮, 1965)£ এই আইনাম্ুসারে নিয়লিখিত পদ্ধতিতে নাগরিকতা অর্জন কর! 

যায়, (১) জন্মস্থত্রে (1:60) (২) উত্তরাধিকার স্থুত্রে (095090$ ) (৩) রেজেগ্রিকরণ, 
(8) অনুমোদনসিদ্ধ উপায় (178601811880107) এবং (৫) কোন অঞ্চলের ভারতের 
অস্তভূত্ির দরুণ (10902700560. 0৫ 61160 ), 

১৯৫০ সালের ২৬শে জান্য়ারীর পর ভারতে জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই ভারত 
রাষ্ট্রের নাগরিক হইবে । অবশ্য বৈদেশিক রাষ্ট্রদুত এবং শক্রপক্ষীয় বিদেশীর সম্তান 
ভারতে জন্মগ্রহণ করিলেও ভারতের নাগরিক হইবে না। 

১৯৫০ সালের ২৬শে জান্ুয়ারীর পর যে সকল ব্যক্তি ভারতের বাহিরে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে তাহাদের পিতা ভারতের নাগরিক হইলে তাহারাও উত্তরাধিকার শত্রে 
ভারতের নাগরিক হইতে পারিবে | 

কয়েক শ্রেণীর ব্যক্তি ধাহার] অন্ত উপায়ে নাগরিকতা অজন করিতে পারেন নাই 
তাহার! নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয় রেজেপ্রিকরণের দ্বারা ভারতীয় 
নাগরিকতা লাভ করিতে পারিবেন । 

কোন বিদেশী কতকগুলি সর্ত পুরণ করিয়! ভারত সরকারের নিকট আবেদন 
করিয়া অন্ুমোদনসিদ্ধ উপায়ে ভারতের নাগরিকতা লাভ করিতে পারে। 

যর্দি কোন নৃতন ভূখণ্ড ভারতের অস্তভূক্ত হয় তাহা হইলে ভারত সরকার 
ওই অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে নাগরিকতা প্রদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন । 
চন্দননগর ভারতের অস্তভূ ত্ত হওয়ায় তথাকার অধিবাসীর1 ভারত বাষ্ট্রেব নাগরিকতা 
অর্জন করিয়াছে । 

এই আইনে নাগরিকতা লোৌপের কারণগুলিও উল্লিখিত আছে । 

কোন ব্যক্তি একই সঙ্গে দুইটি দেশের নাগরিক হইলে তাহাকে একটি দেশের 
নাগরিকতা পরিত্যাগ করিতে হইবে । কোন ব্যক্তি অপর দেশের নাগরিকতা গ্রহণ 
করিলে ভারতের নাগরিকতা হারাইবে। ভারত সরকার যদি মনে করেন যে কেহ 
জালিয়াতি বা অন্ত কোন অসছুপায়ে নাগরিকতা৷ লাভ করিয়াছে অথবা যুদ্ধের সময় 
শত্রুপক্ষীয় দেশের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে অথব। ভারতীয় সংবিধানের 
প্রতি আশ্গত্য প্রদর্শন করে নাই তাহা! হইলে ভারত সরকার তাহাকে নাগরিকতা 
ইইতে বঞ্চিত করিতে পারেন । 


নবম অধ্যায় 
নাগরিকের অধিকার ও কতব্য 
॥ 11210 8710 1006198 01 0102678 ॥ 
16666)07:6 10076201 07 7) 19%1100%8 :. 18088 80. 70095 01 
(01617970-19186100 096/9910 1761)69 900. 71006169, 
ব্ষিয়বন্ত্ব ৫ অধিকাবেব সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ__সামাজিক অধিকাব--বাষ্রনৈতিক 
অধিকাব--কর্তব্যের শ্রেণীবিভাগ-_রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য-_-অধিকাব ও কর্তব্য। 

অধিকারের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ (71765 £ 1091171600 ৪৫ 
01988111810 ) £ মানুষ তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সমাজবদ্ধ জীবন যাপন 
করে। ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্ত যে সকল স্থযোগস্থাবধার প্রধোজন এবং রাষ্ট্র যাহাদেব 
স্বীকার করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তাহাদিগকে অধিকার বলে। স্থৃতরাং অধিকারের ছুই 
দিক আছে, আত্মবিকাশের উপযোগী স্থযোগ ও স্থবিধার দাবী এবং দ্বিতীয়তঃ ওই 
দাবীগুলির রাষ্্রকর্তৃক স্বীকৃতি। আমার নিজের সম্পত্তি ভোগ করিবার অধিকাব 
আমার আছে আর রাষ্ট্রও এই দাবীকে স্বীকার করিয়াছে অর্থাৎ অন্যের আক্রমণ হইতে 
উহাকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। ল্যাস্কি অধিকারের সংজ্ঞ৷ নির্দেশ করিতে 
গিষ1 বলিয়াছেন “অধিকার হইল সমাজজীবনের সেই সকল অবস্থা যাহা ব্যতিরেকে 
সাধারণভাবে মানুষ তাহার আত্মবিকাশ করিতে পারে না” (“317৮৭ 
৪70 &1)059 001001810129, 01 90018] 11169 ₹/1011006 1010] 100 1108) 080. 9901, 
11) £91091:9], 60 09 171786]7 2/ 118 1১৪96” ) অধিকারের সংজ্ঞ। বিশ্লেষণ এব 
প্রকৃতি আলোচন। করিলে উহার কষেকটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, 
অধিকারের উদ্দেশ ব্যক্তির আত্মবিকাশ এবং আত্মোপলপ্ধিতে সহাযতা কর, 
দ্বিতীয়তঃ, রাষ্টুই ব্যক্তিকে অধিকার দান করে অর্থাৎ রাষ্ট্রের বাহিরে অধিকাব 
থাকিতে পারে না; তৃতীয়তঃ, অধিকার হইল বাষ্র স্বীকৃত 
কতকগুলি সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থযোগ-সৃবিধা ; চতুর্ঘত:, 
অধিকার সকলেই সমানভাবে ভোগ করিবে। রাষ্ট্রঅন্তর্গত কোম ব্যক্তি বা 
শ্রেণীবিশেষের ক্ষেত্রে ইহ প্রযোজ্য নয়, রাষ্ট্র অস্তরূক্ত সকল নাগরিকের ক্ষেত্রেই 
সমানভাবে প্রযোজ্য । পঞ্চমতঃ, অধিকার পরিবর্তনশীল, সমাজ ও সভ্যতাব 
বিবর্তনের সহিত অধিকারের স্বরূপও পরিবতিত হুইতেছে। পূর্বে শ্রমিক-সংঘ গঠনেব 
অধিকার স্বীকৃত হইত না, বর্তমানে উহা! একটি মূল্যবান নাগরিক অধিকার । 
ধনতান্ত্রিক দেশগুলি চাকুরী দিবার অধিকার ব্বীকার করে ন] কিন্তু পোভিয়ে রাশিয়া 
ইহা একটি মূল্যবান সামাজিক অধিকার । 


সংজ্ঞা! ও বৈশিষ্ট 


নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য ১৪১ 


অধিকারগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়--নৈতিক অধিকার ( 11078] 1161765 ) 
এবং আইনগত অধিকার (156881 73161765 ) 

সামাজিক ন্তাযবোধ এবং বিবেক হইল তিক অধিকারের ভিত্তি। এই 
পপিকারের পিছনে রাষ্ট্রের শক্তি বা আইনের সমর্থন থাকে না। কোন নাগরিকের 
নৈতিক অধিকার ক্ষুণ্ন হইলে সে আদালত হইতে ইহার 
প্রতিকার পাইতে পারে না। একটি উদাহরণ লওয়া যাইতে 
পরেঃ বৃদ্ধ পিতামাতাকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পুত্রেব। কিন্তু সে যদি এই 
ণাযিত্ব পালনে অবহেলা কে তাহা হইলে রাষ্ট্রের কিছুই করিবার নাই। আবার 
পিতার কর্তব্য হইল সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া কিন্ত সে যদি তাহার কর্তব্য 
পালন না করে তাহা হইলে আইনে ইহার কোনদূপ প্রতিকার পাওয়' 
যাইবে না। 

অপরপক্ষে আইনগত অধিকার রাষ্ট কক স্বীকৃত এবং আদালত কর্তৃক 
বলবৎযোগ্য। কেহ আইনগত অধিকার ভংগ করিলে আদালত 
অপর|ধীর শাস্তির ব্যবস্থা করিবে । 

আইনগত অধিকারকে আবার সামাজিক (০1%1] ) এবং রাজনৈতিক (1901118] ) 
“ই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর] হয়। 

যে সকল অধিকার মানুষের .সভ্য জীবন যাপনের জন্ত অপরিহায তাহাদের 
সামাজিক অধিকার বলা হয়। এই অণ্বকারগুলি সভ্য জীবন যাপনের এবং 
ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য বলির! শুধু নাগরিকদিগকেই 
নয়, বিদেশীদেরও এই অধিকারগুলি প্রদান কর] হয়। জীবন- 
রারণের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার, চুক্তি করিবার 
অধিকার, ধর্মাচরণের অধিকার প্রভৃতি সামাজিক অধিকারের অন্তভূক্তি। 

রাষ্্রনৈতিক অধিকার বলিতে রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনায় অংশ গ্রহণের স্থযোগ 
গরবিধা বুঝায়। এই অধিকারগুলি শুধুমাত্র নাগরিককেই দেওয়া হয়, বিদেশীরা 
এই অধিকার পাইতে পারে না। ভোটদানের অধিক।র, নির্বাচন 
প্রার্থী হইবার অধিকার, আবেদন করিবার অধিকার, সরকারী 
চাকুরী পাইবার অধিকার প্রভৃতি রাষ্্নৈতিক অধিকারের অন্ততভূক্ত। 


সামাজিক অধিকার (08517 818)68 ) 2 

[এক] জীবনধারণের অধিকার (7187৮ 6০ 17816) 8 জীবনধারণের 
অধিকার বলিতে বাঁচিয়! থাকার অধিকারকে বুঝান হয়। ইহা একেবারে গোডার বা 
মৌলিক অধিকার। বীচিবার উদ্দেশ্টেই মান্য সমাজ এবং রাষ্ট্রগঠন করিয়াছিল। 


»নতিক অধিকার 


ভাইনগত অধিকার 


»”মাজিক 


বাষ্টনৈতিক 


১৪২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


নিজেকে বাচাইয়া! রাখিবার অধিকার প্রত্যেক মানুষেরই আছে, এই অধিকার ন' 
থাকিলে অন্ত সকল অধিকার মৃল্যহীন হইয়া পড়ে। সামাজিক চুক্তি মতবাদের 
অন্যতম ব্যাখ্যাকর্তা হবস বলিয়াছেন যে জীবনধারণের অধিকার রক্ষা করিবার জন্ই 
মানুষ সমাজ গঠন করিয়াছিল। আত্মরক্ষার জন্য আক্রমণকারীকে হত্যা করাও 
অপরাধ বলিয়! গণ্য হয় না। আবার এই কারণেই আত্মহত্যা অপরাধ বলিবা 
পরিগণিত হয়। রাষ্ট্র তাহার পুলিশ বাহিনী, সৈন্য বাহিনী এবং বিচার ব্যবস্থার 
মাধ্যমে নাগরিকের জীবনধারণের অধিকার সুরক্ষিত রাখে। 

[দুই] স্বাধীনতার অধিকার (মা 69 1,190 ) ই মান্য শুধু বাচিথ 
থাকিতেই চায় নাঁ, সে স্বাধীনভাবে বাচিয়া থাকিতে চায়। ক্রীতদীসের জীবন তাহা 
কাম্য নয়। রাষ্ট্রের মধ্যে প্রত্যেক নাগরিকের অবাধে ইচ্ছামত চলাফেরা করাব 
অধিকার থাকিবে। স্বাধীনতার অধিকার বলিতে ছুইটি বিষয় বুঝায়__ প্রত্যেক 
ব্যক্তি স্বাধীনভাবে তাহার জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে এবং স্বাধীনভাবে চলাফেব' 
করিতে পারিবে । কোন অপরাধ ন1 করিলে নাগরিকের গতিবিধিকে কেহ বাধ 
দিতে পারিবে না এবং বিনা বিচারে কাহাকেও আটক করিয়] রাখা চলিবে না 
অবশ যুদ্ধ বা অন্য কোন সংকটকালে রাষ্ট্র ব্যক্তি-্বাধীনতার অধিকার কিছু পরিমাণ 
খর্ব করিতে পারে। 

[তিন] স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার (5187৮ 60 776800) 01 
90)6961॥) 2 গণতন্ত্র হইল জনগণের বা জনমতের শাসন। জনমত গঠনের জন্ত 
ব্যক্তির মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকা চাই। জনসাধারণ যদি স্বাধীনভাবে 
মতামত প্রকাশ করিতে পারে তবে সরকারের দোষক্রটি ধরা পড়ে এবং সংশোঁধনেব 
সম্ভাবনা থাকে । নাগরিকদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিবার অধিকার থাকিলে 
সরকার স্বৈরাচারী হইয়! উঠিতে পারিবে না। মত প্রকাশের স্বাধীনতা! ছুই ধরনের 
হইতে পারে £ (১) বাক স্বাধীনতা এবং (২) মুদ্্রাযস্ত্রের স্বাধীনতা । সভায় বন্তৃতা 
দিয়! মৌখিকভাবে এবং পত্রপত্রিকা ও পুস্তিকার মাধ্যমে লিখিতভাবে মত প্রকাশের 
স্বাধীনত। নাগরিকের থাকিবে । অবশ্ঠ মত প্রকাশের অধিকার আছে বলিয়! অঙ্গীল, 
মানহানিকর ব! রাষ্ট্র্রেহিতামূলক কোন কিছু বলিবার বা লিখিবার অধিকাব 
নাগরিকের নাই; যুদ্ধের সমূয় মত প্রকাশের অধিকারকে খব” করা হয়। 

[চার] সম্পত্তি ভোগের, অধিকার (71217) €0 172১1010615 ) 2 জীবন- 
ধারণের জন্য কিছু পরিমাণ ব্যক্তিগত সম্পর্তি অপরিহার্ধ। এ্যারিষ্টটলের মতে ইহা 
সমাজ জীবনের মূল ভিত্তি। সম্পত্তি অর্জন এবং ভোগ করিবার প্রবৃত্তি মাষের 
সহজাত। ভোগের উদ্দেশ্যেই ব্যক্তি সম্পত্তি অর্জন করে। অন্যায়ভাবে কেহ 


নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য ১৪৩ 


ণাহার সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিলে রাষ্ট তাহাকে শাস্তি দ্িবে। ব্যক্তি যদি জানে যে 
অজিত সম্পত্তি সে ভোগ করিতে পারিবে না তাহা হইলে তাহার কর্মম্পৃহা নষ্ট হইয়া 
পড়িবে; সম্পত্তি মান্ষকে সামাজিক মধ্যাদা দেয়। বোসাধকের মতে সম্পত্তি 
$রিত্র বিকাশের জন্য প্রয়োজন কারণ কিছু পরিমাণ সম্পত্তি ন থাকিলে স্বাধীনতা 
ঁকিবে না; আর স্বাধীনতা না থাকিলে ব্যক্তিত্বের পরিপুণ বিকাশ হইতে পারে 
না| হ্বহাউস সম্পত্তিকে ছুইভাগে ভাগ করিয়াছেন-ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সম্পত্তি 
(2:0709:5 1০৮89 ) এবং ক্ষমতার উদ্দেশ্যে সম্পত্তি (৮০1১০7৮1০07 7০০৮ ), 
প্রথম ধরনের সম্পত্তির উপযোগিতা সম্পর্কে ছিমত নাই কিন্তু দ্বিতীয় ধরনের সম্পত্তির 
যৌক্তিকতা সম্পর্কে মতবিরোধ রহিয়াছে । সোভিয়েৎ রাশিয়া! ও অন্তান্ত সমাজতান্ত্রিক 
"দশে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধন কর হইয়াছে । ভারতে জমিদারী প্রথা 
টচ্ছেদ করা হইয়াছে; অবশ্য জমিদারগণ তাহাদের সম্পত্তির বিনিমবে উপযুক্ত ক্ষতি 
প্ৰণ পাইয়াছে। সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের 
উপর বিধিনিষেধ আরোপ কর! যাইতে পারে। 

[পাঁচ] চুক্তির অধিকার (81876 6০ 0০0৮8০6) 8 চুক্তিব অধিকার 
স্মাজে স্বাধীনভাবে বাস করিবার এবং কাজ করিবার অর্ধিকাবেরই একটি দিক। 
পগরিকগণের নিজেদের মধ্যে লিখিত বা মৌখিক সর্তের চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার 
অধিকার রহিয়াছে। চুক্তির সর্ভ লজ্বিত হইলে রাষ্ট্র চুক্তিভংগকারাঁকে শাস্তি দিবে। 
ভন্যিতের নির্দিষ্ট দিনে মাল সরবরাহ করিবে এই সর্তে ব্যবসায়ীকে আগাম টাকা 
লাম কিন্তু সে যদি মাল সরবরাহ ন1 করে তাহা হইলে সে টাকা ফিরত দিতে 
আইনত বাধ্য থাকিবে; অবশ্য চুক্তি সমাজবিরোধী হইলে চলিবে ন1। 

[ছয়] ধর্মাচরণের ও বিবেকের অধিকার ( ম1%0৮ 6০ 55৪৫০ 01 
119110101) 20 00188019169 ) 2 প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজন্ব ধারণা অনুযায়ী 
পর্মাচরণ করিতে পারিবে । প্রত্যেক সভ্য বাষ্ট্রই ধর্শ এবং বিবেকের স্বাধীনতা 
স্বীকার করে। রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিবে না বা জোর 
করিয! কাহারে! উপর কোন বিশেষ ধর্মমত চাপাইতে চেষ্টা করিবে না। রুশো 
বখার্থই বলিয়াছেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত না ধর্মেব সহিত নাগরিকের কর্তব্যের প্র 
শধিতেছে ততক্ষণ পর্যস্ত ধর্ম সম্পর্কে সহিষ্ুতা অবলগ্বন করিতে হইবে । 

সাত] পরিবার গঠনের অধিকার (7176 6০ চুঞাা]5 ) 8. পরিবার 
“মাজ জীবনের ভিত্তি। পরিবার গঠনের অধিকার ব্যাহত হইলে সমাজ বিনষ্ট 
হইবে। প্রত্যেক নাগরিকের শিজন্ব ধারণ! অনুযায়ী পরিবার গঠনের অধিকার 
॥ছে। পরিবার গঠনের অধিকার বলিতে নিজের ইচ্ছান্থলারে বিবাহ এবং সম্তানের 
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জন্ম দিবার অধিকার বুঝায় । কিন্তু এই অধিকারও নিরংকুশ বল! চলে না। উন্মাদ, 
বিকলাৎগ, কুষ্ঠরোগী প্রভৃতির পরিবার গঠনের অধিকার স্বীকার কর] যায় ন।। 
অভিভাবক নির্বাচনে সন্তানের কোন হাত থাকে না বলিয়া সম্ভানকে সমাজ জীবনে 
উপযুক্ত স্থান পাইতে যাহাতে অনস্থবিধা না হয় তাহা অভিভাবকের লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে। অধ্যাপক লরিমার যথার্থই বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সম্তানকে উপযুক্ত শিক্ষা 
দিতে পারিবে না তাহার বিবাহ করিবার কোন অধিকারও থাকিতে পারে না। 

[আট] ভাবা, সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকার (8167 €0 [00086101, 
00189 8150. [,8110089 )2 বহু ভাষা-ভাষী রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকই অবাধে 
তাহার মাতৃভাষ! চচ্চার অধিকার পাইবে, রাষ্ট্র সকল ভাষার প্রতিই পৃষ্ঠপোষক 
করিবে এবং ভাষার বিভিশ্নতার জন্য নাগরিকদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য কর যাইবে 
না। শিক্ষা ব্যতীত মানুষ আত্মবিকাশ করিতে পারে ন। বলিয়। প্রত্যেক নাগরিকেব 
শিক্ষার অধিকার থাকিবে। ভারতীয় সংবিধানের নিদেশমূলক নীতিতে বল৷ হইয়াছে 
রাষ্ট্র বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। 

[নয়] আইনের চক্ষে সমানাধিকার (78167 6০ 50581165 1১81076 
[৪চ্ম)৫ সকল মানুষের জন্য সমান স্থযোগ এবং সমান অধিকারের ব্যবস্থা করাই 
হইল গণতন্ত্রের আদর্শ। ধনী-দরিত্র, শিক্ষিত-মর্খ, সরকারী কর্মচারী-বেসরকারী 
কর্মচারী সকলেই আইনের দৃষ্টিতে সমান বলিয়৷ ত্বীকৃত হইয়াছে। 
রাষ্ট্রনতিক অধিকার (৮0116651 81765 ) £ 

[এক] ভোটাধিকার (8188 £০ ৮০৪) £ নির্বাচন করিবার বা ভোট 
দিবার অধিকার নাগরিকের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্টনৈতিক অধিকার । বর্তমান যুগে সার্বজনীন 
প্রাঞ্তবয়ন্ক ভোটাধিকারের আদর্শ অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশেই গৃহীত হুইয়াছে। 
অবশ্ঠ নাবালক, গুরুতর অপরাধী, দেউলিয়া, উন্মাদ এবং বিদেশীদের এই অধিকার 
দেওয়া হয় না। 

[ছুই] নির্বাচনপ্রার্থী হইবার অধিকার (8186 6০ ০৪ [19969 ); 
নাগরিকের শুধু নির্বাচন করিবার অধিকারই নাই, তাহার নির্বাচন-প্রার্থী হইবার 
অধিকারও আছে। অবশ্য একটি নির্দিষ্ট বয়ঃসীমায় পৌঁছিলে তবেই এই অধিকার 
পাওয়া! যায়। ভারতের রাষ্ট্রপতি পদের সি ব্যক্তিকে অন্যুন ৩৫ বৎসর 
বয়স্ক হইতে হইবে । 

[ভিন] আবেদন করিবার অধিকার (81%7% 6০ ৮০৪61$10 ) £ রাষ্রে 
শাসন পদ্সিচালনার বিরুদ্ধে কাহারও কোন অভিযোগ থাকিলে সে উপযুক্ত কর্তৃপঙ্গের 
নিকট উহা! প্রতিকারের উদ্দেস্তটে একক বা যৌথভাবে আবেদন জানাইতে পারে। 


| 
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[চার] সরকারী চাকুরী পাইবার অধিকার (810) 69 1১010 ১0116 
)1109)$ যোগ্যতা অন্নসারে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নিধিশেষে সকল নাগরিকেরই 
নরকারী চাকুরী পাইবার সমান অধিকার আছে। এই নীতি অনুসরণ করিলে তবেই 
'ণতাস্ত্রিক সাম্যের আরশ সংরক্ষিত হয়। অবশ্য কোন কোন রাষ্ে এই বিষয়ে 
'গরিকদিগের মধ্যে পার্থক্য কর! হয়। পাকিস্তানে মুসলমানদের সরকারী চাকুরীতে 


গ্রাধিকার দেওয়া হয়। ভারতেও তপশীলতূক্ত সম্প্রদায়ের জন্ত সরকারী চাকুরীর 
ক্ষত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। 


[পাঁচ] বিদেশে থাকাকালীন অবস্থায় নিরাপত্তার অধিকার (10101, 
0 1৯09061010, 17119 ৪/8951176 807০৪) বিদেশে থাকাকালীন আবস্থাধ 
ন্ক্তির প্রতি কোন অন্তায় আচরণ কর হইলে সে প্রথমে বিদেশী সরকারের নিকট 
£*তিকাব দাবী করিবে কিন্ত বিদেশী রাষ্ট্রের কাছ হইতে কোনবপ প্রতিকার মা 
পাইলে নিজ রাষ্ট্রের কাছে আবেদন জানাইবে। 


নাগরিক কর্তব্য (7)8198 ০01 ৪ 0161588) হ অধিকারের মত কর্তব্যও ছুই 
ধ্রনের_-নৈতিক কর্তব্য এবং আইনগত কর্তব্য । যে সকল দায়িত্ব মানুষের নীতি- 
জান এবং সামাজিক স্ত।য়ধোধের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাদের নৈতিক কর্তব্য (81071 
10) নলে। এই সকল কর্তব্য পালন ন1! করিলে নাগরিককে সমাজের চোখে হেয় 
১ইতে হয় কিন্ত রাষ্ট্র নাগরিককে কোনরূপ শাস্তি প্রদান করিতে পারে না। অপরপক্ষে 
"ইনের দ্বারা নাগরিকের যে সকল কতব্য নিদিষ্ট করিয়া দেওয়া হর তাহাদের 
শইনগত কর্তব্য বলে। এই সকল কর্তব্য পালন ন! করিলে আইন শাস্তি প্রদানের 
বস্থা করিবে । নিবাচনের সময় ভোটদান কর] নাগরিকের তিক কর্তব্য, অবশ্য 
প্লেজিয়াম এবং স্থুইজারল্যাণ্ডে ইহা আইনগত কর্তব্য । কর প্রদান করা নাগরিকের 
»াইনগত কর্তব্য । 


কর্তব্যের শ্রেণীবিভাগ (07855111681) 01 70695 ) 2 নাগরিকের দায়িত্ব 
») কর্তব্য গুলিকে চার ভাগে বিভক্ত কর! যায়- পরিবারের প্রতিঠকর্তব্য, সমাজের প্রতি 
কর্তব্য, রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য এবং মানবজাতির প্রতি কর্তব্য । 


পরিবারের প্রতি কর্তব্য (7)8619৪ €০ 116 চ ৪1115 ) £ সমাজ গঠনের মূল 
শিস্তি হইল পরিবার। ইহা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সামাজিক সংগঠন। মান্য 
পরিবারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, অভিভাবকগণ কর্তৃক প্রতিপালিত হয় এবং 


পৰিবারই ব্যক্তির আত্মবিকাশের অন্ভুকুল পরিবেশ রচন1 করে। পিতামাতা শুধু 
১৩ 
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শিশুকে লালনপালনই করে না, উহার শিক্ষার ব্যবস্থা করে এবং পরিবারের মধ্য 
দিয়াই শিশু সামাজিক নিয়মকানুন ও সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হয়। পারিবারিক 
বন্ধনের মধ্য দিয়াই ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন ও সমাজের সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। 

ব্যক্তির প্রথম দায়িত্ব হইল পরিবারের প্রতি । মা, বাবা, ভাই, বোন, স্ত্রী-পুএ 
সকলেই যাহাতে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকিতে পারে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা ব্যক্তির কর্তব্য। 
পুত্র-কন্তার শিক্ষার স্থবন্দোবস্ত না করিলে ক্তব্যের ত্রুটি হয়। 


সমাজের প্রতি কর্তব্য (17)9698 1০0 9 9০০1615 ) 2 এ্যারিষ্টটল বলিয়া- 
ছিলেন যে মানুষ ম্বভাবতই সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের মধ্যেই ব্যক্তির পরিপু1 
বিকাশ হইতে পারে । সমাজকে কেন্দ্র করিয়াই মানুষের বর্তমান উন্নতি সম্ভবপর 
হইয়াছে । সমাজের নিকট হইতে এই সকল স্ুযোগ স্ৃবিধার পরিবর্তে সমাজে 
উন্নতি বিধান করার দায়িত্ব ব্যক্তির উপর আসিয়! পডিয়াছে। সমাজকে রক্ষা করা 
'এবং উহার বিধিনিষেধ মানিয়া চলা আমাদের কর্তব্য। সমাজসেবামূলক কাজে 
আত্মনিয়োগ করিয়া সমাজের উন্নতি সাধনে অংশগ্রহণ কর! প্রত্যেক নাগরিকেরই 
কর্তব্য। শিক্ষা প্রসারের সাথে সাথে ব্যক্তি তাহার সামাজিক কর্তব্য সম্পর্কে 
অধিকতর সচেতন হয়। 

রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য (1)9619৪ €9 89 86869) রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রতি 
আহ্থগত্য প্রদর্শন করা, আইন মান্ঠ করাঁ, নিয়মিত কর প্রদান করা, প্রভৃতি রাষ্ট্রে 
প্রতি নাগরিকের কর্তব্য । পরে ইহাদের বিস্তারিত আলোচন। করা হুইয়াছে। 


মানবজাতির প্রতি কর্তব্য (1)86198 €0%1810৪ 118110110 ) £ মনীষী 
রাস্কিন বলিয়াছিলেন মানুষ তিনটি কর্তব্য লইয়া! জন্মগ্রহণ করে-06 80195 
1876268) 896ড 6০09 000. 806. 00৮ 6078708 0282001170. মানুষ হিসাবে 
প্রত্যেক নাগরিকেরই মানবজাতি তথা বিশ্বমানবতার প্রতি কিছু দায়িত্ব আছে। 
বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় 
এই কর্তব্যবোধ ক্রমেই বাড়িয়া! চলিয়াছে ; দেশ-কাল পাত্রের সীমাস্ত বন্ধন ঘুঁচিয়। 
গিয়াছে । জাতি-ধর্ম-বর্ণ বিভেদ ভূলিয়া, যুদ্ধ হিংসা! ছ্েয পরিত্যাগ করিয়৷ বিশ্ব 
নাগরিকতার “একজাতি একপ্রাণ একতার” আদর্শে উদ্ধদ্ধ হইতে হইবে, উপলরি 
করিতে হইবে “জগৎ জুড়িয়! এক জাতি আছে, সে জাতির নাম মানুষ জাতি ।” 


রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য (7)96168 €9 €)16 9189) £ 
(ক) আন্ুগতত (51169518799) £ রাস্ত্রীয়ি আদশের প্রতি অন্থগত হওয়া 
নাগরিকের প্রধান কর্তব্য। নাগরিক যদি রাষ্ট্রের প্রতি অন্থগত ন1 হয় তাহা হইলে 


নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য ১৪৭ 


াঙ্ট তাহার নাগরিক অধিকার কাড়িয়। লইতে পারে। রাষ্ট্রের প্রতি আন্মুগত্য 
[লিতে বুঝায় যে রাষ্ট্রের বিপদের সময় প্রয়োজন হইলে নাগরিক প্রাণ পর্ধস্ত বিসর্জন 
দ্যা বাষ্রকে বাচাইয়া রাখিবে। দেশ বহিঃশক্র কর্তৃক আক্রাস্ত হইলে নাগরিক 
সন্ভবাহিনীতে যোগদান করিয়! রাষ্ট্রকে রক্ষা করিতে আগাইয়া আসিবে । আত্ান্ত- 
“ণ শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে সহায়তা করিয়! নাগরিক বাষ্ের প্রতি আম্ুগত্য 
প্রদর্শন করিবে । 


খ) আইন মান্ করা (0১9016768 ০1 [.8%)$ নাগরিকের দ্বিতীয় 
₹র্ব্য হইল আইন মান্ত করা। রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকার অর্থ নাগরিক রাষ্ট্রের 
*গইনকানুন স্থেচ্ছায় মানিয়া চলিবে । সমাজের বৃহত্তর উদ্দেশ্ঠের কথা চিন্ত। করিয়া 
শাইন প্রণয়ন করা হয় স্ৃতরাং নাগরিকগণ যদি আইন মান্ত না! করে তাহা হইলে 
গাজের মঙ্গল ব্যাহত হইবে। নাগরিক শুধু নিজেই আইন মাগ্ত করিবে তাহা নয 
মপরে যাহাতে আইন মান্ত করে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখাও নাগরিকের কর্তব্য । 
১পব কোন ব্যক্তি আইন ভংগ করিলে তাহাকে বাধা দেওয়া নাগরিকের কর্তব্য। 
ঘণশ্য আইন মান্ত করা নাগরিকের কব্য হইলে ও দমনমূলক আইনও বিনা প্রতিবাদে 
ণ্ করিতে হইবে ইহা সমর্থনযোগ্য নয়। যদি কোন আইন অকল্যাণ-কর 
শিষা মনে হয় তাহা হইলেও সরাসরি সেই আইন ভংগ কর! নাগরিকের কর্তব্য 
[ব। এই আইনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিরা নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আইনেব 
1বিবর্তন সাধন করা উচিত । 

(গ) কর প্রদান (7১8510977€ 01৭88): ব্যক্তিরও যেমন টাকার প্রয়োজন 
মাছে রাষ্ট্রেরও সেইরূপ টাকার প্রয়োজন আছে । বর্তমানকালে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের 
গাধর্শ গৃহীত হওয়ায় রাষ্ট্রের কাজের পরিধি ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হইয়াছে। 
তঘানকালে শুধুমাত্র বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করা এবং আভ্যন্তরীণ 
ান্ত ও শৃঙ্খলা রক্ষা করাই রাষ্ট্রের একমাত্র কাজ নয়। বর্তমানে রাষ্ট্র শিক্ষা বিস্তারে, 
নস্বস্থ্য উন্নয়নে, কৃষি-শিল্প উন্নয়নে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, রাস্তাঘাট নির্মাণে, বেকাব 
মস্তা সমাধানে সন্্িয় কর্মম্চী গ্রহণ করিতেছে । এই সকল পরিকল্পনাকে কার্ষে 
রিণিত করিতে হইলে প্রভৃত অর্থের প্রয়োজন। রাষ্ট্র এই অর্থের একটা মোটা অংশ 
নসাধারণের নিকট হইতে করবাবদ সংগ্রহ করিয়া থাকে। স্ৃতরাং নিয়মিতভাবে 
ব প্রদান করিয়া রাষ্ট্রের কার্ষে সহায়তা কর! নাগরিকের একটা পবিত্র কর্তব্য । 


(ঘ) অন্যান কর্তব্যঃ নাগরিকের আরও কতকগুলি কর্তবা বহিয়াছে। 
খীনভাবে নিজের বুদ্ধিবিবেচনা অন্্যায়ী ভোট প্রদান করা নাগরিকের অন্যতম 


১৪৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


প্রধান কর্তব্য। প্রতিবেশীর স্বার্থরক্ষ৷ কর] স্থনাগরিকের একটি কর্তব্য । রাষ্ট্র কখণ্, 
কোন ব্যক্তিকে কোন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করিলে ক্ষতিম্বীকার করিয়া, 
নাগরিকের সেই দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। নিজের সন্তান সম্ভতিগণের উপঘুৰ 
শিক্ষার ব্যবস্থা কর নাগরিকের কর্তব্য । পরিশেষে দেশসেবাও নাগরিকের অন্তত) 
প্রধান কর্তব্য ; অবশ্ট এইগুলি মূলতঃ নৈতিক কর্তব্য । 

রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য ছাডাঁও নাগরিকের আরও কতকগুলি কর্তব্য রহিয়াছে :_ 
পরিবারের প্রতি কর্তব্য, সমাজের প্রতি কর্তব্য, মানবজাতির প্রতি কর্তব্য । এইগু€ 
প্রধানতঃ ৫নতিক কর্তব্য বলিয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য-বিষয় নয়। 


অধিকার ও করব্য (81765 ৪00 08195) £ অধিকার ও কর্তব্যের মদে 
সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ; আদলে ইহা একটি মুদ্রার দুইটি দিক ছাড়! আর কিছুই নয়। রা 
বিজ্ঞানের একটি প্রচলিত উক্তি হইল “অধিকারের মধ্যেই কর্তব্য নিহিত রহিয়াঠে' 
(4110063 1107)15 00199) 7 অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের সহিত বিজডি ৩ 
ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে উহার! অধিকার কিন্তু সমাজের বা ৬। 
সকলের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে উহার] কর্তব্য। অধিকার এবং কর্তব্য উভদে 
সামাজিক অর্থাৎ উহারা সমাজের বাহিরে থাকিতে পাঁরে না। ব্যক্তি যদি শুধু তাহা 
অধিকারই দাবী করে কিন্তু অপরের প্রতি তাহার কর্তব্যের অবহেলা করে তাঃ 
হইলে পরিণামে কাহারে! কোন অধিকারই থাকিবে না। 

অপর কেহ যাহাতে নাগরিকের স্থুযোগন্ৃবিধায় হস্তক্ষেপ করিতে না পা! 
সেইজন্য তাহাকে অধিকার প্রদান করা হইয়াছে; আবার নাগরিকও যাহা; 
অপরের অনুরূপ অধিকারে অনভিপ্রেত অন্ুপ্রবেশ ঘটাইতে না পারে তার জ 
তাহাকে কতকগুলি দায়িত্ব বা কর্তব্য পালন করিতে হয়। 

রাষ্ট্রে বসবাস করিলে মানুষকে ছুইটি সম্পর্ক বজায় রাখিয়! চলিতে হয়। প্র্ম 
হইল রাঠ্টের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখা, অপরটি হইল অন্তান্ঠ নাগরিকের সহিত সপ 
বজায় রাখা । যেহেতু আমি ব্াাষ্টরে একাধিক নাগরিকের সহিত সমাজবদ্ধ জীব 
যাপন করি সেইজন্য মনে রাখা প্রয়োজন যে, আমার যে অধিকার আছে অন্ঠেব 
সেই অধিকার আছে। দ্ধাক্কা না খাইয়া রাস্তায় চলিবার অধিকার যদি আমা 
থাকে তাহা হইলে তোমার কর্তব্য হইল আমার পথ হইতে সন্দিয়! ঈাডানো” 
সুতরাং আমার অধিকার ভোগ করিতে হইলেই অপরের উপর একটি দায়িত্ব 
কর্ব্য আমিয়া পড়িতেছে। আমি যে অধিকার ভোগ করিতেছি অন্টেও 
অধিকার ভোগ করিতে পারিতেছে কি না তাহ। লক্ষ্য কর1 আমার কর্তব্য। 


নাগরিকের অধিকার ও কতব্য ১৪৯ 


দ্বিতীয়তঃ অধিকারের ভিত্তি হইল রাষ্ট্রের স্বীরৃতি। রাষ্ট্রের রাহিরে কোনরূপ 
ভিকার থাকিতে পারে না; রাষ্ই সকল অধিকারের উৎস। যে সকল স্থযোগ 
িপিধা না পাইলে নাগরিক পরিপূর্ণভাবে আত্মবিকাশ করিতে পারে ন] সেগুলি রক্ষার 
ৃ ব্যবস্থা কর! রাষ্ট্রের দায়িত্ব। রাষ্ট নাগরিকের অধিকারগুলি 
অধিকাৰ তিত্তি 
ৰ আইনগতভাবে বলবৎ করিবার ব্যবস্থা কবে। রাষ্ট্র নাগরিকের 
»ধিকার স্বীকার করে এবং উহা রক্ষার ব্যবস্থা করে বলিয়াই নাগরিকের নিকট 
ইতে আন্ুগত্য, আদেশ পাপন, করপ্রদান প্রভৃতি কর্তব্য দাবী করিতে পারে। 
«তরাঁং পাগরিকের অধিকার ভোগের পিছনে রহিয়াছে রাষ্ট্রের কর্তব্য । 

জীবনধারণের অধিকার নাগরিকের একটি মৌলিক সামাজিক অধিকার । জীবন 
'রনের অধিকারের পিছনে বাচিয় থাকার কর্তব্য নিহিত রহিয়াছে । এই কারণে 
"কল রাষ্ট্রেই আত্মহত্যা আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। বান্ডির 
।'চয়। থাকিবার অধিকারের সহিত অপরের জীবন বক্ষা করার দায়িত্বও আসিয়। 
শউয়াছে। পরিবার গঠনের অধিকার নাগরিকের একটি মূল্যণান সামাজিক 
ম্ণকার। পরিবার গঠনের অধিকারের পিছনে সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার 
"যত্ব আসিয়! পড়িতেছে। স্বাধীনতার অধিকার নাগরিকের অন্ততম প্রধান 
শামাজিক অধিকার । এই অধিকার ভোগ করিবার সময় নাগরিকের লক্ষ্য রাগ। 
কঠবা যে অন্ঠেরাও যেন ওই অধিকার ভোগ করিতে পারে । 

ম্তরাং দেখা যাইতেছে যে অধিকার এবং কর্তব্য অঙ্গান্গীভাবে জডিত। একটিকে 
“ দিয়া অপরটিকে চিন্তা করা যাঁয় না। কর্তব্যবিহীন অধিকার নীতিহীন উপকথার 
মতই মূল্যহীন (“12565 16০৮ 206109 015 01)189 6110৩620001” ) 
কঙব্যের জগতেই অধিকারের তাৎপর্য আছে। 


দশম অধ্যায় 
সরকারের বিভিন্ন রূপ 


॥ 10111676716 চা0)9 01 00৮ 0াণা])671% ॥ 


182192076 1207207% 07 ৫78 197/1182%9 ৫ [0708 01 0309:070, 
11008970157 41086001205, 0116910105 800 10610000180 -_- [509৪ 01 
[09100007805 -_ 965086]) 800 ছড981007999 01 10610000280 -_- 00001081901 
09৮79920 10817002805 800. 101068601:8011) 90001610109 998817618] 60 6116 
৪090899 ০01 108100002805-_7291118)006176915 8000. 1১9810670618] (30 67:17109106 
৮0119] ৪6791066) 900 ড98107999. 

00102 01196869800. 70179 ০0 (90৮9111100706 -__:767807081 800. 1681 

00100 10010090928 6100 - 76৭97%] (10100. _- 56879 8171 
651068 ০01 01609796101 -_ 01191 188/601:98  %00 ০0130161008 ০1 
17906756107) -_ 11911688108. 19919068 01 76067961010 __- 411181106-- 
10186190610) 1১9৮7901) [01016875900 79067:8] (০62111091068, 
বিষয়বন্ত £ সরকারের শ্রেণীবিভাগ £ একনায়কত্ব_উহার দোষ ও গুণ ; গণতন্ত্র £ গণভঙ্কেব 
রূপ ঃ গণতস্ত্রের গুণ ও দোষ $ গণতন্ত্রের সফলতার উপায় £ গণতন্ত্রের ভবিস্বুৎ মন্ত্রিপরিষদ 
শ।সিত সরকার £ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার--এককেন্দ্রিক সরকার-_যুক্তরা্রীয় সরকার । 


সরকারের শ্রেণীবিভাগ € চা02]18 01 00৮91০211191)6 ) 2 গ্রীক দার্শনিক 
এ্যারিষ্টটল হইলেন রাষ্্রবিজ্ঞানের জনক। এ্যারিষ্টটল ছুইটি নীতি অনুসরণ করিয় 
সরকারের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন-_€১) শাসকের সংখ্যা এবং (২) শাসনের উদ্দেশ্য। 
শাসন ক্ষমতা যদি এক ব্যক্তির হস্তে থাকে এবং উহার উদ্দেশ্ট সর্বসাধারণের মঙ্গল 
হয় তাহা হইলে উহাকে রাজতন্ত্র (110287005 ) বলে। শাসন ক্ষমতা যদি এক 
ব্যক্তির হস্তে থাকে কিন্তু উহার উদ্দেস্ত নিজের উদ্দেশ্ঠ সাধন হয় তাহা! হইলে উহাকে 
| শ্বৈাচার্তন্র (]াঞঘড ) বলে। শাসনক্ষমতা যদি কতিপয় 
টা ব্যক্তির হস্তে থাকে এবং উহার উদ্দেস্ট সর্বসাধারণের মল হয 
তাহ! হুইলে উহাকে অভিজাততন্ত্র (£:18600789ড ) বলে 
কতিপয় ব্যক্তির শাসন নিজেদের স্বার্থে পরিচালিত হইলে উহাকে ধনিকত্ত 
(011£8:955 ) বলে । শাসনক্ষমতা যদি বহুব্যক্তির হাতে থাকে এবং উহা! সাধারণের 
উদ্দেস্ত্ে পরিচালিত হয় তাহা হইলে উহাকে গণতন্ত্র (0180) বলে কিন্তু বহব্য্তির 
শাসন নিজেদের স্বার্থে পরিচালিত হুইলে উহাকে জনতাতন্ত্র (1)922০0:8০% ) বলে। 
এ্যারিই্টলের শ্রেণীবিভাগ এইভাবে দেখানো! যায় £ 
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শাসনক্ষমতা স্বাভীবিকরূপ ,বিকৃতরূপ 
একব্যক্তি রাজতন্ত্র স্বৈরাচারতন্তর 
কতিপয়ব্যক্তি অভিজাততন্ত ধনিকতন্ত 
বন্ুব্যক্তি গণতন্ত্র জনতা তন্ত্র 


বর্তমানকালে এ্যারিষ্টটলের শ্রেণীবিভাগ অচল । বর্তমানে গ্রেট বুটেনে সসীম বা 
নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রচলিত থাকিলেও উহা! এ্যারিষ্টটল প্রদত্ত রাজতন্ত্রের উদাহরণ 
নয কারণ উহা! গণতম্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং রাজতন্ত্রের এক সংমিশ্রণ । ইংলগ্ডে রাজা বা 
বাণীর নামে রাজকার্য পরিচালিত হয়, স্ৃতরাং উহাতে রাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য রহিযাছে ; 
আবার প্রকৃত শাসনক্ষমতা মন্ত্রিমগুলীর হাতে থাকাষ উহাতে অভিজাততন্ত্বের বৈশিষ্ট্য 
বহিয়াছে ; পরিশেষে জনসাধারণের উপর সরকার নির্ভরশীল বলিয়] উহাতে গণতন্ত্রে 
বৈশিষ্ট্যও বতমান। বর্তমানকালের সরকারের বেশিষ্ট্য বুঝাইতে এ্যারিষ্টটলের 
শ্রেণীবিভাগ পর্যাপ্ত নয় বলসিষা উহা! পরিত্যক্ত হইয়াছে । ম)ারিযট, স্টিফেন লীকক 
প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বর্তমান রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন । 

আধুনিককালে সরকারকে প্রধানতঃ ছুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হয়-_-গণতন্ত্র 
এবং একনায়কতত্ত্। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায ইংলগ্ডের মতো! নিয়মতান্ত্রিক 
রাজতন্ত্র থাকিতে পারে অথব! ভারতের মতে প্রজাতন্ত্র থাকিতে 
পারে। আবার শাসন ক্ষমতার আঞ্চলিক বণ্টন নীতি অন্থসাবে 
গণতান্ত্রিক সরকার যুক্তরাস্ত্রীয় অথব1 এককেন্দ্রিক হইতে পারে। পরিশেষে সরকারের 
বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন অন্সারে গণতন্ত্রকে পালিরামেণ্টারী বা 
মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার এই ছুই ভাগে বিভক্ত করা 
যায। সুতরাং আধুনিক সরকারের শ্রেণীবিভাগ এইরূপ হইবে । 


আধুনিক শ্রেণীবিভাগ 





সরকার 
| ৰ ূ 
একনায়কতন্ত গণতন্ত্র 

] | 1 
নিষমতান্ত্রিক রাজতন্ত্র | গ্রজাতন্ত 

| | | 

ুক্তরান্্রী__ _ .._ | এককেন্দ্িক 
| ] 

রাষ্ট্রপতি শাসিত মন্ত্রিপরিষদ শাসিত 


১৫২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


রাজতন্ত্র ( 11078761)5 ) £ যে সমাজ ব্যবস্থায় জন্মগত উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে 
বাষ্টপ্রধান চরম কর্তৃত্বের অধিকারী তাহাকে রাজতন্ত্র বলে। আদিম সমাজে 
প্রায় সর্বক্রই এই ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। প্রাচীনকালে রোমে জন- 
সাধারণ কর্তৃক রাজাকে নির্বাচন করার প্রথ! প্রচলিত ছিল কিন্তু বর্তমানে উত্তরাধিকার 
প্রথাই রাজতন্ত্রের অন্ততম প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়৷ গণ্য হয়। এই বৈশিষ্ট্যের দরুন 
রাজতন্ত্রকে একনায়কতন্ত্র হইতে পৃথক কর! যায়। 

রাজতন্ত্র ছুই ধরনের হইতে পারে-__চরম রাজতন্ত্র (:81১901969 11010089101) ) 
এবং সীমাবদ্ধ বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (0:8071690 01 0070861691008] 010208101)) 
চরম রাঁজতন্ত্রে রাজা অসীম ক্ষমতার অধিকারী, তিনি নিজ ইচ্ছান্গসারে রাজকাষ 
পরিচালন! করেন এবং তাহার কাজের জন্ত তিনি কাহারও নিকট দায়ী থাকেন 
ন।। এই শাসন ব্যবস্থা গণতন্ত্রের অস্বীকার কারণ ইহাতে শাসিতের ইচ্ছার কোন 
স্থান নাই; চরম রাজতন্ত্র বর্তমানে কোন হুসভ্য দেশে প্রচলিত নাই। 

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র গণতন্ত্রেরই নামান্তর, রাজা নামমাত্র শীসক। রাজার 
(ব1 রাণীর) নামে শাসনকার্ধ পরিচালিত হইলেও তিনি শাসন করেন 'নাঁ_ 
জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বার! গঠিত মন্ত্রিমগ্ডলীই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী; 
ব্মানে গ্রেটবুটেনে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রচলিত রহিয়াছে । 

রাষ্ট্র বিবর্তনের প্রথম পর্যায়ে রাজতন্ত্র শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা! হিসাবে স্বীকৃতি লাভ 
করিয়াছিল। যেষুগে মানুষের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার বিশেষ অভাব ছিল 
তখন ইহ আদর্শ হইলেও বর্তমানযুগে আর ইহাকে সমর্থন কর] যায় না। যে 
শাসনব্যবস্থায় রাজাই সর্বেসর্বা এবং শাসিতের মতামতের কোন মূল্য নাই 
তাহা কাম্য হইতে পারে না। বাকল যথার্থই (50119) বলিয়াছেন যে জনগণ 
উদ্যোগী না হইলে এবং জনগণের ইচ্ছানুযায়ী না হইলে কোন সংস্কারই সত্যকার 
মঙ্গলসাধন করিতে পারে না (০ 76102 080. 77001008298] £০০৫ 01995 1 
18 609 0] ০01 10110 001171010) 900. 0701998 &1)6 060019 61)9171891598 6210 


8176 17716196159 ), 


অভিজাততত্তর (471869০78০) ): এযারিই্টলের মতে অভিজাততন্ত্রই শ্রেঃ 
শাসনব্যবস্থা। ইংরেজী 4178600:805 শব্দটি, /89০ (শ্রেষ্ঠ বাকি) এবং 08 
(শাসন ) এই ছুইটি শব্ধ হইতে আসিয়াছে। সুতরাং অভিজাততন্ত্র বলিতে শ্রেঃ 
ব্যক্তিবর্গের শাসন বুঝায়। প্রত্যেক সমাজেই জ্ঞানী, গুণী, সম্পদশালী এবং কৃি- 
সম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা অল্প বলিয়। ইহাকে মুস্টীমেয় জনগণের শাসনও ( 3০5672092 
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|| 059 চিত ) বল! হয়। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সর্বসাধারণের স্বার্থে ই শাসনকার্ধ পরিচালন! 
করিতেন-ধ্যক্তিগত হ্বার্থসাধনের উদ্দেশ্তে নয়। কিন্তু শাসনযন্ত্র শাসকশ্রেণীর 
ব্যক্তিগত স্বার্থশীধনে ব্যবহৃত হইলে উহা বিকৃত হুইয়! ধনিকতন্ত্রে (01)887.00% ) 
বপান্তরিত হয়। 

রাজতন্ত্রের মতো! অভিজাততন্ত্বও বর্তমানযুগে কোথাও প্রচলিত নাই কারণ 
বর্তমানের গণতান্ত্রিক আদর্শের সহিত উহার কোন সঙ্গতি নাই। বর্তমান গণতান্ত্রিক 
বাঞ্টেও অভিজাততত্ত্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন 
হইলেও কার্ধতঃ জনসংখ্যার এক অতি সামান্ত অংশ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকাষ 
পর্ণচালন1 করে । গণতন্ত্র দলীয়শাসন ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং দলীধ-শাসন 
শা-স্থায় শীর্ষস্থানীয় কতিপয় ব্যক্তিগণই শাসনকার্ধ পরিচালনার ভার গ্রহণ করে । 

গণতন্ত্রে গুণ অপেক্ষা সংখ্যার উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ কর] হয় কিন্ধ অভি- 
জাততন্ত্রে সংখ্যা অপেক্ষা গুণের উপরই অধিক জোর দেওয়ায় ইহা নিঃসন্দেহে গণতস্ত্রে 
দোষমুক্ত, শ্রেষ্ট ব্যক্তিগণের শাসন বলিয়! শাসনকার্ধ দক্ষ হইবে। কিন্তু ইহা জনমতের 
উপব প্রতিষ্ঠিত নয় বলিয়] কাম্য হইতে পারে না। এখন প্রশ্ন হইল, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি- 
গণকে নির্বাচন করিবে কাহার1? জনসাধারণকে যদি মূর্খ বল] হয়, তাহাদের পক্ষে 
শসকনির্বাচন করা সম্ভব হইবে না, আবার যদি তাহাদের শাসকনির্চনের যোগ্যতা! 
স্বীকার করা হয় তাহ! হইলে শাসনব্যবস্থায় তাহাদের অংশগ্রহণের দাবীও স্বীকার 
নবিতে'হইবে। দ্বিতীয়তঃ, অভিজাততত্ব্বের সর্ধদাই বিকৃত হইবার আশংকা থাকে। 
এা৬ঙজনগণ যদি জনসাধারণের স্বার্থচিস্তা না করিয়া নিজেদের ্বার্থচিস্ত করে তাহা 
হইলে দেশের সমৃহ ক্ষতি হইবে। তৃতীয়তঃ, ব্রণ্টঙ্লি বলিয়াছেন অভিজাততন্ত্র 
সাধারণতঃ রক্ষণশীল হয়। সময় বিশেষ রক্ষণশীলতা৷ কাম্য হইলেও প্রাশই ইহ" 
প্রগতির পথে বাধার স্থ্টি করে বলিয়। আদর্শ শাসনব্যবহা হইতে পারে ন1। 


একনায়কতন্ত্র (1)106960781710) ): একনায়কতন্ত্র এমন এক শাসন ব্যবস্থা 
বেখানে চরম ক্ষমতা একটি ব্যক্তি অথব। দলের হাতে থাকে । একনায়কতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রে ব্যক্তির সত্ব! সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় এবং রাষ্ট্র মান্থুষের জীবনের 
সকল দিক নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়া ইহাকে সামগ্রিক রাষ্ট্র 
(15১09116918 96৮66) বলা হয়। জার্মান ভাষায় একনায়ককে “ফুরার” এবং 
ইতালীয় ভাষায় পডুচে” বলে। 

একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যায়। 
প্রথমতঃ, একনায়কতন্ত্র ব্যক্তিগত কর্তৃত্বের পরিবর্তে দলগত বা শ্রেণীগত কর্তৃত্বের 


ধাখণা 


১৫৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


ভিত্তিতে গঠিত হয়; দ্বিতীয়তঃ, একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাতত্ত্র থাকতে পারে না 
ব্যক্তির দেহ ও মনের উপর পরিপূর্ণ সামরিকিকরণ ( 98106068610) ) চলে: 
ব্যক্তি জন্ম হইতেই রাষ্ট্রের যৃপকাষ্টে বলিপ্রদত্ত ) (£ 
10015100819 1169 109101089 106 6০ 177 00৮ 6০ $%( 
96৪৪ 800 60 609 96৪69 ৪1009.” ) তৃতীয়তঃ, একনায়কতান্ত্রিক রা 
সর্বশক্তিমান হেগেলীয় রাষ্ট্র; মুসোলিনীর ভাষায়, সকলেই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে 
কেহই রাষ্ট্রের বাহিরে বা বিরুদ্ধে নয়। 4(&1] আ100]) 606 968699 100106  006910 
859 96565, 10079 8€81096 6৮০ 96৪৮০)৮, চতুর্থতঃ, মুসোলিনীর মতে ফ্যাসিবা, 
( ইতালীতে প্রতিষ্ঠিত এক ধরনের একনায়কতন্ত্র) শাস্তিনীতি, গণতন্ত্র, ব্যক্তি 
স্বাতন্ত্যবাদ এবং সমাজতন্ত্বাদকে অস্বীকার করে। পঞ্চমতঃ,১ একনায়কজ্ঞ 
খোলাখুলিভাবে যুদ্ধবাদ প্রচার করে। জার্মানীর নাৎসীদল যুদ্ধের গুণকীর্তন করিয় 
বলিত “যুদ্ধ জীবনের জন্য প্রয়োজন” ( 7:1৪ & 70101081089] 206098916% )। 
মুসোলিনী বলিতেন “আস্তর্জীতিক শাস্তি কাপুরুষের ন্বপ্ন__-সাম্রাজ্যবাদ হইল জীবন্ধে 
চিরস্তন এবং অপরিবত্নীয় বিধি”; “নারীর নিকট মাতৃত্ব যেমন কাম্য, পুরুদের 
নিকট যুদ্ধও সেইরূপ কাম্য” (ভাঙা: 1৪ 6০ গত 8৮ 00869246518 
ভ 0700800% ), যষ্ঠত:, একনায়কতস্ত্ “বীরপূজার” (1670 জ/07:81)17) ) আদর্শে বিশ্বাসী। 
রাষ্্রনায়ককে যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া! মনে কর! এবং তাহাকে অন্ধভাবে পূজা করার 
নীতি একনায়কতন্ত্রেরে একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য । সপ্তমতঃ, একনায়কতত্ 
একাধিক রাষ্ট্রনৈতিক দল থাকিতে পারে না। হিটলার এবং মুসোলিনী বিরোধী 
দলগুলির অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে লোপ করিয়| দিয়াছিল। সোভিয়েট রাশিয়ায় কমিউনিটি 
পার্টিই একমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক দল। 

পরিশেষে, সামগ্রিক ।বাষ্ট্রে ধর্মের কোন স্থান নাই। সাম্যবাদ প্রথমে ধর্মকে 
নিষিদ্ধ করিয়াছিল, ফ্যাসিবাদ ও স্তাৎসীবাদ ধর্মকে রাষ্ট্রের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। 
সামগ্রিক রাষ্ট্র সামগ্রিক ধর্মের শত্রু । স্পেগার বলেন, রাশিয়। ধর্মকে উচ্ছেদের চেষ্টা 
করিয়াছে, মুসোলিনী উহাকে হত্যা করিয়াছে, হিটলার উহাকে করায়ত্ত করিয় 
আপন স্বার্থ সাধনে নিয়োজিত করিয়াছে এবং ফ্রাংকো উহাকে শোষণ করিয়াছে । 

একনায়কতন্ত্রে এবং অবাধ রাজতন্ত্রে এক ব্যক্তির হাতে শাসনক্ষমতা কেন্ত্রীভূঙ 
থাঁকিলেও এই ছুই ধরনের শাসনব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য কর! যায়। প্রথমত, 
রাজতন্ত্রে রাজাই হইলেন চূড়াস্ত শাসনক্ষমতার অধিকারী অপরপক্ষে একনায়কতান্ত্ি 
রাষ্ট্রে শাসনক্ষমতা কোন ব্যক্তির হাতে ন্তস্ত থাকিলেও তাহার ক্ষমতার প্রকৃত 
ভিত্তি হইল সংশ্লিষ্ট দল। ঘিতীয়তঃ, রাজতন্ত্র উত্তরাধিকার প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত 


বৈশিষ্ট্য 


সরকারের বিভিন্নরূপ ১৫৫ 


অর্থাৎ রাজপদ উত্তরাধিকার স্থত্রে লাভ কর] হয়, কিন্তু একনায়কতন্ত্র উত্তরাধিকারের 
ভিত্তিতে গঠিত নয়। যে ব্যক্তি দলের নায়ক হইবার যোগ্যতা অর্জন করেন তিনিই 
চরম ক্ষমতার অধিকারী হন। 

একনায়কতন্ত্র তিন ধরনের হইতে পারে-_সাম্যবাদী 
একনায়কতন্ত্র, ফ্যাসিষ্ট একনায়কতন্ত্ স্টাৎসী একনায়কতস্ত্রসমেত) 
এবং সামরিক একনায়কতন্ত্। 

সোভিয়েৎ রাশিয়ায় সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র বা সাম্যবাদী একনায়কতন্ত্ 
প্রতিষ্ঠিত। হিটলারের অধীনস্থ জার্মানীতে এবং মুসোলিনীর অধীনস্থ ইতালীতে 
ফ্যাসিষ্ট একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহার শাস্তিবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ এবং 
গণতন্ত্রকে অস্বীকার করে। হিটলারের ন্তাৎ্সীবাদ ফ্যাসিবাদের একটি বিশেষ বপ 
ছাডা আর কিছুই নয়। হিটলারের স্াৎসীবাদ জার্শান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিত 
কিন্ত মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদ রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিত। সামরিক অভ্যযর্থানের 
ফলে সমর-নায়ক চরম ক্ষমতা হস্তগত করিয়া সামরিক একনাযকতত্ত্রের উদ্ভব ঘটায়। 
পাকিস্তানে আযুবর্থান, মিশরের কর্ণেল নাসের প্রভৃতি সামরিক একনায়কতন্ত্রে 
দৃষ্টান্ত । 

গণতস্ত্রের হুর্বলতাকে ভিস্ভি করিয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীতে একনায়কতন্ত্রের 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র মানুষের অর্থনৈতিক সমস্ত! সমাধানে ব্যর্থ 
হইয়াছে। বেকারত্ব, বাণিজ্যচক্র, ক্রয়শক্তির অভাব, উৎকট ধনবৈষম্য, গণতান্ত্রিক 
মূল্যবোধের অভাব, মানুষের মনে সীমাহীন হতাশা, দেশব্যাপী-নৈরাশ্ত এবং পুগ্তীভূত 
অসস্তোষের স্থষ্টি করে। মানুষের মধ্যে যখন এইরূপ মনস্তত্ব গিয়া ওঠে তখনই 
একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব হয়। 


প্রকাৰ 


গুণ (897168) £ একনায়কতন্ত্র যত দ্রুত সমস্যা সমাধান করিতে পারে গণতন্কে 
তাহা সম্ভবপর নয়। সকল ক্ষমতা! একটি ব্যক্তির উপর কেন্দ্রীভূত থাকে বলিয়া 
অতি ভ্রুত জনগণের অর্থনৈতিক দুর্দশা মোচন কর যায়। এই ব্যবস্থায় জরুরী 
অবস্থায় অতি ক্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়! তাহাকে অবিলম্বে কার্ধকরী করা যায়, কিন্তু 
প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে একনায়কতন্ত্রের এই দক্ষতার অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত 
হয়। গণতত্র ব্যয়বন্থল কিন্ত একনায়কতন্ত্রে ব্যয়বাহুল্য সহজেই বর্জন কর! যাঁয়। 

নিজদেশের উন্নতির জন্য মুসোলিনীর অবদান খুব কম নয়। দেশের বিপর্যস্ত 
ূদ্রাব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, কঁষির উন্নতি হয়, পতিত জমি পুনরুদ্ধার করিয়! নগরীর 
পত্তন কর। হয়, শিল্পের ভিত্তি দুঢ় কর! হয়, পরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ কর! হয় 


১৫৬ বাষ্্রবিজ্ঞান পরিচয় 


এবং সমাজ জীবনের জন্য পরিকল্পনা রচিত হয়। অবশ্য এগুলি মুসোলিনী শাসনের 
প্রথম যুগের বৈশিষ্ট্য । র 

অর্থনৈতিক বিপর্যয় জার্মানীতে ন্তাৎ অভ্যুরখান ঘটায়। “নিরবচ্ছিন্ন 
যুদ্ধ অর্থনীতি” (795:09608] জা: 8৫0001)য) অনুসরণ করিয়া হিটলার" বেকার-সমস্টা 
সমাধান করিয়াছিলেন। 

সাম্যবাদী একনায়কতন্ত্র রাশিয়ায় এক «নবীন সভ্যতার” জন্ম দিয়াছে । মানুষে 
মানুষে শোষণ, মুনাফাবাজীর জন্ত উৎপাদন এবং. বেকার সমস্যা আজ সোভিয়েট 
রাশিয়ায় অতীতের বিভীষিকা । 


দোষ (199190%8): একনায়কতন্ত্রের যত গুণই থাকুক ইহাকে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা 
হিসাবে বা গণতন্ত্রের পরিবর্ত হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। জন ষ্টয়ার্ট মিল বলিয়াছেন 
যে জরুরী অবস্থার সমস্যার দ্রুত সমাধানকল্পে একনায়কতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা 
থাকিলেও উহাকে চিরম্থায়ী আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। পুরাতন সমাজ- 
ব্যবস্থার ধ্বংস এবং নৃতন সমাজব্যবস্থার জন্ম, এই দুই-এর মধ্যবর্তীকালীন শাসনব্যবস্থা 
হইল একনায়কতন্ত্। 

এই শাসনব্যবস্থায় জনগণ রাষ্্নৈতিক শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত হয়। বিরোধ 
দল থাকিতে দেওয়া হয় না, ব্যক্তিত্বকে স্বীকার কর! হয় না, সকল মানুষকে ছীচে 
ঢালিয়। একরপ আকার দিবার চেষ্টা করা হয়। ব্যক্তিত্বাধীনতা অস্বীকৃত হওয়া 
ব্যক্তির নিজস্ব মত, চিস্তা অথবা ধ্যানধারণা প্রকাশ করিবার কোন অধিকার 
থাকে না। এইরূপ সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিত্বের চরম আত্মবিকাশ ঘটিতে পারে না। 
গণতান্ত্রিক ক্ষমতার উৎস ব্যালট, অপরপক্ষে একনায়কতন্ত্রে ক্ষমতার উৎস হইল 
বুলেট বা! পশুশক্তি। একনায়কতন্ত্র সাম্যের পরিপন্থী; ইহা বিশ্বাস করে কতকগুলি 
মান্য শাসন করিবার জন্য আর বাকী জনগণ শাসিত হইবার জন্য জন্সগ্রংণ করে। 
কামানের মুহু্ুহ গর্জন, রণহুংকার, পাশবশক্তির বিক্ষোরণ এবং অমানুষিক নৃশংসতা 
এই শাসনব্যবস্থার নিত্য সহচর । বতমান শতাব্ধীর সবচেয়ে বড় অভিশাপ বেকার 
সমস্যা একনায়কতন্ত্রী দেশে নাই সত্য তথাপি উহা কাম্য নয় কারণ কারাগারেও 
কোন বেকার নাই। 


গণতন্ত্র (709280078০9 ) £ ইংরেজী ডিমোক্রাসি শবাটি 706770৪ এবং 
109619 এই দুইটি গ্রীক শব হইতে উদ্ভৃত। 109207095 শবের অর্থ £জনগণ” এবং 
70561% শবের অর্থ শাসন"; সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ডিমোক্র্যাসী বা গণতন্ত্র 
বলিতে জনগণের শাসন বুঝায়। এযারিউ্টলের মতে গণতন্ত্র হইল বন্থজনের শাসন 


সরকারের বিভিন্নরূপ ১৫৭ 


ল্বস্থা। প্রাচীনকালে গণতন্ত্র সম্পর্কে যে ধারণা ছিল বর্তমানকালে উহা সম্পূর্ণবূপে 
পবিবতিত হইয়া! গিয়াছে। গ্যারিষ্টটল গণতন্ত্রকে বিকৃত এবং সর্বাপেক্ষা খাবাপ 
“সনব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। আমাদের নিকট গণতন্ত্রই সবশ্টে্ঠ 
"শাসন ব্যবস্থা। 

প্রাচীন এঁতিহাসিক হেরোডোটাসের মতে গণতন্ত্র হইল এমন এক শাসনব্যবস্থা 
যেখানে বাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা যৌথভাবে সমাজের সকল সদশ্যদিগের উপর ন্যস্ত থাকে । 

সিলীর (99919% ) মতে গণতন্ত্র এমন এক শাসন ব্যবস্থা যাহাতে প্রত্যেকেই 
5ংশ গ্রহণ করিতে পারে । 

ডাইসির (70199% ) মতে গণতন্ত্র এমন এক শাসন ব্যবস্থা যাহাতে জনসংখ্যার 
£ক বৃহৎ অংশ শাসন কার্ষে অংশ গ্রহণ করে। 

লর্ড ব্রাইসের (13:5০) মতে গণতন্ত্রে শাসন ক্ষমতা সকলের হাতে ন্যস্ত থাকিলে * 
কার্ধতঃ উহা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। 

রূুশোর (8০0889%০.) মতে গণতন্ত্র হইল “জনলাধারণের ইচ্ছ1”, (0011018] 
₹]]) বা শাসিতের সম্মতির প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থা । 

গণতন্ত্রে জনমতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া! আইন রচিত হয় বলিয। ইহাকে জনমতের উপধ 
শতিষ্টিত শাসনব্যবস্থা ( 30591777906 1)0890 0. [001)110 01011)101. ) বলা হয়। 

গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন হইলেও সংখ্যালঘিষ্ঠের মতামতকে যখোচিত গুকত্ব 
দেওয়! হয় বলিয়া! বার্কার (13800: ) গণতন্ত্রকে আলাপ-আলোচনার ভিভ্ভিতে 
স্বকার (%& ৪5৪6০] 01 £০৮921709106 0 81900588101) ) বলিষ। অভিহিত 
নরিয়াছেন। 

গণতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ সংজ্ঞ। দিয়াছেন আব্রাহাম লিংকন (1909017) ; তীহার মতে 
শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা গণতন্ত্র হইল, “জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন” 
( 00567717010 01 6109 0901010, 05 8159 70০01016 200. 101" 0170 1[১601016 )। 

গণতন্ত্রের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ, এই শাসনবব্যস্থায় নাগরিকদের 
স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের অধিকার থাকিবে; দ্বিতীয়তঃ, প্রয়োজন হইলে জনগণ 
নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিকল্প সরকার গঠন করিতে পারিবে ; তৃতীয়তঃ, ধনী ও 
দরিদ্র ব্যক্তি, এবং সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারীদের মধ্যে 
কোনরূপ পার্থক্য করণ হইবে না। চতুর্থতঃ, একাধিক রাষ্ট্রনৈতিক 
পল থাকিবে এবং ক্ষমতায় আসীন দলের সমালোচন1 করিবার অধিকার বিরোধী- 
দলগুলির থাকিবে । পঞ্চমতঃ, জনসাধারণ গোয়েন্দা ও পুলিশকে ভয় না করিয়া 
এংকাহীনচিত্ে রাষ্ট্রে বসবাস করিতে পারিবে। 


বৈশিষ্ট্য 


১৫৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


গণতন্ত্র সামাজিক, রাষ্ট্রনোতিক অথবা অর্থ নৈতিক হইতে পারে। সকল ক্ষেত্রেই 
গণতন্ত্র সাম্যের উপর প্রতিষ্িত। অধ্যাপক ল্যাস্কির (1,811) মতে অর্থনৈতিক 
গণতন্ত্র না থাকিলে রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র স্পূর্ণ অর্থহীন হইয়া পড়ে। আমরা এখানে 
কেবলমাত্র গণতণের রাষ্ট্রনৈতিক রূপ লইয়া আলোচনা! করিতেছি । 


গণতন্ত্রের রূপ (০7018 01 70682000789 ) 8 গণতন্ত্র প্রত্যক্ষ (7017:6৫। 
10970007205 ) অথবা! পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক (170017906 ০: 7১90076901068616 
199200:89% ) হইতে পারে। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে সকল নাগরিক প্রত্যক্ষভাবে 
শাসনকার্ষে অংশ গ্রহণ করে। প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্রগুলিতে 
প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। নাগরিকগণ সংখ্যায় অল্প 
থাকায় নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ স্থানে সমবেত হইয়া আইন প্রণয়ন, শাসন পরিচালন" 
এবং বিচার কার্য সম্পাদন করিত। বর্তমানে স্থইজারল্যাণ্ডের ক্যাণ্টনগুলিতে প্রত্যক্ষ 
গণতন্ত্র প্রচলিত রহিয়াছে। 

কিন্ত বর্তমানকালে রাষ্ট্রেরে আয়তন এবং জনসংখ্যা বিশাল বলিয়া প্রত্যক্ষ 
গণতন্ত্র চল । আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে প্রতিনিধিমূলক বা পরোক্ষ গণত্ 
বহাল রহিয়াছে । এই ব্যবস্থায় জনগণ তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে 
সরকার পরিচালন! করে। প্রতিনিধিগণ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হয় এবং 
জনমতের আস্থীভাজন থাকিলে তাহাদের পুননির্বাচনের সম্ভীবন! থাকে। কিন্ 
নিবণচিত প্রতিনিধি জনমত বিরোধী কাজ করিলেও পুনশিবণচন পর্বস্ত অপেক্ষা 
করা ছাড়া নিবচকদিগের গত্যন্তর থাকে না। তাই রুশো! বলিয়াছিলেন যে নিবর্ণচনের 
সময় ছাঁড়া ইংরেজের1 অন্ত কোন সময়ে শ্বাধীন নয়। 

পরোক্ষ গণতন্ত্রের এই অন্থৃবিধা দূর করিবার কয়েকটি পন্থা আছে, ইহাদিগকে 
প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ (01:90 19920097860 00990] ) 
বলে; ইহারা হইল গণভোট (9919:9785 ), গণউদ্যোগ 
(17716156159 ) এবং পদচ্যুতি (89811 ). 

সকল আইন পাশ করিবার পূর্বে নিব্শচকমপগ্তলীর দ্বারা উহা অনুমোদন করিনা 
লওয়াকে গণভোট বলে। গণউদ্যোগের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সংখ্যক নিবচক প্রয়োজনীয 
আইন পাশ করাইবার জন্য আইনসভাকে নির্দেশ দিতে পারে। জনমতের বিরুদ্ধে কাজ 
করিলে কোন প্রতিনিধিকে নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পূর্বেই নিবর্ণচকগণ 
পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিলে তাহাকে পদচ্যুতি বলে। 


গাণতক্পের গুণ ও দোব (1197168 200 10819665 01108700080 ) 2 


প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 


গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ 


সরকারের বিভিন্নরূপ ১৫৯ 


গণতন্ত্রের প্রধান গুণ হইল ইহাতে প্রত্যেকের স্বার্থ চিস্তা করা হয়। প্রত্যেককে 
মান মর্ধাদা এবং সুযোগ দেওয়া হয়, কাহাকেও উপেক্ষা করা হয় না। অবশ্য 
হার অর্থ এই নয় যে গণতন্ত্র প্রত্যেকের ইচ্ছাকেই বাস্তবে রূপ দিবে কোন 
মাজব্যবস্থাততিই তাহা সম্ভব নয়। ইহার প্রকৃত অর্থ হইল এই যে, ধনীব্যক্তির মত 
কাশের যতখানি স্বাধীনতা থাকিবে সমাজের দরিদ্রতম ব্যক্তিরও মত প্রকাশের ঠিক 
খানি স্বাধীনতাই থাকিবে । গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা কারণ ইহা শ্রেষ্ঠ নাগরিক 
ষ্টি করিতে পারে। 

দ্বিতীয়তঃ, প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে শাসকগোষ্ঠী তাহাদের কাজের জন্য জনগণের 
কট দায়ী থাকেন। ইহা সতত জনগণের নিয়ন্ত্রণ এবং সমালোচনার অধীন থাকে 
নিয় ইহাকে জনমণ্ত অনুসারে চলিতে হয়, তাই সরকার স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে ন1। 

উতীয়তঃ, গণতন্ত্রে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা ও চেতনার প্রসার হয়, গণতন্ত্রে জনগণ 
(মনকার্ষে অংশ গ্রহণ করে বলিয়া তাহাদের মানসিক এবং চারিত্রিক উন্নতি হয়। 
$ ব্রাইস যথার্থই বলিয়াছেন যে বাষ্্নৈতিক মুক্তিলাভের ছার] মানুষের ব্যক্তিত্ত 
শ্মানিত হয়। সি. ভি. বার্ণসও (35:08) বলিয়াছেন, সকল সরকারই এক 
ধক্ষাপদ্ধতি কিন্তু আত্মশিক্ষাই শ্রেষ্ঠশিক্ষা, সুতরাং গণতন্ত্রই শ্রেষ্ঠ সরকার কারণ 
হা স্বযংশাসিত সরকার । | 

চতুর্থতঃ, মিলের মতে সকল ব্যক্তির অধিকার এবং স্বার্থ অন্তান্ত সরকার 
[পেক্ষা গণতন্ত্রেই অধিকতর স্থরক্ষিত হুইতে পারে কারণ সে উহা রক্ষা করিবার জন্য 
গ্রাম করিতে পারে। 

পঞ্চমতঃ, গ্রণতন্ত্র সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই গণতন্ত্রে শাসক ও শাসিতের 
ব্য যে সম্পর্ক তাহা প্রভু ও ভূত্যের সম্পর্ক নয়। শাসিতও যোগ্যতা অর্জন করিয়' 
ামকের ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে । গনতন্ত্র বিশ্বাস করে না যে কতকগুলি লোক 
টরকাল শাসন করিবার জন্ত আর কতকগুলি লোক চিরকাল শাসিত হইবার জন্য 
নাগ্রহণ করে। * 

ষ্ঠতঃ, নীতিগত দ্দিক হইতে বিচারেও গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা । গণতন্ত্র, 
[ম্য, স্বাধীনতা এবং হ্তায়ের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহা মানুষকে মহান 
রিয়া তোলে। ইহা! শ্বয়ংনির্ভরশীলতা, সততা, উদ্যোগ এবং ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ 
ষ্টির বিশেষ সহায়ক । মিল বলিয়াছেন ষে ইহা এক উন্নত এবং স্থমহান জাতীয় 
রিত্রের বিকাশসাধন করে। ব্যক্তির আশা ও আকাংখা গণতন্ত্রে মৃত হইয়া! ওঠে। 
[ত সহজে গণতন্ত্রে ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর অন্ত কোন সরকারে তত 
"হজে তাহা সম্ভব নয়। 


১৬৩ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


সপ্তমত:, গণতন্ত্র দেশপ্রেম জাগাইয়া তোলে। যে লোকের ভোটাধিকার ন] 
সেরাষ্টনৈতিক ব্যাপারে উদাসীন হইয়া পড়িবে । কিন্তু যখনই ব্যক্তি উপল৭ 
করিতে পারে যে, জনমতের বিরুদ্ধে কাজ করিলে সরকারকে পরিবত্তন কর 
যাইবে তখনই সে ক্নাষট্রনৈতিক ব্যাপারে আগ্রহী হইবে। বলা হয় যে, ্ররাসীদেশে 
জনগণ বিপ্লবের পুবে” দেশকে ভালবাসিত ন1; বিপ্লবের পর জনগণ যখন শাসনকা 
অংশগ্রহণের অধিকার পাঁইল তখনই তাহার! দেশকে প্রথম গভীরভাবে ভালবাসি] 


শিখিল। ৃ 
পরিশেষে, গণতস্ত্রে জনগণের হাতে ক্ষমতা থাকায় বিপ্লবের আশংকা খুব ক 


থাকে। জনগণ জানে যে প্রয়োজন হইলে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই বর্তমান সরকানে 
পরিবর্তন করিয়া নৃতন সরকার 'গঠন করিতে পারিবে তাই রস্ক্াক্ত বিপ্লব ঘটাইয় 
পরিবত'ন করিবার কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না। 

গণতন্ত্রের উদ্যোক্তার! উহার সম্পর্কে ষে উচ্চ আশা পোষণ করিতেন কার্ধন্গেয 
গণতন্ত্র তাহা পুরণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। 

অনেক সমালোচকের মতে গণতশ্ব হইল অশিক্ষিত এবং দায়িত্বজ্ঞানহী; 
জনত্তার শাসন । এ্যারিষ্টটলের মতে ইহাঞ্বিকৃত শাসনব্যবস্থা ; মিল সংখ্যাগরিষ্ঠে; 
স্বেচ্ছাচারিতার আশংক। করিয়াছিলেন ; লেকীর (7,9০াড়ে ) মতে গণক্ন্্র হই; 
স্বাধীনতার বিরোধী; বহু সমালোচকের মতে গণতন্ত্র যোগ্যত 
অপেক্ষা সংখ্যার উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। বিণে। 
দক্ষতা, স্থচিস্তিত অভিমত, এবং বিশেষজ্ঞের জ্ঞান, গণতন্ত্রে ইহাদের কোনই :ল 
নাই। গণত্ভৃ্বী এই ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যে একজন লোক ও অপর যে কোন আং 
একজন লোকের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ইহার ফলে, লেকী বলেন, কার্যত 
গণতন্ত্র সব্ণপেক্ষা দরিদ্র, অশিক্ষিত, অযোগ্য এবং দায়িত্জ্ঞানহীন ব্যক্তির শাসনে 
পরিণত হয় কারণ উহারাই সংখ্যায় অধিক। গণতন্ত্র সংখ্যার মহিমা কীত? 
করে। মানুষের যোগ্যতার বিচার না করিয়! গণতন্ত্র শুধুমাত্র মুখা গণনা কবে 
এই শাসন ব্যবস্থা কখনোই দক্ষ হইতে পারে না। 

দ্বিতীয়তঃ, গণতন্ত্র দল প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দলপ্রথার কুফলপ্রি 
ইহাতে দেখ! দেয়। জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা দলীয় স্বার্থ অনেক সময় প্রাধান্ত লা 
করে ফলে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ উপেক্ষিত হয়। 

তৃতীয়তঃ, গণতন্ত্রে যে স্বাধীনতার কল্পনা কর হয় তাহাও অলীক বলি 
সমালোচকের]! মনে করেন । রুশো! যথার্থই বলিয়াছিলেন যে একমাত্র নিবশচনে 
সময় ছাড়! ইংরেজর1 আর কখনো! স্বাধীন নয় অর্থাৎ একবার প্রতিনিধি নিবণচিৎ 


গণতন্ত্রের ক্রুটি 


সরকারের বিভিন্নরূপ ৬৬১ 


টা গেলে পুননিবশচন না আসা পর্যস্ত জনগণের কিছুই করিবার থাকে ন।। 
বাচিত প্রতিনিধি সর্বদাই জনগণের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করিবে বলিয়া মনে করিলে 
ল করা হইবে। প্রতিনিধিরবাও দলগত নিয়মশৃঙ্খলীর অধীন এবং অনেক 
৮৭ তাহার নির্বাচকমণ্ডলী অপেক্ষা সংবাদপত্র এবং কায়েমী স্বার্কেই অধিক 
৮ পায়। 

১তুখতঃ, গণতান্ত্রিক সভ্যতাকে “বন্ত, সাধারণ এবং স্থল” বলিখধা ধর্ণন কণা হয। 
গতন্ত্রে শিক্ষা, অভিজ্ঞতা এবং বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের কোন মর্ধাদা দেওয়। হয় না বলিখ। 
হত্য-বিজ্ঞান ও কলার কোন উন্নতি হয় না, সভ্যতার মান অধঃগামী হয় এবং 
খ্যাগরিষ্ঠতার চাপে প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটে । 

পঞ্চমতঃ, কার্ধক্ষেত্রে গণতন্ত্র পুজিবাঁদকে প্রশ্রয় দিয় আসলে ধণিকতন্ত্র গভিযা 
তালে । ট্যালিরাণ্ড ( [1০506 ) এইজন্য গণতন্ত্রকে “ছ্রাত্মাদের অভিজ্াততন্ত্র” 
৬1560089501 1১100107789 ) বণিধা বর্ণনা করিবাছেন। ল্যাঙ্কি (17881) 
বার্থ ই বলিয়াছেন অর্থ নৈতিক সাম্য ব্যতিরেকে রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য অর্থহীন । 

ষষ্ঠতঃ, গণতান্ত্রিক নীতিতে স্থায়িত্বের অভাব পরিলক্ষিত হয়। জনগণের মনন্তত্বে 
বিবর্তন ঘটিলেই সরকারের নীতিতে পরিবর্তন দেখ! দিবে | হেনরী মেনের (17০7 
[806 ) মতে স্থায়িত্বের অভাব গণতন্ত্রের একটি প্রধান দুর্বলতা । 

সপ্তমতঃ, গণতান্ত্রিক সরকার অতি মন্থরগতি বলিষা জরুরী অবস্থায় বা বিপদের 
“৭ দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন হয। একনাবকতন্ত্রে যত দ্রুত অর্থ নৈতিক 
গতি হইতে পারে গণতন্ত্রে,তাহা সম্ভব হয় না। অনেকের মতে অধ্ধোন্নত দেশ 
শতস্ত্রের পক্ষে অনুকূল নয়। 

পরিশেষে, গণতন্ত্রকে ব্যয়বহুল শাসন বলিয়। অভিযোগ করা হয়। গণতান্ত্রিক 
টে জনমত সংগঠন, প্রচার এবং ঘন ঘন নিবচনের জন্য প্রচুর অর্থের অপচয় হয়। 
থ ব্যতীত সময় ও স্থযোগেরও যথেষ্ট অপচয় হয়। যে কাজ একজন লোকে একদিনে 
'রতে পারে গণতন্ত্রে তাহ! সাতজন লোক সাতদ্দিনে করে । 


গণতন্ত্রের সফলতার উপায় (00001610718 10: £1)9 9800688 ০01 
)8020028৩ড )£ গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে জনগণের সততা, শিক্ষা, চরিত্রগুণ 
নং রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতার উপর । 

মিলের মতে গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে তিনটি সতের 

উপর £ প্রথমতঃ, জনসাধারণের মধ্যে গণতন্ত্রকে গ্রহণ করিবার 

"ন। মনোভাব এবং ক্ষমতা থাকা চাই; দ্বিতীয়তঃ, শুধুমাত্র ইহাকে গ্রহণ করিলেই 
১১ 


॥লব সতত 


১৬২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


চলিবে না,ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে সংগ্রাম করিতে হই 
তৃতীয়তঃ, গণতন্ত্রকে বজায় রাখিতে হুইলে নাগরিকগণকে যথাষথভাবে নিজ 
কতব্য পালন করিতে হইবে। 

অধ্যাপক হারুন্শ (858791.* ) গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য নিম্নলিখিত » 
গুলির উল্লেখ করিযাছেন £ (১) সততা এবং সম্মানের উচ্চ মান প্রয়োজন ; উ 
মানের বুদ্ধিমত্তা এবং শিক্ষাব্যবস্থা গণতান্ত্রিক আদর্শের ” 
অপরিহার্ধ। (২) জনগণের মধ্যে সাধারণ বুদ্ধিবিবেচ' 
অভাব দেখা দিলে গণতন্ত্র জনতাতন্ত্র অথবা একনায়কতন্ত্রে পরিণত হুইবে। (৩) 
জনমত, সংবেদনশীল সমাজ চেতন, এবং সক্রিয় সাঁধারণ ইচ্ছাঁ_ গণতন্ত্রকে স 
করিতে ইহারা অপরিহার্য । গণতন্ত্র জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত সরকার ব? 
উহা প্রচলিত জনমত অপেক্ষা ভালো বা খারাপ হইতে পারে না; সতর্ক . 
বিচক্ষণ জনমত গণতন্ত্রের সাফল্যের অগ্ততম প্রয়োজনীয সত'। 

অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্রকে সফল কবি 
হইলে সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠ। কর প্রয়োড 
লর্ড ব্রাইসের মতে গণতন্ত্রকে সফল করিতে হইলে স্রনাগরিকের সংখ্যা : 
করিতে হইবে, এবং স্থুনাগরিকতার পথে যে সকল প্রতি 
আছে তাহা উচ্ছেদ করিতে হইবে । 
গার্ণাব অধ্যাপক গার্ণীর গণতান্ত্রিক সাফল্যের কারণ হিল 

নিয়লিখিত সতণগুলির উল্লেখ করিয়াছেন £ 

(১) প্রাথমিক শিক্ষার সুবিধা; (২) উচ্চ নৈতিক মান; (৩) রাষ্্রনো 
ব্যাপারে শিক্ষাদান, (৯) দেশের কাজে আগ্রহ, রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা, যৌথ দা 
সম্পর্কে সচেতনতা, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে গ্রহণ করিবার মতো মনোভাব 
সংখ্যালঘিষ্টের অধিকারকে যোগ্য মর্ধাদ1 দান । 


হাব্ন্‌শব সর্ত 


ল্যান্গি 


ব্রাইস 


গণতগ্রের ভবিষ্যৎ (117৩ মা 6576 01 70610001805 ) £ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
সার! বিশ্বে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়! দেখা! দেয়। বাশিয়া, ইতালী, জাণ 
স্পেন, পতু'গাল প্রভৃতি দেশে একের পর এক একনায়কতন্ত্রের অভ্যুত্থান ঘা 
লাগিল। গণতন্ত্র নিদারুণ সংকটের সম্মথীন হইল। সকলের মনে একটাই 
বারবার উচ্চারিত হইল, একটাই আংশকা! বারবার উকি দিল-_গণতন্ত্রকি টি কি: 
গণতন্ত্রকে এখন আব শ্রেষ্ট শাসনব্যবস্থা! বলিয়! সকলে মানিতে চায় না। দপ্প' 
মানদণ্ডে বিচার করিলে গণতন্ত্র অপেক্ষা একনায়কতন্ত্ শ্রেয় কিন্ত তবুও একনাথক 


সরকারের বিভিন্নরূপ ১৬৩ 


কখনোই গণতস্ত্রের বিকল্প হইতে পারে না-_ইহা| সাময়িক শাসন ব্যবস্থামাত্র চিরস্থাধা 
ব্যবস্থা হিপাবে গ্রহণযোগ্য নয়। সকল দোষক্রটি সত্বেও গণতন্ত্র বাচিয় থাকিবে 
কাবণ একমাত্র গণতন্ত্রেই ব্যক্তির আশা আকাংখ। মূর্ত হইয়া! উঠে। সি. ডি. বার্ণসের 
ভাষায় বলা যায় যে, “প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র যে ক্রটিপূর্ণ ইহা অনম্বীকাষ? কিন্ত 
এটরগাডী যদি ঠিকভাবে কাজ না করে তাহা হইলে গোকর গাড়ীর যুগে ফিবিথা 
দাণয। মূর্খতামাত্র।” 

লয়েড জর্জ (11059. 0০:2৪ ) যথার্থই বলিযাছেন ষে, গণতন্ত্র যদি সাধারণ 
দন্ষের অক্নবন্্ের ব্যবস্থা ন1 করিতে পারে এবং মান্ষকে শোষণের হাত হইতে 
মু না করিতে পারে তাহা হইলে উহা! টি'কিবে না। গণতন্্ অপেক্ষাও শেঠ 
*সনব্যবস্থা থাকিতে পারে কিন্তু মান্ষ এখনে। উহা! আবিষ্কার করিতে পাবে নাই। 
? ভি. শ্মিথের (91016) ) ভাষাষ বলা যায়, মানুষ যদি স্বগলাভ করিতে না পাবে, 
দক নরক এডাইবার উপাধ তাহার জান! থাকে তাহা হইলে হতা* হইবার কাবণ 
*[ই।৮ মান্তষের ভবিষ্যতই গণতন্ত্রের ভবিয়াৎ। 

মন্ত্রিপরিষদ শসিত সরকার (7১971181091)1975 07 08011166 00911) 
01901) 2 পার্লমেন্টাবী শাসনব্যবস্থাকে মন্ত্রিপবিষদ শাসিত সবকার বা দায়িত্বশীল 
“কার বলে। এই ধরনের শাসনব্যবস্থা একজন রাষ্ট্রপ্রধান (যেমন ভারতে বাষ্পতি 
“ ইংলগ্ডে রাজা অথব। রাণী ) থাকে বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেশ শাসন করে মন্ত্রিসভা । 
।প্বসভার সকল সদস্যই আইনসভার সাস্তদিগের মধ্য হইতে নির্বাচিত হন; মন্ত্রিসভা 
ধহার কাজের জন্ত আইনসভা তথা পালিযামেণ্টেব নিকট দায়ী থাকে বলিষা ইহাকে 
াখিত্বণীল শান বলে। আইনসভ। মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিযা 
মন্থসভাকে পদচ্যুত করিতে পারে । 

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রহিযাছে ঃ প্রথমতঃ এই 
“বনের সরকারে নিয়মতান্ত্রিক শাসক এবং প্ররুত শাসকের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায। 
মন নিরমতান্ত্রিক শাসক তাহাব নামে শাসনকাধ পরিচালিত হব কিন্তু তিনি 
শাসনকাষ পরিচালনা করেন না। গ্রেট বুটেন এবং ভারতে 
নিযমতান্ত্রিক শাসক হইলেন যথাক্রমে রাজা (বা রাণী) এবং 
ণ[্পতি কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হইলেন প্রধানমন্ত্রীর অধিনায়কত্তবের 
: স্বপবিষদ। নিষমতান্ত্রিক শাসক রাজত্ব করেন কিন্তু শাসন করেন না। 

দ্বিতীয়তঃ মন্ত্রিসভাকে তাহার কাজের জন্ত আইনসভার নিকট জবাবদিহি কবিতে 
২1 সাধারণতঃ যে দল আইনসভাষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা 'লাভ করে সেই দলের সদস্যদের 
ব্য হইতে মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ট দলের নেতাদের 


দৈ শঙ্টা 


১৬৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


মধ্য হইতে মন্ত্রিসভা গঠিত হয় বলিয়] মন্ত্রিসভা কর্তৃক উখাপিত আইনের প্রস্তাবগ্গ 
সহজেই আইনসভায় পাশ হইয়। যায়। আইনসভার নিকট মন্ত্রিসভার দায়িত্বশীলত'ব 
জন্য ইহাকে দায়িত্বশীল সরকারও (75900081019 0০৮০1770606 ) বলা হয় । 

তৃতীয়তঃ, মন্ত্রিসভা তাহার কাজের জন্ত আইনসভা বা পালিয়ামেণ্টের নিকট 
যৌথভাবে দায়ী € 00116061%8  7651)0051711165 ) থাকে । বর্তমানে দ্বিপরি*" 
আইনসভার নিকট মন্ত্রিসভার দায়িত্বশীলতা৷ বলিতে নিয়কক্ষের নিকট দায়িত্বশীল, 
বুঝায়। কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হইলে শুধু সেই মন্ত্রীই পদত্য।” 
করিবেন না, অপর সকল মন্ত্রী ও ( অর্থাৎ মস্ত্রিসভাই ) পদত্যাগ করিবে । 

চতুর্থতঃ, মন্ত্রিপরিষদ শাসি৩ সরকারে আইনবিভাগও বিচারবিভাগের ম*। 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে অর্থাৎ ক্ষমতা বিভাজন নীতি আদৌ প্রয়োগ করা হয়* । 
আইনসভাই মন্ত্রিপরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করে না, মন্ত্রিপরিষদও আইনসভাকে নিয়ন্ত্রণ কণে। 
চন্ীর1 সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বলিযা! আইনসভাকে প্রভাবিত করিতে পারে। 

পঞ্চমতঃ, মন্ত্রিসভা গঠনে প্রধানমন্ত্রীই নেতৃত্ব করিয়া থাকেন। নির্বাচনে যে 
দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে রাষ্ট্রপ্রধান সেই দলের নেতাকে 
প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণে আমন্ত্রণ জানান এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রগ্রণান 
অন্তান্ত মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্রপ্রধান 
কোনই কতৃ্ধ নাই, আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রীর গন 
গ্রহণে আমন্ত্রণ জানাইতে রাষ্ট্রপ্রধান বাধ্য। প্রধানমন্ত্রীই আইনসভার অধিবে*ন 
আহ্বান করেন, ইহাতে সভাপতিত্ব করেন এবং তিনিই আইনসভায় সকল গুরুত্ব এ 
ঘোষণাগুলি করেন। 

ষষ্ঠতঃ, মন্ত্রিসভার সদশ্তগণ শাসনবিভাগের বিভিন্ন দপ্তরের শীর্ষে অবস্থান কবি] 
উহাদের পরিচালন। করেন । বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিগণ নিজ নিজ বিভাগেব 
নীতি নির্ধারণ করেন এবং বিভাগীয কর্মচারীর] উহাকে কার্ষে রূপায়িত করেন। 

সপ্তমতঃ, যদি নির্বাচনে কোন দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে না 
পারে তাহা হইলে বিভিন্ন দলের নেতা মিলিয়! কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন 
করিতে পারে। 
গুণাগুণ (1167168 ৪170 7)6199%9 ) 8 মন্ত্রিপরিষদশাসিত শাসনব্যবস্থার প্রধান 

গুণ হইল যে ইহাতে আইনবিভাগ এবং শাননবিভাগের মধ্যে সহ- 
যোগিতা এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে বলিয়া অতি সহজেই প্রয়োজন 

আইন পাশ কর] যায়। শাদনবিভাগীয় কার্ষের জন্য অর্থের প্রয়োজন । উঠা 
বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকায় অতি সহজেই আইনসভার নিকট 


গুণ 


সরকারের বিভিন্নৰপ ১৬৫ 


হইতে অর্থ মঞ্জুরীর অনুমোদন পাওয়া! যায়। কিন্তু রাষ্ট্রপতি*সিত সবকারে 
আইনসভা এবং শাসনবিভাগের মধ্যে সম্পর্ক না থাকায় ওই ধরনের সুবিধা 
“কে না। 

দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রিগণ আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকে বলিয়! স্বেচ্ছাচারা 
হইতে পারে না। আইনসভার প্রতিনিধিবর্গ জনমত বুঝিযা মন্ত্রিসভাকে নিমন্ত্রণ 
কবিতে চেষ্টা করে। অপরপক্ষে ধাষ্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থায রাষ্ট্রপতি জনমতের 
“রোধিতা করিলেও তাহার কাষকাল শেষ হইবার পূর্বে তাহাকে অপসারিত কর] 
ঘা ন1। রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার অপেক্ষা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার অধিকতবধ 
গণতান্ত্রিক বলিয়া মনে হয। 

তৃতীয়তঃ, মন্ত্রিপরিষদশীসিত সরকার নমনীয এবং স্থিতিস্বাপক বলিয়া ইহ] 
ন্মযের সহিত সামঞ্তম্তবিধান করিযা চলিতে পারে। জকবী অবস্থা প্রযোডনমত 
প্রণানমন্ত্রীরও পরিব্তন কবা যায় । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সময় কোনবপ রাষ্ট্রনৈতিক 
পবিবর্তন ব্যতিরেকেই চেম্বাবলিনের স্থলে চাঁচিল প্রধানমন্ত্রী হইলেন । রাষ্ট্রপতিশসিত 
“সন ব্যবস্থায় এইরূপ পরিবর্তন কর! যায় ন| | 

চতুর্থতঃ, মন্ত্রিপরিঘদশাসিত শাঁপন ব্যবস্থাঘ বাষ্্রনৈতিক শিক্ষ। প্রসারেব স্রযোগ 
ধহয়াছে। বিরোধীদল এবং নির্বাচনের জন্য দলীয় প্রচার, এই শাসন ব্যবস্থাব 
*পরিহার্য অঙ্গ। ইহার ফপে জনগণের রাষ্রনৈতিক চেতনার প্রসার ঘটে । 

পরিশেষে, যদি কোন দেশ নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র স্বীকার করিয়া গণতন্ত্রকে 
* তষ্ঠা করিতে চা (যেমন গ্রেটবুটেন ) তাহ। হইলে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সবকাব 
চাহার বিশেষ উপযোগী হইবে। 
মন্ত্রিপরিষদ পরিচালিত শাসনব্যবস্থার কতকগুলি দোষও রহিযাছে। এই 

শাসনব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল যে ইহাতে ক্ষমত। ন্বশন্ত্িকএণের 
অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয। আইন প্রণধন এবং শাসন 

মত একই ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত থাকায় স্বেচ্ছাচারিতার সম্ভাবনা] দেখা দিতে 
পারে। ] 

দ্বিতীয়তঃ, অভিযোগ আনা হয় যে এই ব্যবস্থার ফলে আইনসভার গুরুত্ব 
হাম পাইয়াছে। পাল্লিরামেন্ট মন্ত্রিসভার ইচ্ছান্রসারে পরিচালিত হয়। মন্ত্রীরা 
আইন্সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বলিয়া! তাহার] যাহ! চান তাহাই পালিয়ামেণ্ট 
অনুমোদন করে। 

উভীয়তঃ, মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার দলীয় শাসনব্যবস্থায় পরিণ্ত হইতে 
পারে। বর্তমান দলীয় নিয়মশৃঙ্খল৷ এরূপ কঠোরভাবে অন্থুসরণ কব হয় যে সদস্তের 


০1 


১৬৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


দলীয় নীতির সমর্থন কর ছাড়া উপায় থাকে ন17 এই শাসনব্যবস্থা “নয়] স্বৈরাচারের 
জন দিয়াছে। 

চতুর্থতঃ, সমালোচকদের মতে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে স্থায়িত্বের অভা 
রহিয়াছে । বারবার সরকারের পরিবর্তন ঘটিলে কোন দীর্ঘকালীন নীতি অন্ুসর 
করা সম্ভব হয় না। বহুদলের নেতাদের লইয়া! যে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা (00811610 
0৪196) গঠিত হয় তাহার স্থায়িত্ব আরও কম; এইরূপ মন্ত্রিসভার ঘন ঘন পত্ত 
ঘটিতে দেখা যায়। 


পঞ্চমতঃ, এই অভিযোগও আন হয় যে জরুরী অবস্থায় এই শাসন ব্যবস 
বিশেষ উপযোগী নয়; ইহাতে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন। কিন্তু এই অভিযো' 
যে ভিত্তিহীন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গ্রেটবুটেন তাহা প্রমাণ করিয়াছে । 

পরিশেষে, ইহাও বল] হয় যে এই শাসন ব্যবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাসনভা 
সাধারণ লোকের হাতে ন্থিম্ত হয়। শাসনকার্ধ পরিচালনার জন্য যে দক্ষতা এব 
বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন তাহা তাহাদের নাও থাকিতে পারে । এই কারণে ইঃ 
রাষ্্পতিশাসিত সরকার অপেক্ষা অদক্ষ । 


রাষ্্রপতিশাসিত সরকার (2798109170181 008 01 00৮61070091) ) 
রাষ্্রপতিশাসিত সরকার আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে পূর্ণ ক্ষমত 
স্বতন্ত্রিকরণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যবস্থায় রাষ্পতিই চরম ক্ষমতার অধিকারী 
এখানে নিয়মতান্ত্রিক শাসকের পদ বলিয়! কিছুই নাই। রাষ্ট্রপতিকে সহায়তা করিবা 
জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকে. কিন্ত মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতির অধীনস্থ কর্মচারী মাত্র। মন্ত্রি 
রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন, কিন্তু রাষ্পতি নিজ ইচ্ছান্থসারে এই পরামর্শ গ্রহ 
করিতে পারেন আবার নাও পাঁরেন। মান যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতিশীসিত শাসন ব্যন্থ 
প্রচলিত আছে। 
এই শাঁসনব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে ঃ প্রথমতঃ, এই ব্যবস্থায় কো; 
নিয়মতান্ত্রিক শাসকের প্রয়োজন নাই। বাষ্পতি একই সদ 
চিনি রাষ্ট্রের পতি এবং শাসন বিভাগের সর্যয় কতা | 
দ্বিতীয়তঃ, এই সরকার ক্ষমতা বিভাজনের ভিত্তিতে গঠিত বলিয়া রাষ্ট্রপ্থি 
তাহার কাজের জন্ত আইনসভার নিকট দায়ী নহেন। রাষ্ট্রপতি আইনসভা: 
সদশ্য নন এবং তিনি আইনসভার অধিবেশন ডাকিতে, স্থগিত রাখিতে অথব 
উহা! ভাঙিিয়। দিতে পারেন ন1। শাসনবিভাগ আইন প্রণয়নে অংশ গ্রহ 


সরকারের বিভিন্নরূপ ১৬৭ 


বিতে পারেন না। রাষ্ট্রপতির স্থপারিশ অনুসারে আইনসভা আইন পাঁশ করিতে 
বে, আবার নাও পারে। 

ভতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি তীহার কাজের জন্য জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকেন। 
ঈটপতি জনসাধারণ কর্তৃক নিদিষ্ট সমযের জন্য (আমেরিকায় ৪ বছরের জন্য ) 
বাচিত হন এবং ওই সময়ের মধ্যে তাহাকে পদচ্যুত করা যায না। অবশ্ঠ 
'বিধানভংগ এবং ছুননীতিযূলক কাজের অভিযোগ আনিয়া রাষ্রপতিকে পদচ্যুত 
ব।যায়ঃ তাহার পুনণিবাচনে কোন বাধা নাই। মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে 
ধম আছে যে, কোন ব্যক্তি দুইবারের বেশী রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করিতে 
বিবে না। রাষ্রপতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিবণচিত হইতে পারেন । 

চতুর্থতঃ রাষ্ট্রপতিকে সহায়তা করিবার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকে । মস্ত্রগণ 
ষ্পতির অধীনস্থ কর্মচারীমাত্র ; বাষ্টুপতির সহিত তাহাদের সম্পর্ক প্রভূ-ভৃত্যের 
পর্ক ছাডা আর কিছুই নঘ। মন্ত্রিগণ আইনসভার সদন্য নহেন। 

গুণাগুণ (11697168৪0৫ [09160%৪ )2 রাষ্পতিশাসিত সরকার মন্ত্রিপরিষদ 
সিত সরকারের ঠিক বিপরীত শাসন ব্যবস্থা বলিয়া মন্ত্রিপবিষদশাসিত সরকারের 
টগুলি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে দেখা যায় না। 

বাষ্টপতিশাসিত সরকারের প্রধান গুণ হইল স্থায়িত্ব। বাষ্রপতি যে নিদিষ্ট 
ঠক বৎসরের জন্ত নির্বাচিত হন সেই সময়ের মধ্যে তাহাকে পদচ্যুত কর1 যা 

ন1 বলিয় তিনি দৃঢ়ভাবে একটি নীতি অনুসরণ করিব। চলিতে 
পারেন। সেই জন্য আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতির কাধস্তচীর 

"[ একটা নিরবচ্ছিন্নত। থাকে । এই স্থারিত্বের অভাব মন্ত্রিসভা পরিচালিত সরকারের 
কটি বড ক্রটি। ফ্রান্সে যখন মন্ত্রিপরিষদ পরিচালিত শাসনব্যবস্থা প্রচলিত 
৯ল তখন ঘন ঘন মন্ত্রিসভার পতন ঘটিত এবং দীথকাল ধরিযা কোন নীতি অন্সরণ 
বা যাইত ন]। 

দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধ এবং জরুরী অবস্থায় এই শাসনব্যবস্থা বিশেষ উপযোগী । 
|দনবিভাগের সমস্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে কেন্দ্রীভূত থাকায় এবং তিনি মন্ত্রীদের 
হিত পরামর্শ করিতে বাধ্য নন বলিয়া যত ক্রত তিনি কাজ করিতে পারেন 
স্বিপরিষদ পরিচালিত শাঁসনব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। 

ভতীয়তঃ, এই শাসন ব্যবস্থায় শানুনবিভাগ এবং আইনবিভাগের মধ্যে পরিপূর্ণ 
মত] বিভাজন থাকায় শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের মধ্যে সংঘর্ষের কোন 
স্তাবনা থাকে না। 

চতুর্থতঃ, যে দেশে বহুদল আছে সেখানে কোন দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা 


১৬৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


লাভ করিতে পারে না, এইরূপ অবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ সরকার অপেক্ষা ই 
পরিচালিত সরকার স্থুবিধাজনক। বহু দল লইয়া কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গ্ঠ' 
করিলে উহা স্থায়িত্ব অর্জন করিতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার 
রাষ্ট্রপতিকে বিভিন্ন দলের সমর্থনের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় ন1। 

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের যেগুলি গুণ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের সেইগুকি 
ভ্রুটি বা ছুবলতা।। 

প্রথমতঃ, এই ব্যবস্থায় ন্বৈরাচারের সম্ভাবনা রহিয়াছে । রাষ্ট্রপতি শিণি' 
সময়ের জন্য নিবশচিত হন এবং তিনি তাহার কাজের জন্ত আইনসভার নিকট দাং 
নহেন। সংবিধানভংগ ব1 দুনীতিমূলক কাজ ন] করিলে রাষ্ট্রপতিকে তাহার .কাধকা, 
শেষ হইবার পুবে” পদচ্যুত কর] যায় না বলিয়া তিনি শ্বৈরাচারী হইয়! উঠিতে পারেন 

ছিতীয়তঃ, শাসন বিভাগ এবং আইন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ * 
থাকায় প্রয়োজন অন্থ্যায়ী আইন পাশ নাও হইতে পারে । ছুইটি বিভাগের মে 
অনেক সময় রেশারেশি এবং সংঘর্ষ দেখা যায়, ফলে সুশাসন ব্যাহত হয়। 

তৃতীয়তঃ, ক্ষমতা বিভাজনের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়! রাষ্ট্রপতি শাফ্' 
সরকারে বিচার বিভাগের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। শাসন বিভা 
আইন-বিভাগের ক্ষমতার সীমা কি তাহা ব্যাখ্যা করিবার দায়িত্ব বিচার বিভাগেন 
বিচারবিভাগ তাহার ক্ষমতার প্রযোগ করিয়া অপর দুই বিভাগের উপর প্রাণ 
স্থাপন করিতে পারে। 


এককেক্ডদ্রিয় শাসনব্যবস্থা! (10711815 30567070670): আঞ্চ” 
ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে সরকারকে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্্ীায় এই দ্ুইভা? 
বিভক্ত করা হয়। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা সকল ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে £ 
থাকে এবং কেন্দ্র হইতে সমগ্র দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। কেন 
সরকার শাসনকার্ষের স্থবিধার জন্য আঞ্চলিক সরকার স্থষ্টি করিয়! তাহা 
হাতে কিছু কিছু ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারে । কিন্ত সংবিধান দ্বারা ক্ষমতার বণ্ট 
কর] হয় না। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় একটিমাত্র সরকার থাকে বণ: 
সংবিধান অলিখিত এবং পরিবর্তনশীল হইলে কোন অস্থ্বিধা হয় না। গ্রে 
বুটেনের সংবিধান অলিখিত। কাজের সুবিধার জন্ঠ কেন্দ্রীয় সরকার আঞ্চলি 
সরকার সৃষ্টি করিতে পারে, উহাদের ক্ষমতার হ্রাঁসবৃদ্ধি করিতে পারে, প্রয়োজ 
হইলে উহাদের অস্তিত্বের বিলোপ করিয়াও দিতে পারে । বুহৎ দেশের পু 
যেমন যুক্তরাষ্্রীয় শাসনব্যবস্থা বিশেষ উপযোগী, সেইরূপ ছোট দেশের পক্ষে এককেন্্রি 


সরকারের বিভিন্নরূপ ১৬৯ 


গাসনব্যবস্থা বিশেষ উপযোগী । গ্রেটবৃটেন, ফ্রান্স, সিংহল প্রভৃতি দেশে এককেন্দ্রিক 
এপনব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে। 

গুণাগ্ডণ (116168 80৫ 61698 ) $ এই ব্যবস্থার সুবিধা হইল থে 
সারাদেশে এক ধরনের আইন এবং শাসন প্রচলিত থাকে । দেশব্যাপী একই নীতি 
মনন্যত হয়। এইরূপ অবস্থায় এক আইন দুইবার পাশ করিবার প্রয়োজন হয় না। 
দুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় একাধিক আইনসভা থাকার জন্য যে তস্থুবিধা তা 
এককেজ্দিক শাসনব্যবস্থায় নাই। 

ছিতীয়তঃ, এই শাসনব্যবস্থায় ব্যয়সংক্ষেপ হয়। যুক্তরাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থা 
কেন্দ্রীয় আইনসভা এবং আঞ্চলিক আইনসভা, কেন্দ্রীয় বিচারব্যবস্তা এবং আঞ্চলিক 
পিচার ব্যবস্থার পৃথক অস্তিত্ব থাকে বলিয়া অধিক ব্যয় হয়। কিন্তু এককেন্দ্রিক 
*সনব্যবস্থায় একটিমাত্র সরকার, একটি আইনসভা এবং এক ধরনের বিচার ব্যবস্থ' 
ঠাকে বলিয়া শাসনকার্ষে ব্যয়সংক্ষেপ হয়। 

তৃতীয়তঃ, এককেন্ড্রিক শাসনব্যবস্থায় সংবিধানকে ঢ্রষ্পরিবর্তনী করিধাব 
প্রযোজন নাই। কিন্ত যুক্তরাষ্্রীয় শীসনব্যবস্থায় ছুই ধরনের সরকার থাকে এবং 
উহাদের স্বাতত্ত্র বজায় রাখিবার জন্ত সংবিধান ছুষ্পরিবঙনীয় হওয়। প্রয়োজন । 
পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন নমনীয় সংবিধান । সংবিধান দ্রপ্পরিবর্তনীঘ 
»ইলে অনেক সময় কাম্য পরিবর্তন সাধন করা কঠিন হইয়! পডে। 

চতুর্থতঃ, জরুরী অবস্থার সময এই ধরনের শাসনব্যবস্থা বিশ্মে উপযোগী । 
.কন্্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টশের কোন প্রশ্ন 
শাই বলিয়া এককেন্দ্রিক সরকার জরুরী অবস্থায় দরণ্ত ব্যবস্থা গরহণ করিতে পারে। 
প্রতিরক্ষা এবং বৈদেশিক নীতি অনুসরণে এককেন্দিক সরকারের দত বিশ্ধেভাঁবে 
প্রকাশ প্রায়। 

এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রধান ত্রটি যে ইহা আঞ্চলিক স্বাত্বশীলনের দাবীকে 
ধস্বীকার করে। এইরূপ শাসন ব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকার থাকিতে পারে কিন্তু উহা 
কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্টরূপে কাজ করে এবং সম্পূর্ণবূপে কেনের 
নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারের তৰাবধানে সকলকেই 
কাজ করিতে হয় বলিয়া অধিবাঁসীদের স্থানীয় স্থায়ত্বশাসনে উৎসাহ কমিয়া যাঁয়। 
গণতান্ত্রিক মানদণ্ডে বিচার করিলে এককেন্দ্িক সরকারকে আদর্শ বলা যায় না। 

দ্বিতীয়তঃ, এককেন্দ্রিক সরকারের পক্ষে আঞ্চলিক সমস্তাগুলির স্বরূপ দূর হইতে 
গন্ুধাবন কর কঠিন। ফলে আঞ্চজিক সমশ্যাগুলির দ্রুত বা উপযুক্ত সমাধান হয় না। 

ততীয়তঃ, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় একটিমাত্র সরকারের হাতে সমস্ত ক্ষমতা 


দ্য 


১৭০ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


কেন্দ্রীভূত থাকার ফলে কোন কাধই স্ুষ্ুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না। শ্রমবিভাগেন 
নীতিকে অস্বীকার করে বলিয়! ইহাতে দক্ষতার অভাব দেখা যায়। 

পরিশেষে, বলা যায় যে এই ধরনের শাসন ব্যবস্থায় জনগণের স্থানীয় স্বায়' 
শাসনে কোন উৎসাহ থাকে না, ইহা ছাড়া শাসনসংক্রাস্ত ব্যাপারে অংশগ্রহণের 
স্থযোগ কম থাকায় রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার প্রসার হয় না। 

যুক্তরাণ্রীয় শাসনব্যবস্থা! (90781 00৮61011901) আঞ্চলিক দ্ষমত' 
বন্টনের ভিত্তিতে সরকারকে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাস্ট্ীয়, এই ছুইভাগে বিভক্ত কর" 
হয়। যুক্তরাদ্তীয় সরকারে সংবিধান দ্বার] কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলি গঠিত 
হয় এবং উহাদের মধ্যে ক্ষমতা বর্টিত থাকে । কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সরকারসমূহ 
নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনভাবে কাজ করে। বর্তমান কালে যে 
সব রাষ্ট্রের আয়তন অতি বিশাল ( যেমন ভারত, মাকিন যুক্তরাষ্ট্, 
ক্যানাডা) সেই সব রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ত্রীয় ধরনের শাসনব্যবস্থা দেখা যায়। যুক্তরাষ্ী 
সরকারের নিয়লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। 

প্রথমতঃ, সংবিধান দ্বারা কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সরকারসমূহের স্্টি হইয়। 
থাকে। ইহার! নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনভাবে কাজ করে। অপরপদ্ষে 
এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকারগুলি হইল কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট 
মাত্র, ইহারা কোন মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী নয়। যুক্তরাষ্্বীয় সরকারে কেন্দ্রীয 
সরকার এবং আঞ্চলিক সরকার উভয়েই মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী । সংবিধান দ্বার' 
ক্ষমতার বন্টন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

দ্বিতীয়তঃ, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় জাতীয় সরকারের প্রাধান্ত থাকে, অপর- 
পক্ষে যুক্তরাষ্ত্রীয় শাসন ব্যবস্থায় সংবিধানের প্রাধান্য প্রতিষ্টিত হয়। কেন্দ্রীয় আইন 
সভা বা অংগরাজ্যগুলির আইনসভা সংবিধানকে মানিতে বাধ্য থাকে। যুক্তরা রী 
সংবিধানের প্রাধান্ত বলিতে তিনটি বৈশিষ্ট্য বুঝায় £ (ক) যুক্তরান্্বীয় সংবিধান 
লিখিত হইবে ; প্রত্যেক সরকারের ক্ষমত। স্থনির্নিষ্ট হওয়] প্রয়োজন এবং সংবিধান 
লিখিত হইলে এই স্থনির্দিষ্টত1 থাকিবে ; (খ) সংবিধান অনমনীয় হইবে। ইহার 
অর্থ হইল, যেভাবে সাধারণ আইন পাশ হয় ঠিক সেই পদ্ধতিতে সংবিধানের পরিবর্তন 
কর] যাইবে না) উহা! পরিবর্তনের জন্ত এক জটিল পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়; 
(গ) যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় অথবা অংগরাজ্যগুলির আইনসভা প্রত্যেকেই অ-সার্বভৌম 
(15070-9059:9160) কারণ ইহাতে সংবিধানকেই অেষ্ঠ মর্যাদা দেওয়1 হয়। 

তৃতীয়তঃ, যুক্তরান্্রীয় শাসনের অপরিহার্য অংগ হুইল যুক্তরাত্রীয় আদালত । 
প্রত্যের সরকার নিজ নিজ এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকিয়া কাজ করিতেছে কিন! তাহ! 


বৈশিষ্ট্য 


সরকারের বিভিন্নরূপ ১৭১ 


দেখিবার জন্য এবং কোনরূপ বিরোধের উৎপত্তি হইলে অথবা সংবিধানের কোঁন 
বাখ্যা লইয়া মতদ্বৈধ দেখা দিলে তাহা মীমাংসা করিবার দায়িত্ব যুক্তরা্থীয় 
আদালতের । এই আদালতের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়৷ মানিতে হয়। যুক্তরাষ্্ী় 
মাদালতকে সংবিধানের “ব্যাখ্যাকর্তা এবং অভিভাবক”? বল! হয়। 

চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্র গঠনকারী রাজ্যগুলির মধ্যে আয়তন, জনসংখ্যা, সমবদ্ধি এবং 
ক্ষমতার গুরুতর পার্থক্য থাকা উচিত নয়। পার্থক্য অধিক হইলে বৃহ সদন্য 
রাষ্টগুলি ক্ষুদ্র সস্য রাষ্ট্রগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করিবে। ভূতপূর্ব জার্মান যুক্তরাষ্ট্র 
প্রাশিয়ার ক্ষমতা, প্রভাব এবং আয়তনে প্রভৃত পার্থক্য থাকায় জার্মান রাষ্ট্রকে 
যুক্তরাষ্ট্র বলা চলিত ন1। 

যুক্তরাষ্ট্র উদ্তবের কারণ হিসাবে ডাইসি ছুইটি সর্তের উল্লেখ করিয়াছেন। এক, 
কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র পাশাপাশি থাকিবে যাহাদের অধিবাসীদের মধ্যে 
হত একজাতীয় এঁক্যের ভাব বিরাজ করিবে; ছুই, এই সকল 

, রাষ্ট্রের অধিবাসীগণের মধ্যে পারম্পরিক মিলনের আকাংখা 

থাকিবে কিন্তু মিলিয়! এক হইয়1 যাইবে ন1। 

অধ্যাপক হোয়েরের (ড1,৩৪:৩) মতেও কয়েকটি রাষ্ট্র যদি কতকগুলি বিষয়ের 
জন্য স্বাধীন সরকারের অধীনে মিলিত হইতে চায় আর কতকগুলি বিষয়ের জন্য 
হ্থাধীন আঞ্চলিক সরকার গঠন করিতে চায় তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের উপযোগী 
অবস্থার ্থষ্টি হয়। 

যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দুইটি পদ্ধতি আছে; কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাষ্ট জাতীয় 
ধক্যসাধন করিবার জন্য পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিতে 
পারে। এইক্ষেত্রে কেন্দ্রাভিনুখী শক্তিসমূহ (09799 1০:০০) কাজ কার! 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ক্যানেডীয় যুক্তরাষ্ট্রের এইভাবে উৎপত্তি 
ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বিশাল এককেন্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা 
পরিচালন! করা কঠিন হইয়! পড়িলে উহাকে ভাঙ্গিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন কর! যাইতে পারে। 
এরপ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র গঠনে কেন্দ্রাতিগ শক্তিসমূহ (09281115851 10:০০) কাজ করে। 
১৯৩৫ সালের ভারতীয় সংবিধানে এই পদ্ধতিতে যুক্তরাষ্ট্র গঠন কর! হইয়াছিল । 

ক্ষমতা বণ্টনের দিক হইতে বিচার করিলে যুক্তরাষ্ট্রগুলিকে ছুইভাগে ভাগ করা 
যায়__মাঞ্চিণ ধরনের যুক্তরাষ্ট্র এবং ক্যানেভীয় ধরনের যুক্তরাষ্ট্র। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
সংবিধান মারফৎ কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্ষমত1 কেন্দ্রকে দিয়া অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি 
এংগরাজ্যগুলির জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়; অপরপক্ষে ক্যানাডায় কতকগুলি নিদিষ্ট 
ক্ষমতা অংগরাজ্যগুলিকে দিয় বাকী ক্ষমতাগুলি কেন্দ্রের জন্য সংরক্ষিত রাখা হইসাঁছো 


পদ্ধতি 


১৭২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


মাকিন ধরনের যুক্তরাষ্ট্রে অংগরাজ্যগুলির তুলনায় কেন্দ্র অপেক্ষাকৃত দুর্বল 
অপরপক্ষে ক্যানেডীয় ধরনের যুক্তরাষ্ট্রে অংগরাজ্যগুলির তুলনায় কেন্দ্র অপেক্ষার 
শক্তিশালী । 

গুণাগুণ (17197118 ৪110 1)8180$8 ) ৪ যুক্তরাষ্ত্রীয় শাসনব্যবস্থার সর্বাপে? 
বড গুণ হইল যে ক্ষত্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি নিজেদের স্বাতন্ত্র বিসর্জন ন৷ দিয়াই পরস্পবে 
সহিত মিলিত হইয়া শক্তিশালী রা গঠন করিতে পাবে 
যুত্তরাষ্্রীয় শাসব্যবস্থার জাতীয় এঁক্যের সহিত আঞ্চলি 
স্বাতত্ত্রবোধের সমন্বয় সাধন করা যায়। যে সকল দেশে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট 
বিভিন্ন (যেমন ভারত বা সোভিয়েট রাশিয়া?) সেখানে এই ব্যবস্থাতেই আঞ্চলি। 
বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা যায়। 

দ্বিতীয়তঃ, এককেন্ড্রিক সরকারের পক্ষে কেন্দ্র হইতে আঞ্চলিক সমস্যা গুলির 
যথাযথ সমাধান কর সহজ নয়। স্থানীয় সমস্যার স্থানীয় সমাধানই কাম্য। 
ুক্তরাষ্্রীয় শাসনব্যবস্থায় আঞ্চলিক সমস্যার আঞ্চলিক সমাধানের স্থযোগ রহিয়াছে । 

তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ীয় শাসনব্যবস্থা অনেকগুলি শাসনযস্ত্র থাকায় অধিকসংখ্যন 
লোক শাসনকার্ধে অংশ গ্রহণের স্ববিধা পায়। ইহা জনগণের মধ্যে রাষ্রনৈতিক 
চেতনার প্রসার করে। 

চতুর্থতঃ, কেন্দ্র এবং আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে ক্ষমত1 বন্টিত হওয়ায় কাহারে 
উপর কাজের অত্যধিক চাপ পডে ন1। ক্ষমত1 বিভাজনের ফলে যে বিশেষিকরং 
( 91)5015115961017 ) হয় তাহার দরুন শাসনকার্ষে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। 

পঞ্চমতঃ, ুঁক্তরা্্বীর সরকারে কেন্দ্রীয় এবং একাধিক আঞ্চলিক সরকার থাকা 
ফলে কোন সীমাবদ্ধ অঞ্চলে আইন এবং শাসনের ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানে 
যায় কিন্তু এককেঞ্জিক রাষ্ট্রে একটিমাত্র সরকার থাকায় সার] দেশব্যাপী পরীক্ষা নিরীন্স 
চালানে! খুবই বিপজ্জনক হইয়া পডে। 

ষষ্ঠতঃ, এই শাসনব্যবস্থার যুক্তরাষ্ট্র গঠনকারী ক্ষুন্র ক্ষুদ্র রাষ্্রগুলির মধাদাই শুর 
বাডে না, নাগরিকের মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়। ভাজিনিয়! বা টেক্সাসের মতো ক্ষ 
রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়! অপেক্ষা মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো বৃহৎ রাষ্ট্রের নাগরিক হওষ 
অনেক বেশী সম্মানীয় এবং মর্ধাদাব্যগ্তক। 

সপ্তমতঃ, এককেন্দ্রিক সরকারে জাতীয় সরকার অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী 
হ্য়। নিরস্কশ ক্ষমতা ভোগ করায় উহার স্বৈরাচারী হইবার আশংক1 থাকে । কিন 
যুক্তবাস্্ীয় শাসনব্যবস্থা একাধিক সরকার থাঁকায় সরকীবের স্বৈরাচারী হইবার 
আশংক থাকে ন।। 


গুণ 


সরকারের বিভিন্নকূপ ১৭৩ 


পরিশেষে, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে তাহার অস্তিত্ব টি কাইহা 
থা কঠিন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি মিলিত হইয়া শক্তিশালী রাষ্টরগঠন করিয়া *এ৫ 
“াক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে। বর্তমান পৃথিবীতে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের দিন 
“ঘ হইয়াছে বলিরাই অনেক বাষ্ট্রনীতিবিদ মনে করেন। 

এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার যাহা গুণ যুক্তরাষ্য় শাসনের তাহা আট। প্রথমতঃ, 
।দরাষ্ীয় সরকার এককেন্দ্রিক সরকার অপেক্ষা ছুর্বল হইতে খাধ্য। যুক্তরাষ্ট্রায় ণাসণ 
[পন্থায় কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক প্রতোক সরকারের ক্ষমতাই শীমাবদ্ধ থাকাখ ইহ। 
পল হইতে বাধ্য । যুক্তরাষ্্রীয় সরকারের দুবলত বৈদেশিক ব্যাপারে বিশেষভাবে 
' কট হইয়া উঠে। 

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্্ীয় খাসনব্যবস্থায় একাধিক সরকার থ|কাখ খ্যর বৃদ্ধি পাথ। 
»শেক সমালোচকের মতে ইহা অপঢর ভিন্ন আর কিছুই নয়। একাধিক »একারে? 
“দ্য ক্ষমতা ব্টন থাকার জন্য শাসনঘন্ত্র জটিল এবং মন্থরগতি হইয়া পে । 

ততীয়তঃ, দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র যুক্তরাষ্্রায শাসন ব্যবস্থার অপরিহাধ ৬ংখ। 
গতিশীল সমাজের জন্য প্রয়োজন স্থপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র। শাসনতন্ত্র ছুষ্পরিব্ঙনধ 
হইলে উহা প্রগতির পথে বাধার স্থষ্টি করে এবং শাসনতন্ত্রের কাম; পরিবর্তন তক 
নচৰ অত্যন্ত কঠিন হইয়] দাডায। 

চতুর্থতঃ, যুক্তবাষ্্ায় শাসন ব্যবস্থার অনেক সময় গৃহবিবাধের ভর থাকে। কোণ 
গঞ্ল একজোট হইয়া নৃতন রাষ্ট্রগন্ন করিবার স্বপ্ন দেখিতে পারে অথবা যু পাষ্ 
£ইতে বিচ্ছিন্ন হইবার দাবী জানাইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের নিপাপত্ত। এবং স্কারিতের 
পক্ষে ইহা বিপজ্জনক। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে দীসব্যবসাঁকে কেন্দ্র করিয়! যে গৃহবিধাঁদ 
চরু হইয়াছিল তাহার ফলে উহা ছুইটি অংশে বিভক্ত হইয়৷ গিযাছিল। ত,পশ্য 
প্ংকনের নেতৃত্বে পুনগিলন সম্ভব হইয়াছিল। 

পর্চমতঃ, যুক্তরা্ত্রীয় সরকার অর্ধোন্নত দেশের উপযোগী নয় বলিয়া অনেকে নে 
করেন। অর্ধোক্লত দেশগুলি ভ্রুত উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পন1 গ্রহণ 
করিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার দূর্বল হইলে পরিকল্পনাকে কার্কর কর! বিশেষ অন্থবিরধা- 
জনক হইয়া পড়ে। 

পরিশেষে, একাধিক আইনসভা! থাকার দরুণ একই বিষয়ে দেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলে পরম্পরবিরোধী আইন পাশ হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে অংগ রাজ্যগুলির 
এধ্যে সমন্বয় সাধন কর] কঠিন হইয়া পড়ে এবং নাগরিকদের নানাপ্রকার অস্থবিধার 
ম্মখীন হইতে হয়। 


একাদশ অধ্যায় 
সরকারের বিভাগসমুহ 


॥ 012809 01 0109 05611110678 ॥ 
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বিষয়বস্তু £__ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকবণ নীতি--সবকাবেব আইনবিভাগ-_শাসনবিভাগ--বিচাব 
বিভাগ-দ্বিপবিষদ কক্ষু। | 


ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি €(1190:5 ০01 90108786101) 01 1১0৮781'৪ ). 
ত্বতস্ত্রিকরণ নীতি গ্রীক দাশনিকদের লেখায় আলোচিত হইলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
ইহা! রাষ্রনৈতিক মতবাদের আকার ধারণ করে । 

এই মতবাদের মূল বক্তব্যকে এইভাবে প্রকাশ করা যায ঃ (১) সরকারের তিন 
বিভাগ-_বিচারবিভাগ, শাসনবিভাগ এবং আইনবিভাগ--পরম্পর হইতে পৃ*ব 
থাকিবে , (৫) সরকারের এক বিভাগ অপর বিভাগের কাজ করিবে না; (৩) এব 
ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি একাধিক বিভীগের সহিত জডিত থাকিবে না এবং (৪) সরকাবে 
এক বিভাগের অপর বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকিবে ন]। 

পাশ্চাত্য বাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক গ্যারিষ্টটলের লেখায় ক্ষমতা হ্বতন্ত্রিকরণ নীতি 
প্রথম উল্লেখ 'পাওয়! যার। এ্যারিষই্টটল রাষ্ট্রের (অর্থাৎ সরকারের ) কাজগুঞ্গিবে 
সিদ্ধাস্তসংক্রান্তু (99111)97:86159 ), শাসনসংক্রাস্ত (22801৭ 
69191) এবং বিচারসংক্রাস্ত (19919191)--এই তিন শ্রেণীতে 
ভাগ করেন। কিন্তু প্রাচীন গ্রীসে একই ব্যক্তি একাধিক বিভাগের কাধ পরিচালন 
করিতেন। সুশাসন প্রবর্তনের উদ্দেশ্ে-এ্যারিষ্টটল শ্রমবিভাগের নীতি অন্কুযা 
সরকারের কর্মবিভাগ করিয়াছিলেন। 

এযারিষ্টটলের পর রোমান দার্শনিক পলিবিয়াস (72015151099) এবং সিসে? 
(0199: ) এই মতবাদের আলোচনা করিয়া “ক্ষমতার ভারসাম্য নীতির” উপর গুকং 
আরোপ .করেন। মধ্যযুগে কোন লেখক ক্ষমতা স্বতস্ত্রিকরণ নীতির আলে"চল 
করেন নাই। যোডশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক বোদার (০12 ) [09 76৮0] 
গ্রন্থে ক্ষমতা ম্বতস্ত্রিকরণ নীতি এক নূতন রূপ লাভ করিল। বৌদ1 বলিলেন রাজ 
স্বয়ং বিচার করিবেন না, এই দায়িত্ব তিনি স্বাধীন বিচারালযের 'উপর ন্যস্ত করিণেন 
নতুবা ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা কর! কঠিন হইবে । বৌদার পর ইংরাজ দার্শনিক লকেং 
(70916 ) 0151] 00৮61710906 গ্রন্থে এই মতবাদের উল্লেখ পাওয়] যায় । 


সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


সরকারের বিভাগসমূহ ১৭৫ 


এই মতবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকর্তা হইলেন ফরাসী দার্শনিক মন্ে্কু (100৮5- 
10190.) ( ১৭৮৯-১৭৫৫ )7 তাঁহার নামের সহিত ইহা অবিচ্ছেগ্ভভাবে বিজডিত হইয 
গিয়াছে। তিনি তাহার লেখা “[;,9910716-188 11015” (9 91017160110) 
নামক বিখ্যাত গ্রন্থে এই মতবাদ বিশদভাবে আলোচনা করেন। মন্তে্ক 
বলিলেন, আইনসংক্রাস্ত এবং শাসনসংক্রাত্ত ক্ষমতা এক ব্যক্তি বাব্যক্তি 
সংসদের হাতে স্থস্ত থাকিতে পারে না কারণ তাহা হইলে একই ব্যক্তি বা 
ব্যক্তিসংসদ পীডনমূলক আইন প্রণয়ণ করিয়া! উহাকে যথেচ্ছভাবে প্রযোগ 
করিবে; আবার বিচারবিভাগ আইনবিভাগ এবং শাসনবিভাগ হইতে 
পণক না হইলে ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষু্ন হইবে কারণ বিচার ও আইনসংক্রান্ত 
মতা একই ব্যক্তির হাতে স্তন্ত থাকার ফলে সে স্বৈরাচারী হইয়া উঠিবে। যখ্ন 
গাইনসংক্রাস্ত, শাসনসংক্রান্ত এবং বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা একই ব্যক্তি বা ব্যপ্ডি 
॥ংসদের উপর ন্তস্ত থাকে অর্থাৎ যখন রাজা আইন প্রণযন করে, আইনকে 
বলবৎ করে এবং আইনের ব্যাখ্যা করে তখন ব্যক্তির বিন্ুমাত্র স্বাধীনতা 
"কিতে পারে না। ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে মন্তেস্কু ক্ষমতা স্ব তস্থিকবণ 
শাতির সমর্থন করেন। মন্তেক্কু যে সময তীহার বিখ্যাত গ্রন্থ রচন। করেন (১৭৩৮ 
সালে) তখন ফ্রান্সের রাজা ছিলেন স্বৈরাচারী চতুর্দশ লুই। সেই যুগে ফ্রান্সে কোন 
'ক্তি স্বাধীনতা! ছিল না বলিলেই চলে। ইংলগু ভ্রমণ করিয়া ওই দেশে স্বাধীনতা 
স্ববপ দেখিষা মন্ত্ন্থ বিশ্মিত হইযা পডেন। তাঁহার ধারণা হইল ক্ষমতা ন্বতন্ত্রকিরণ 
শীতিই ইংলগ্ে ব্যক্তিম্বাধীনতার ভিত্তি আর উহার অভাবেই ফ্রান্সে জনগণ ব্যন্তি- 
দবীনতা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। মন্তেষ্কুর পর ইংরেজ আইনজ্জ ব্র্যাকস্টোন ৭ 
(13190180976 ) ব্যক্তিম্বাধীনতা। রক্ষার জন্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির সমর্থন 
কবেন। 

সমালোচন! (071810180 ) £ ক্ষমতা স্বতস্ত্রিকরণ নীতি তদানীস্তন ফ্রান্স 
এবং মাফিন শাসনতস্ত্রে স্থগভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে 
গণপরিষদ ঘোষণা করে, যে দেশে ক্ষমতা স্বতস্ত্রিকরণ গ্রহণ করা হর নাই, সে দেশে 
শাঁসনতন্ত্ই নাই। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে এই মতবাদ সম্পূর্ণৰপে গৃহীত হয়। 
মাকিন লেখক আলেকজাগ্ডার হামিলটন ( &1670971761011602) ঘোষখা করেন 
যে আইন বিভাগ, শাসনবিভাগ এবং বিচার-বিভাগেব ক্ষমতাসমূহকে একত্র করিব! 
বাখাকে 'ন্বরাচারের সংজ্ঞা বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
এ[সনতন্ত্র হার] অনুপ্রাণিত হ্ইয়া মেক্সিকো, আর্জেশ্টাইনখ, চিলি, ব্রেজিল প্রভৃতি 
দেশের শীসনতস্ত্রেত এই মতবাদ গৃহীত হয়। 


১৭৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় ৰ 


ক্ষমতা ন্বতস্ত্রিকরণ নীতি বর্তমান যুগের উপযোগী নয়। এই মতবাদের বিরুগধে' 
নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি উপস্থাপিত করা হয়। 


প্রথমতঃ, সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন কর] সম্ভবপর নয়। 
সরকারের বিভাগগুলি পরম্পরের সহিত এরপভাবে জড়িত যে ক্ষমতা বিভাজন: 
স্ক্প নীতি অনুযায়ী শাসনতন্ত্রকে কার্ধকর কর] সম্ভব নয়। এমন কি মাকি” 
যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে সংবিধান রচয়িতাগণ ক্ষমতা স্বতস্ত্রিকরণ মতবাদকে নীতিগতভাবে 
গ্রহণ করিয়াছেন সেখানেও সরকারের এক বিভাগের কাজ অপর এক বিভাগ করি' 
থাকে; উদাহরণন্বরূপ বলা যায় যে রাষ্রপতি আইনসংক্রানস্ত কিছু ক্ষমতা ভো" 
করেন (যেমন রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসকে দলের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য জানাইবার সম" 
উপযুক্ত আইন প্রণয়নের নিদেশ দেন ), সেনেট (অথাৎ আইনসভার উচ্চ পরিষদ 
রাষ্ট্রপতির কয়েকটি ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে আবার স্থৃগ্রীম কোর্টও মতপ্রকাণে 
দ্বার আইন প্রণয়নে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। মন্ত্রিপরিষদ শাসনব্যবস্থা ক্ষমত।- 
স্বতস্ত্রিকরণ নীতিকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। এই শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিমগুণা 
আইনসভার নিকট তাহাদের কাজের জন্য দায়ী থাকে। 


দ্বিতীরতঃ, যুক্তির খাতিরে যদি ধরিয়। লওয়1 যায় যে পর্রপৃণ্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকর 
নীতি সম্ভবপর, তথাপি উহাকে কাম্য বলিয়] মনে কর] হয় না। বিভিন্ন বিভাগকে 
স্বতন্ত্র করিলে সহযোগিতার অভাবে, অচলাবস্থার স্থষ্টি হইবে । হাত যেমন মুখে” 
সহিত সহযোগিতা না করিলে মুখে গ্রাম তোলা সম্ভব নয়, সেইরূপ সরকারে তিনটি 
বিভাগের পূর্ণ ন্বতান্তরকরণ এক অচলাবস্থার স্ষ্তি করিবে। এক বিভাগ অপর বিভাগের 
সহিত প্রতিযোগিতা করিলে, এক বিভাগ অপর বিভাগকে ঈর্ষা করিলে শাসনকাখে 
দক্ষতার অভাব দেখ। দিবে । 


তৃতীয়তঃ, এই মতবাদে ধরিয়া! লওয়! হইয়াছে যে সরকারের তিনটি বিভাগই 
সমান ক্ষমতাসম্পন্ন, কিন্ত ইহ। সত্য নয়। আইনবিভাগ আইন প্রণয়ন ন1 করিলে 
শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগের কিছুই করণীয় থাকে না। আইন বিভাগই অপর 
দুইটি বিভাগ অপেক্ষা, অধিক ক্ষমতাশালী । 


চতুর্থতঃ, মস্তেক্কু ক্ষমতা স্বতস্ত্রকরণকে স্বাধীনতার মুল ভিত্ি হিসাবে দেখিয়া- 
ছিলেন। মন্তে্ুর ধারণ! হইয়াছিল যে ক্ষমতা স্বতস্ত্রিকরণের জন্যই ইংলগডে ব্যক্তি 
স্থাধীন্তা। বিরাজ করিতেছে, আর উহার অভাবেই ফ্রান্সে ব্যক্তি স্বাধীনতা, নাই। 
কিন্তু মন্তে্থ ভুল করিয়াছিলেন; কোনদিনই ইংলগ্ডের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা 
স্বতস্ত্রিকরণের নীতিকে সমর্থন করা হয় নাই বরং ক্ষমত! ্বতস্ত্রিকরণেব অভাবই 


সরকারের বিভাগসমূহ ১৭৭ 


খানকার শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য । স্থতরাং ক্ষমতা ব্বতন্ত্রকরণ নীতি স্বাধীনতার 
তি হইতে পারে না_ শ্বাধীনতা নির্ভর করে জাতীয় চরিভ্রের উপর । 
পঞ্চমতঃ, অনেক লেখক এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সরকারের কাজ 
নটি শ্রেণীতে বিভক্ত কর] যায় না। কাহারে! কাহারে! মতে সরকারের কাজ- 
লিকে পাচ ভাগে ভ্ৰগ করা যায়, যেমন, (১) আইন বিভাগ, (১) বিচার বিভাগ, 
) শাসন বিভাগের কর্মকর্তাগণ, (৪) শাসন বিভাগের সাধারণ কর্মচারীগণ এবং 
৷ নিবচক মণ্ডলী । 
সমালোচন। তত্বেও এই মতবাদকে একেবারে মূল্যহীন বলিয়া উডাইয়! দেওয়] 
« ন1। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তি ম্বাধীনতা রক্ষার জন্ত বিচার বিভাগের স্বাধীনতার 
বোজনীয়তা সম্পর্কে দ্বিঘত নাই। অবশ্ত অন্ত পদ্ধতিতেও এই উদ্দেশ্ত সফল করা 
[ধ, যেষন বিচারকের চাকুরীর নিরপত্তা, উপযুক্ত বেতন প্রভৃতির ব্যবস্থা কর] । 
একদ। রাজার এবং পরবর্তীকালে পার্শমেণ্টের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এই মতবাদের 
ল্যছিল। কিন্তু বর্তমানে এরূপ কোন বিপদের আশংকা নাই। গণতান্ত্রিক দেশে 
'ষ্টনৈতিক দলের ক্ষমতার বিরুদ্ধে এবং আমলাদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ 
পযোজন। যে দেশে একনারকতন্ত্রী সরকার রহিয়াছে সেখানে দল এবং নেতার 
'দ্বাচার হইতে ব্যক্তি হ্বাধীনতার সংরক্ষণ প্রয়োজন । কিন্তু বর্তমানকালের এই 
ই ধরনের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ক্ষমতা স্বতস্ত্রিকরণ নীতি সম্পূর্ণ নিক্ষল। 
দ্বিপরিবদ ব্যবস্থার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (47707019068 107 2100 
10811181 ৪ 38001)0. 01181019981") £ আইনসভা ছুই ধরনের হইতে পারে । একটি 
কক্ষ লইয়! আইনসভা গঠিত হইলে উহাকে এক পরিষদ আইনসভা ( 011087765] 
[,061818৮029 ) বলে। আর আইন সভার দুইটি কক্ষ থাকিলে তাহাকে দ্বি-পরিষদ 
আইনসভা (8898107878] [,66181807: ) বলে। দ্বি-পরিঘদ ব্যবস্থায় যে কক্ষ বা 
পরিষদটি জনগণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয় তাহাকে নিয়কক্ষ (1,079 [০5৪9 ), 
প্রথমকক্ষ (01796 01970057) অথবা জনপ্রিয়কক্ষ (7১01)9187: 01781079:) বলে । অপর 
কঙ্গটিকে উচ্চকক্ষ (009: ০৪৪০) ব' ছ্িতীয় কক্ষ (99০০0. 0):87১97) বল! হয় । 
দ্বিতীয় কক্ষের স্বপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিসমূহ উপস্থাপিত করা হয় £ (প্রথমতঃ, 
'আইনসভায় ছুইটি কক্ষ থাকিলে তবেই স্থচিস্তিতভাবে দেশের স্বার্থের কথা চিন্তা 
পিয়া আইন প্রণয়ন করাযায়। নিয়কক্ষ জনমতের চাপে বা সাময়িক উত্তেজনার 
“*ত হইয়া আইন পাশ করিতে পারে। কিন্ত দ্বিতীয় কক্ষ খাকিলে সেখানেও বিলটি 
'লোচিত হুয় এবং ইহার ফলে যে কালক্ষেপ হয় তাহাতে অনেক সময় ক্ষণস্থায়ী 
বেগের আতিশয্য বা সাময়িক ভাবপ্রবণতা অস্তহিত হয়। দ্বিতীয় পরিষদ অবিবেচনা- 
১২ 


১৭৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


প্রস্থত আইন প্রণয়নে বাধার স্থষ্টি করিয়া উন্নত আইন প্রণয়নে সহায়তা করে। 

দ্বিতীয়তঃ, দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা নাগরিকগণকে একপরিষদের স্বৈরাচার হইছে 
রক্ষা করে। জনস্ট্বার্ট মিল এবং জর্ড ব্রাইস প্রভৃতি লেখকগণের মতে একপরিষদ 
বিশিষ্ট আইনসভার স্বৈরাচারী হইবার একটি স্বাভাবিক প্রবণত! রহিয়াছে । আইনসভ 
যাহাতে ক্ষমতাগধিত, স্বৈরাচারী এবং নীতিভরষ্ট না হইতে পারে “তাহার জন্য সমা; 
ক্ষমতাসম্পন্ন দ্বিতীয় পরিষদের প্রয়োজন । সমান ক্ষমতাসম্পন্ন দুইটি পরিষদ পরস্পর 
পরস্পরকে সংযত রাখিতে পারিৰে। 

তৃতীয়তঃ, বর্তমানে রাষ্ট্রের কাজের পরিধি বিশেষভাবে বাড়িয়া যাওয়ায় 
আইনসভার কাজের পরিমাণও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আইনসভায় একা 
মাত্র কক্ষ থাকিলে সকল কাজ সুষ্ুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না, এই জন্ত, দ্বিতীয় ক্গ 
থাকিলে কাজের স্থবিধা হয়। গুরুত্বপূর্ণ -বিলগুলি দ্বিতীয় কক্ষে ধীরে সুস্থে আলোচনা 
কর] যায় বলিয়া! নিয়পরিষদ উচ্চ পরিষদের" বিশ্লেষণ ও আলোচন1 জানিয়! অযথ 
কালক্ষেপ ন! করিয়] দ্রুত সিদ্ধান্তে আমিতে পারে। 

চতুর্থতঃ, দ্বি-পরিষদ আইনসভায় সকল শ্রেণী ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব সহজেই 
কর] যায়। এরূপ বনু অভিজ্ঞ ব্যক্তি আছেন ধাহার1] দেশের রাজনীতিতে অংশগ্রহ 
করিতে চাহেন কিন্ত নির্বাচনে প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দিতা কর] হীন বলিয়! মনে করেণ। 
মনোনয়নের মাধ্যমে ছ্বি-পরিষদ ব্যবস্থায় ইহাদের দেশের আইনসভায় স্থান করিয় 
দেওয়া যায়। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চপরিষদ বা 
রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতি মনোনীত কয়েকজন সদন্য থাকিবেন। ইহার] শিল্পকলা, 
সাহিত্য, সমাজসেবা, বিজ্ঞান প্রভৃতি কোন একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইবেন। 

পঞ্চমতঃ, দি-পরিষদ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞানের প্রসার হয়। দ্বিতীয় পরিষদে 
সকল বিলের আলোচন1 ও তর্কবিতর্ক অনুষ্টিত হয়। সংবাদপত্র মারফত ইহা জনগনের 
কর্ণগোচর হয় এবং রাষ্ট্রনৈতিক প্রশ্নের সকল দিক জনগণ বুঝিতে পারে । 

যষ্ঠতঃ, প্রবীণ, অভিজ্ঞ এবং দূরদর্শী ব্যক্তিগণ লইয়! দ্বিতীয় পরিষদ গঠিত হয়। 
অপরপক্ষে প্রথম পরিষদের সদশ্তদের মধ্যে অনেকেই অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ, অল্ল-বয় 
এবং আবেগপ্রবণ। যদিও প্রথম পরিষদের তুলনায় দ্বিতীয় পরিষদের বিশেষ কোন 
ক্ষমতা নাই তথাপি ইহার সদশ্যগণ তাহাদের বিষ্যাবত্বা' এবং বয়ঃজ্যোষ্ঠতার জন্ত অপর 
পরিষদের উপর নৈতিক প্রভাব বিস্তার করিতে পারে | ".. 

সঞ্তমতঃ, দি-পরিষদের অস্তিত্ব যুক্তরাষ্্রীয় শাসনব্যাবস্থার পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া 
মনে কর] হয়। যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় আইনসভার নিয়কক্ষ জনসংখ্যার ভিত্তিতে গঠিও 
হয়। এই কক্ষের সদশ্তগণ জাতীয় স্বার্থের প্রতিনিধি লইয়! গঠিত হয়। দ্বিতীয় কঙ্গের 
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দস্তগণ অংগরাজ্যগুলির অর্থাৎ আঞ্চলিক স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন। যুক্তরাষ্ীয় 
1পনব্যবস্থীয় জাতীয় এঁক্যের সহিত আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের সমন্বয় সাধন কর] হ্য 
লিয়। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা! ইহার বিশেষ উপযোগী । 

দ্বিতীয় কক্ষের বিরুদ্ধে নিয়লিখিত যুক্তিগুলি উপস্থাপিত কর] হয়। প্রথমতঃ 
ল! হয় ইহা অনাবস্থাক এবঃ অর্থহীন। ফরাসী লেখক আবে সিয়ের (879 915০৪ ) 
ক্তিটি এইরূপ £ যদি দ্বিতীয় পরিষদ প্রথম পরিষদের সহিত একমত হয় তবে উহা 
ননাবস্তক, আর যদ্দি একমত ন। হয় তবে উহা অনিষ্টকর।” (1 609 9600170 
11011019097" 86998 100 6186 296১ 16 15 90199100009, 11 019927995 16 13 
১61010309৪.”) গণতন্ত্রকে যদি জনগণের শাসন বলিয়। অভিহিত করা হয় তাহা৷ হইলে 
তাহাদের প্রতিনিধি লইয়। গঠিত নিয় পরিষদই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা । দ্বিতীয় পরিষদ 
ছাপা ইহার কাজে বাধার স্থষ্টি কর! অগণতান্ত্রিক বলিয়৷ অকাম্য)। এস, এস. 
৮াযংগারের ([590887) মতে ছি-পরিষদ ব্যবস্থা একটি অতি প্রাচীন এবং যুগ-জীর্ণ 
'তবাদ্দ। তাহার মতে গণতন্ত্রেরে উপর অবিচল আস্থার অভাব এবং সংখ্যালঘিষ্ঠকে 
শ্ুষ্ট করার আকাংখাই দ্বি-পরিষদের অস্তিত্বের কারণ। (জনগণের ইচ্ছা প্রকাশের 
ইটি পথের প্রয়োজন আছে এ যুক্তির কোন সারবত্বী নাই। গণতন্ত্র দুই মুখে কথা 
নলিতে পারে নাঁ_একই বিষয়ে ছুইটি মত প্রকাশ করিতে পারে না। ফ্রাংকলিন 
। র180101 ) বলিয়াছেন যে, ছি-পরিষদ আইনসভা পরস্পর বিপরীতগামী অশ্ব ও 
অশ্বযানের মত এক অচলাবস্থার স্ঙ্ি করিবে । 

দ্বিতীয়তঃ, দিপরিষদব্যবস্থায় আইনসভায় দায়িত্ব দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া পড়িবে। 
এক কক্ষ অপর কক্ষের উপর দোষারোপ করিয়! দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা 
কবিবে। অনেক লেখকের মতে এই ব্যবস্থায় দায়িত্বের সঠিক অবস্থান নির্ধারণ কণা 
কঠিন হইয়া পডিবে । 

তৃতীয়তঃ, এই ব্যবস্থা অযথা ব্যয়বনহল। দ্বিতীয় কক্ষের সদস্যদের বেতন ও 
ভাতা বাবদ যথেষ্ট অর্ধব্যয় হইয়া থাকে। কার্ধতঃ ছিতীয় পরিষদের কোন ক্ষমতা 
"ই, অথচ ইহা! পরিচালনার জন্ত প্রচুর অর্থব্যয় হয়। 

চতুর্থতঃ, উচ্চ পরিষদ বিশেষ শ্রেণী ও স্বার্থের শ্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয়। ইহার 
“কন বৃহত্তর জনম্বার্থের পরিবর্তে শ্রেণীদ্বার্থ সংরক্ষিত হয়। ইহা গণতন্ত্র দিক হইতে 
আাদর্শ হইতে পারে না। তাহ! ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে উচ্চকক্ষের সদস্যগণ বিস্তালী এবং 
ব্গণশীল মনোভাবাপপ্ন হন ; উদ্াহরণন্বরূপ গ্রেটবৃটেনের লর্ড সভার কথা বলা যায়। 
ইন যুগোপযোগী এবং প্রগতিমূলক আইনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আপিয়াছে। 

পঞ্চমতঃ, সংখ্যালছু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ছিতীয় পরিষদের প্রাক 
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আছে এ যুক্তিরও বিরোধিতা কর হয়। দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার পরিবর্তে অনেক 
সহজ উপায়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করা যায়; যেমন শাসনতন্ত্রে সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা কর] বাইতে পারে । অধ্যাপক ফাইনার (দ্র।292) বলেন 
যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে কোনরূপ সংরক্ষণ না দেওয়াই উচিত কারণ অধিকাং* 
ক্ষেত্রেই সংখ্যালঘিষ্ দল বলিতে স্বার্থান্বেষী এবং স্থযোগসন্ধানী দপকে বুঝায়। 

ষষ্ঠতঃ, দুইটি পরিষদ না থাকিলে অবিবেচনাপ্রস্থত আইন প্রণীত হইবে বলিহ। 
যে আশংকা করা হয় সে যুক্তিরও বিরোর্ধিতা করা হয়। বর্তমানে কোন আকনশ্পিক 
আইন পাশ হইবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে। বিল পাশের কয়েকটি পর্মাৎ 
আছে-_এই সকল পর্যায় অতিক্রম করিয়া আসিবার সময় বিলটি পুংখান্থপুংখভান্ 
'মালোচিত হয়। ইহা! ছাডা বিলটি যখন আইনসভায় আলোচিত হইতে থাকে তখন 
সংবাদপত্রে উহার আলোচন1 চলিতে থাকে । বিলের কোন বিষয় সম্পর্কে মতবিরোধ 
থাকিলে জনমত গ্রহণের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সুতরাং উচ্চকক্ষ অপরিহায 
বল] চলে না। 

পরিশেষে, যুক্তরাষ্তীয় শাসনব্যবস্থায় দ্বি-পরিষদ আইনসভা অপরিহার্ধ বলিযা 
অধ্যাপক ল্যাস্কি মনে করেন না। তাহার মতে অংগরাজ্যগুলির স্বার্থ সংরক্ষশেক 
জন্ত যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলিই যথেষ্ট, দ্বিতীয় পরিষদ অনাবশ্থক | 

দ্বিতীয় পরিষদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নির্দিষ্ট করিয়া কিছু বলা চলে না। 
ফ্রান্স একপরিষদ ব্যবস্থা লইয়1 পরীক্ষায় নিরাশ হইয়] পুনরায় দ্বি-পরিষদ আইনসভাব 
প্রবর্তন করে। সাম্প্রতিক কালে গ্রীনদও একপরিযদ ব্যবস্থা লইয়া পরীক্ষণ 
চালাইয়া বিশেষ সুফল লাভ করে নাই। ম্যারিয়ট ছুইপরিষদ আইনসভাব 
সমর্থনকারী। অপরপক্ষে অধ্যাপক ল্যান্কি ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন একপরিষ' 
আইনসভার পক্ষপাতী । 

আইনসভা (1981819161০ : [6৪ 901011)08161018 8100 10710110708 ) 
আইনসভা! একটি অথব1 দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হইতে পারে। একটি পরিষদ লই 
গঠিত আইনসভাকে একপরিষদ ব্যবস্থা ( [00199706791167 ) বলে আর ছুইটি পরিষদ 
লইয়া! গঠিত আইনসভাকে ঘি-পরিষদ আইনসভা বলে। ছ্বি-পরিষদ আইনসভার দে 
পরিষদটি জনগনের প্রতিনিধি লইয়1 গঠিত তাহাকে নিম্ন পরিষদ বা জনপ্রিয় পরিফা 
বলা হয় আর অপর পরিষদটিকে উচ্চপরিষদ বা ঘিতীয় পরিষদ বলে। 

আইনসভার প্রধান কাজ হইল আইন প্রনয়ন করা। কিন্ত আইন প্রণম্ন 
ছাড়াও ইহা আরও কতকগুলি কাজ করিয়া থাকে। আইনসভার কার্ধগুলি নিয়ে 
আলোচন1 কর! হইল ঃ - 
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[এক] আইন প্রণয়ন £ আইনসভার প্রধান কাজ হইল আইন প্রবধন 
কর1। প্রাচীনযুগে যখন রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল তখন রাজার আদেশই আইনের মযাঁদ 
পাইত; ধর্মের অনুশাসন, প্রচলিত ধুগ-প্রাচীন প্রথা এবং রাঁজাদেশই আইন হিসাবে 
চলিত। বর্তমানকালে আইনসভাই নৃতন আইনের প্রবর্তন করে। আইনসভার 
সংস্তগণ জনমতের“ টাহিদাঁর প্রতি সতর্ক লক্ষ্য রাধিরা আইনের খসডা তৈয়ারী করে 
এবং বিল পাশের নিয়মানুসারে বিলটি আইনে পরিণত হয়। আইনসভা শুধু মাত্র 
শতন আইনই প্রণয়ন করে না, পুরাতন আইনের সংশোধন বা বিলোপ সাধনও 
করিতে পারে। 

সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্ধাবলীর মধ্যে আইন প্রণয়নই সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আইনসভা আইন পাশ করিলে তবেই শাসনবিভাগ কর্তৃক 


আইনকে বলবৎ করা এবং বিচারবিভাগ কর্তৃক আইনভঙ্গকারীকে শান্তি দেওয়ার 
প্রশ্ন উঠে। 


[ছুই] শাসনবিবয়ক কাজ £ মন্ত্রিপরিষশাসিত শাসনব্যবস্থায় মন্রিদদিগের 
কার্ধাবলীর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা, প্রশ্ন জিজ্ঞাস কর এবং অনাস্থা! প্রস্তাব পাশ করা 
আইনসভার দায়িত্ব। রাষ্ট্রপতি যাহাতে ন্বৈরাচারী না! হইয়া পডে সেইজন্ত তাহার 
ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্বও আইনসভার। মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্তান্ত দেখে 
আইনসভার অন্থমোদন ছাড়া যুদ্ধ ঘোষণ! করা যায না। সন্ধি অনুমোদন, কর্মচারী 
নিয়োগ, যুদ্ধ ঘোষণ! প্রভৃতি আইনসভার শাঁসনসংক্রাস্ত কাজ। 


[তিন] অর্থসংক্রান্ত কাজ £ সরকারী অর্থের উপরও আইনসভার প্রভৃত 
নেয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রহিয়াছে । আইনসভার অন্থমোদন ব্যতীত করধার্ধ না ব্যয় বাদ 
কর] যায় না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভাই সরকারী অর্থ নিয়ন্ত্রণ এবং তদারক 
করিয়া থাকে । রাষ্ট্রের বাৎসরিক আমব্যয়ের হিসাব বা বাজেট আইনসভায় আলোচন! 
এবং পরীক্ষা করিয়। দেখা হয়। 

[খ] বিচারসংক্রাস্ত কাজ; আইনসভার বিচারসংত্রাস্তও কিছু কিছু 
গমতা রহিয়াছে । ভারত ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভা রাষ্ট্রপতিকে অভিযুক্ত 
করিতে পারে। গ্রেট বুটেনে লর্ভসভা অর্থাৎ পালিয়ামেণ্টের উচ্চকন্ষ দেশের সবোচ্চ 
আপিল আদালত । 

[পাঁচ] শাসনসংক্রাস্ত কাজ: শাসনতন্ত্রকে পরিবর্তন, সংশোধন এবং 
প্যাখ্যা কত্বিবার ক্ষমতা আইনসভার রহিয়াছে । যে মৌলিক বিধি অনুসারে সরকার 
শাঁনন কার্ধ পরিচালন করে তাহাকে শাসনতন্ত্র বা সংবিধান বলে। স্ুইজারল্যাণ্ডের 


১৮২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


জাতীয় আইনসভা ওই দেশের শাসনতন্ত্রের চূড়াস্ত ব্যাখ্যাকর্তা ভারতে কেন্্রীয 
আইনসভাকে সংবিধান সংশোধন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । 


[ছয়] আলোচন। সংক্রান্ত কাজ £ জনসাধারণের অভাব অভিযোগ এবং 
সমন্ার প্রতি সরকারের দৃটি আকৃষ্ট করাও আইনসভার কাজ। 


শাসনবিভাগের গঠন ও কার্ধাবলী (009 89০9615 2 01:%8101850101 
8100 ঘ07)061008 )£ আইনসভার নিয়মানুযায়ী ধীহার1 রাষ্ট্রকে পরিচালন? করেন 
তাহাদের সকলকে লইয়া! . সরকারের শাসনবিভাগ 'গঠিত। শালনবিভাগেব 
কর্ণকতাদের দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত কর] যায়__শাসকগোর্ী (7790561%5) এবং 
প্রশাসন কত্যক (:87017018628ট59) 3; শাসকগোঠীর নির্দেশাজসারে প্রশাসন 
কত্যকগণ কাজ করিয়া! থাকেন। 

শাসনবিভাগ বিভিন্ন নীতি অন্ুসারে গঠিত হইতে পারে । সকল রাষ্ট্রে শীসন- 
ব্যবস্থা একজন প্রধান কর্মকর্তার (00191 71%99861০) নামে পরিচালিত হয়। গ্রেট 
ব্রিটেনে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রচলিত থাকায় ব্াজপদ উত্তরাধিকারী স্থত্রে লাভ 
কর! হয় এবং রাজাই প্রধান কর্মকতা কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের হাতে 
মস্ত রহিয়াছে। ভারতে সাধারণতন্ত্রী (73867813০) দায়িত্বণীল সরকার প্রতিষ্ঠিত 
রহিয়াছে । রাষ্ট্রপতি শাসনবিভাগের শীর্ষদেশে রহিয়াছেন, তিনি নিয়মতান্ত্রিক 
প্রধান, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা রহিয়াছে মন্ত্রপরিষ্বদ্বের উপর। ভারতের রাষ্ট্রপতি 
আইনসভার সদস্যদিগের হার! পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত 
শাসন ব্যবস্থায় বাষ্্রপতিই প্রকৃত শাসনকর্তা । তাহাকে সাহাষ্য করিবার এবং পরামর্শ 
দিবার জন্ত কয়েকজন মন্ত্রী থাকেন বটে কিন্তু রাষ্ট্রপতি তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে 
বাধ্য নহেন। 

শাসনকার্ধ পরিচালনার জন্য রহিয়াছে রাষ্ট্রকত্যকগণ। রাষ্ট্রপতি পরিচালিত 
শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রিপারযদশাসিত ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ মূল নীতি নির্ধারণ 
করে আর উহাকে কার্ধকরী করার দায়িত্ব হইল রাষ্ট্র রুত্যকদিগের (011 
৪৪8৪ )। শাসকবর্গের সহিত বাষ্ট্রকুত্যকদিগের পার্থক্য হইল যে রাষ্ট্রকৃত্যক্গণ 
স্থায়ী কর্মচারী, অপরপক্ষে রাষ্ট্রপতি বা মন্ত্রিপরিষদের সদশ্তগণ কয়েক বৎসরের জনয 
নির্বাচিত হন অর্থাৎ অস্থায়ী। নির্বাচনের মাধ্যমে এক দর্লের শাসন পরিষত্তিত 
হুইয়! অপর এক দলের শাসন প্রবতিত হইতে পারে। -সয়কারের এই পরিবর্তীনের 
মধ্যেও শাঁদনবিভাগের কাজের ধারাবান্টিকত1 অব্যাহত রাখেন রাষট্রকত্যকগণ। 
শাসকবর্গ দলীয় রাজনীতির সহিত জড়িত কিন্ত বাষট্রকত্যকগণ দলগত রাজনীতির উর্ধে 


সরকারের বিভাগসমূহ ১৮৩ 


থাকিয়া কাধ পরিচালনা করিয়া ধান; নিরপেক্ষত। ইহাদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
সাধারণতঃ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা মারফৎ বাষ্রকত্যকদিগকে নিয়োগ কর] হয়। 
অধ্যাপক ল্যাক্ষির মতে রাষ্ট্রকত্যকদিগের নিয়োগের দায়িত্ব একটি পরিষদের উপর 
স্ত থাকিবে এবং ইহা শাঁসনবিভাগের নিয়্ত্রমূক্ত হইবে । শাসনব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে 
এই রাষ্্রকত্যকগণ পরিচালনা করেন বলিয় ইহাকে আমলাতন্ত (30):9870780$) বলে। 
“সনবিভাগ নিয়লিখিত কার্যগুলি সম্পাদন করিয়া! থাকে। 


শাসনবিভাগের কার্যাবলী ( ছ811000708 01 1119 8%8061%6 ) ৫ 

[এক] আভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনা £ দেশাভ্যন্তরে আইন, শাস্তি ও 
শৃঙ্খল! রক্ষার দায়িত্ব শাসন বিভাগের । দেশে শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ 
লাহিনী রাখিতে হয়, আইন ভংগকারীকে বিচার বিভাগের সম্মুখে উপস্থাপিত করা 
এবং বিচার বিভাগের রাষ অনুযায়ী শাস্তি দানের ব্যবস্থা করাও এই বিভাগের কাজ । 
ইহ ব্যতীত, নিয়তন কর্মচ।রীদের নিয়োগ ও বদল, রাষ্ট্রুত্যকদের নিষমাবলী প্রণয়ন, 
তাহাদের পদোন্নতি এবং পদচ্যুতি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ, জরুরী অবস্থায় সাময়িক 
আইন ব! অগিন্তান্স জারি প্রভৃতি শাসন বিভাগের কার্ধ। শাসন বিভাগের যে 
দপ্তরের উপর এই সকল কাজের দায়িত্ব স্তত্ত থাকে তাহাকে ব্বরাষ্ট দপ্তর (70779 
[0970878009108 ) বলে। 


[ছই] পররাষ্ট্র সন্বদ্ধীয় কাজ ১ পররাষ্ট্রসংক্রাস্ত কাজকে শাসন বিভাগের 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলিয়া অভিহিত কর! হয়। অন্ঠান্ত রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক 
সম্পর্ক স্থাপন কর] বা উহা. ছিন্ন করা, অন্ত রাষ্ট্রে দূত নিয়োগ করা, অন্ত রাষ্ট্র হইতে 
দূত গ্রহণ করা, অন্ত রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়া, আস্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন করা৷ 
ইত্যাদি পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কার্ধাবলী ॥ শাসনবিভাগের যে দপ্তরের উপর এই সকল 
কাজের দায়িত্বস্তস্ত থাকে তাহাকে পররাষ্ট্র দণ্চর (70987077906 01 17%59209] 
1575 ) বলে। ৃ 


[তিন] যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষাসংক্রান্ত কাজ £ সাধারণতঃ যুদ্ধ ঘোষণা করিতে 
হইলে আইনসভার সম্মতি প্রয়োজন হইলেও যুদ্ধ পরিচালনার ভার শাসনবিভাগের 
হাতেই ন্তস্ত থাকে। বহিঃশক্রর হাত হইতে দেশ রক্ষা করিবার ভারও এই 
বিভাগের। ভারতের রাষ্রপতি স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীর 
সর্বাধিনায়ক। শাসনবিভাগের যে দপ্তরের উপর যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব স্তস্ত 
আছে তাহাকে প্রতিরক্ষা দণ্ধর (7109197,09 10978700106 ) বলে। যুদ্ধের সময় 
প্রতিরক্ষা দগ্যরের গুরুত্ব এবং ক্ষমতা প্রস্ভৃত বৃদ্ধি পায়। 


১৮৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পর্িয় 


[চার] বিচারসংক্রাম্ত কাজ £ মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে প্রধান 
ধর্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতি ও অন্তান্ত বিচারপতিগণকে রাষ্্রপতি নিয়োগ করিয়া 
থাকেন। বিচারালয়ে দণ্ডিত অপরাধীকে ক্ষমা! প্রদর্শন করিয়া শাসনবিভাগ 
বিচারসংক্রাস্ত কাজ করিয়! থাকে । অন্যায়ভাবে পদচ্যুত হইলে সেই পদচ্যুত ব্যক্তি 
প্রতিকারের জন্ত শাসনবিভাগের নিকট আবেদন করিতে পাঁরে। এই ধরনে 
আবেদনের বিচার শীসনবিভাগ করিয়! থাকে। এই ধরনের বিচারকাজকে শাসন- 
বিভাগীয় বিচার (£8503388780155 158606) বলা! হয়। ইহা ছাড়া কোন ব্যক্তি 
ব. প্রতিষ্ঠানের উপর অগ্ঠায়ভাবে কর ধার্য করা হইলে তাহার বিরুদ্ধে শাসনবিভাগের 
নিকট আবেদন দাখিল করা যায়। 


[পাচ] অর্থসংক্রান্ত কাজ ঃ কর ধার্য এবং অর্থব্যয় করিতে হইলে 
আইনসভার অন্থমোদন প্রয়োজন হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অর্থসংগ্রহ এবং অর্থ ব্য" 
করিয়া! থাকে শাসনবিভাগ | মন্ত্রিপরিষদীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগের সদশ্যগণই 
আইনসভায় অর্থ বিল উত্থাপন করিতে পারে। বাজেট পাশ করাইবার কঠিন 
দায়িত্ব শাসন বিভাগই পরিচালন! করিয়া! থাকে। করধার্ধ বা অর্থব্যয় কর ছাড়া 
রাষ্ট্রীয় অর্থের হিসাব পরীক্ষার দায়িত্বও এই বিভাগকে বহন করিতে হয়। শাসন 
বিভাগের যে দ্র এই সকল কার্ধ সম্পাদন করে তাহাকে অর্থদণ্তর (81778006 
70978100606 ০: [998০) বা ট্রেজারী বলে। 


[ছয়] আইনসংক্রাস্ত কাজ: শাসনবিভাগ কিছু কিছু আইন সংক্রান্ত 
কাজও করিয়া থাকে। মন্ত্রিপরিষদ শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রিগণই 'অধিকাংশ বিল উথাপন 
করেন। প্রধান শাসনকতার অন্মোদন ব্যতীত কোন বিল আইনে পরিণত 
হইতে পারে না। আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করা, স্থগিত রাখা; এমন কি 
প্রয়োজন হইলে ভাঙ্গিয়! দিবার ক্ষমতা শাসন বিভাগের হাতে ন্থিস্ত থাকে। 
রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থার রাষ্ট্রপতি ভিটো (৬৪০) ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়! 
আইনকে প্রভাবিত করিতে পারেন। আইনসভার অধিবেশন বন্ধ থাকাকালীন 
সময়ে শাসনবিভাগ সাময়িক আইন বা অডিষ্ভান্স জারি করিতে পারে। ইহা ছাঁডা 
বর্তমানে আইন বিভাগের কাভার বৃদ্ধি পাওয়ায় উহা! শাসনবিভাগ্ধ উপর উপআইন 
(১5৪ 1৪) প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে । আইন রচন্বর অপিত ক্ষমতা বলে 
(৫6198%62 19818158102 ) উপআইন প্রণয়নের ক্ষমতাও শাসনবিভাগের উপর 
আসিয়া পড়িয়াছে। | 


[সাত] আধুনিকযুগে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সরকারের অর্থ নৈতিক, 
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[ামাজিক এবং জনকল্যাণমুলক কাজের পরিধি বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি 
[ঈয়াছে। ডাক ও তার বিভাগ, রেলপথ, শিক্ষাও বৈজ্ঞানিক গবেষণ1 বিভাগ, 
নসংরক্ষণ বিভাগ, স্বাস্থ্যবিভাগে, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ, খাদ্য ও সরবরাহ 
ঈভাগ, প্রভৃতি বিভাগসমূহ পরিচালনার ভার শাসন বিভাগেব। বর্তমানে সকল 
্ধোন্ধত দেশ পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাগ্ুহী। ওই সকল 
ব্খনমূলক কাজের পরিচালনার দায়িত্ব শাসন বিভাগের । রাষ্ট্রায়ত্ত শ্ল্পিগুলি 
ধিচালনার দায়িত্বও শীসনবিভাগের | 


বিচারবিভাগ (7179 ৮0161915  07081)18911018 2100. [7011706101)8) 2 
'বকারের তৃতীয় বিভাগটি হইল বিচার বিভাগ । কোন দেশে উত্তম আইনবিভাগ 
ণং সুদক্ষ শাসন বিভাগ থাকিতে পারে কিন্ত যদি তাহার বিচারবিভাগ স্বাধীন, 
নভাঁক এবং পক্ষপাতশৃন্ত না হয তাহা হইলে ওই শাসনতস্ত্রেব কোন মূল্য নাই। 
গঠিত এবং কর্মকুশল বিচারব্যবস্থা স্বৈরাচারী শাসকের হাত হইতে নাগরিকগণকে 
ক্ষা করিবার পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণ করে । (এই কারণে লর্ড ব্রাইস বলিয়াছিলেন যে 
বচাব বিভাগের কর্মদক্ষতাই সরকারের গুণাগুণ বিচারের শ্রেষ্ঠ মানদণ্ ] নিয়লিখিত 
চামগুলি বিচারবিভাগ সম্পাদন করিয়! থাকে 


[এক] আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ £ বিচার বিভাগের প্রধান কাজ 
ইল আইনসভা যে সকল আইন পাশ করে তাহাদের যথাযথভাবে প্রযোগ এবং 
'খ্যা করা। ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির, ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রের অথবা যুক্তরাস্্ৰী 
সনব্যবস্থার ছুই বা ততোধিক অংগরাজ্যের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে বিচার- 
বিভাগ তাহার বিচার করিয়! থাকে । অনেক সময় প্রচলিত আইন দ্বার1 জটিল বিবাদের 
ীমাংসা কর! খুবই কঠিন হইয়া! পডে। এরপক্ষেত্রে বিচারকগণ ন্যায়বোধের উপর 
শর করিয়] বিচার করিয়! থাকেন। এই ধরনের ক্ষেত্রে বিচারকের রায়কে বিচারক 
প্রণীত আইন (58889 10899 1০তম) বলে। এইরূপ বিচারক প্রণীত আইন 
পবর্তীকালে বিচারকার্ধে আইনরূপে গণ্য হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আইনের 
প্রযোগ এবং ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বিচারকগণ নৃতন আইনও কৃষ্টি করিষা থাকেন। 


[দুই] যুক্তরাত্ট্রীয় শাজনতন্ত্রের অভিভীবক : যুক্তরাষট্ীয় শাসনব্যবস্থায় 
বিচারবিভাগ শাসনতস্ত্রেরে অভিভাবক এবং ব্যাখ্যাকর্তী হিসাবে বিশেষ মর্যাদার 
অধিকারী । ফযুক্তরা্ট্রীয় সরকারে শাসনতন্ত্রকে রক্ষা করার দায়িত্ব বিচার বিভাগের | 
ুক্রাসটরীর শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং অংগরাজ্যসমূহের সরকারগণ নিজ নিজ 
এলাকার মধ্যে থাকিয়া! কাজ করিতেছে কিন। তাহা দেখিবার দায়িত্ব বিচার বিভাগের । 


১৮৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


যুক্তবাস্ত্ীয় শাসনব্যবস্থায় ছুই বা ততোধিক সরকারের মধ্যে বিক্ষোভ উপস্থিত হুইন্নে 
উহা! নিষ্পত্তি করিয়' প্রধান ধর্মাধিকরণ সংবিধানের স্বরূপ এবং পবিভ্রর্তা বজায় রাখে।। 
বিচার বিভাগ আইনের বৈধতাও বিচার করিতে পারে। 

[তিন] মৌলিক অধিকার রক্ষা! ও পরামর্শ দন £ যে সকল রাষ্ট্রে 
সংবিধানে নাগরিকের মৌলিক অধিকারের উল্লেখ আছে সেখানে উহা! রক্ষণ কবাব 
পবিত্র দায়িত্বও বিচার বিভাগের । এই উদ্দেশ্তে ইহ] নির্দেশ বা লেখ ( ঘা) জারি 
করিতে পারে। বিচারবিভাগ শাসন বিভাগকে পরামর্শ দান করিতে পারে। ভারতী 
সংবিধান অস্থ্যায়ী স্থপ্রিমকোর্ট কর্তৃক রাষ্ট্রপতিকে গুরুত্বপূর্ণ আইনসংক্রাস্ত ব্যাপাবে 
পরামর্শ দানের ব্যবস্থা আছে। গ্রেট বুটেনে প্রিভি কাউদ্সিলের জুডিসিয়াল কি] 
রাজা বা রাণীকে এই ধরনের পরামর্শ দিয় থাকে। 

[চার]. অন্যান্ত কাজ £ বিচারবিভাগ আরও কতকগুলি কাজ করে যেগুলি 
ঠিক বিচারসংক্রাস্ত কাজের অস্তরূক্ত নু্জ। ইহ বিভিন্ন ধরনের নির্দেশনীম1 জাবি 
করে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করে, দেউলিয়! প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আদায়কারী, 
কাজ করে, রিসিভার নিয়োগ করে এবং লাইসেন্স প্রদান করে। 

বিচারবিভাগের স্বাধীনতা! ( [09060009769 ০1 6১৪ 0010181 ) 
বিচারবিভাগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা! ন! থাকিলে নাগরিকের অধিকার ক্ষুগ্ন হইতে পারে 
বিচারবিভাগের স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় যে উহা আইন বিভাগ অথবা শাস, 
বিভাগের নিয়ন্ত্রণ হইতে সপ্পূ্ণ মুক্ত থাকিবে। 

বিচার বিভাগের স্বাধীনত। নিয়লিখিত বিষয়গুলির উপর নিভ'র করে। 

[এক] বিচারকগণের নিয়োগ পদ্ধতি £ সাধারণতঃ তিনটি পদ্ধতি 
বিচারকদিগকে নিয়োগ করা যাইতে পারে--(১) আইনসভার নির্বাচন দ্বার 
(২) নির্বাচকমণ্ডলীব নির্বাচন ছার এবং (৩) শাসন বিভাগ ছার । স্থইজারল্যাণ 
বিচারকগণ আইনসভা কর্তৃক নিযুক্ত হন; কিন্তু এই পদ্ধতির অস্থবিধা এই 
আইনসভার নির্বাচন দলীয় রাজনীতির দ্বার প্রভাবিত হইবার সম্ভাবন। থাকে 
জনগণ কতৃকি বিচারকদের প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা ১৭৯* সালে ফ্রান্সে প্রথ 
প্রবিত হয়। পরে অবস্ত ইহাকে অস্্বিধাজনক বুঝিয়া৷ নেপোলিয়ন প্রত্যাহা 
করেন। বর্তমানে এই পদ্ধতি মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেকগুলি অংগরাজ্যে এব 
ন্ুইজারল্যাণ্ডে প্রচলিত রহিয়াছে । এই ব্যবস্থার ক্রুটি হইল যে, বিচারকের যোগ্যত 
বুঝিতে*ষে পরিমাণ জ্ঞানের প্রয়োজন তাহা! জনসাধারণের নাই। অধ্যাপক ল্যা 
এবং গার্ণার এই পদ্ধতির তীব্র বিরোধিতা ক্ষরিয়াছেন। শাসন্বিভাগ কর্তৃক বিচাব' 
নিয়োগই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বলিয়া মনে কর] হয়। শাসনবিভাগই উপযুক্ত লোক বাছিয় 
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টতে পারে। ভারতীয় সংবিধান অনুপারে সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোটেব 
চারপতিগণ রাষ্্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন, স্থপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছাঁডা 
্তান্ত বিচারপতি নিয়োগের সময় রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ করিতে হয। নিম্নতম 
চারকদিগকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা মারফৎ নিয়োগ করা হয়। 


| ছুই] বিচারকগণের কার্ধকাঁল £ বিচারকগণের কার্ষকাল সম্পর্কে নিশ্যযত! 
। থাকিলে তাহারা স্বাধীনভাবে এবং নিঃশহ্কচিত্তে বিচার করিতে পারিবেন না 
ধুনিক যুগে অধিকাংশ বাষ্ট্রেই বিচারকগণ স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন। যতদিন তাহার! 
তীর সহিত কর্তব্য পাঁলন করিয়া চলিবেন ততদিন তাহার। স্বপদে অধিষ্ঠিত 
কিবেন। অসদাচরণ বা অক্ষমতার অভিযোগ সত্য বলিয়া! প্রমাণিত হইলে তবেই 
চারককে পদচ্যুত করা চলিবে। 


[তিন] বিচারকগণের পণচ্যুতি £ একমাত্র অসদাচরণ এবং অক্ষমতাব 
ভিযোগ প্রমাণিত হইলে-তবেই নির্দিষ্ট কারধর্কীল শেষ হইবার পূর্বে বিচারকদিগকে 
দচ্যুত করা যায়। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে পালিয়ামেন্টের উভয়কর্ষেব 
পশ্থিত এবং ভোটদানকারী সদস্তগণের দুই-তৃতীয়াংশ অভিযৌগ সমর্থন করিলে 
বেই কোন বিচারককে পদচ্যুত কর! যাইবে । 


| চার] বিচারকগণের বেতন ও ভাতা; সাধারণতঃ লন্বপ্রতিষ্ঠ ব্যবহার- 
বিগণের মধ্য হইতে বিচারকিগকে নিযুক্ত কর! হয়। বিচারপতির বেতন এবং 
তা যদ্দি উপযুক্ত না৷ হয় তাহ1হুইলে তাহার বিশেষ আধিক ক্ষতি হইতে পারে। ইহা 
যতীত বেতন উপযুক্ত না হইলে বিচারক পদের মর্ধাদ। রক্ষা করিতে পারিবেন না এবং 
যোগ পাইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি অসদাচরণে প্রবৃ্ 
ইবেন। কার্ধকালের মধ্যে বিচারকগণের বেতন অথব? ভাত হাঁস কর। অন্ুচিত। 


[পাচ] বিচারকগণের যোগ্যতা £ সকল দেশেই বিচারব্যবস্থার সহিত স্বগাঁয় 
বিত্রতা যুক্ত করা হয়। ন্যায়বিচারের ক্ষমতাকে এশ্বরিক গুণ বলিয়। গণ্য করা হয়। 
এ বিচারের স্থমহান আদর্শ অঙ্ষুগ্ন রাখার জন্য বিচারক হিসাবে স্ৃসক্ষ, আইনজ্, 
[হসী এবং সাধুচরিত্রের ব্যক্তি প্রয়োজন । 

[ছয়। বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্য £ বিচার বিভাগকে শাসনবিভাগ এবং 
নাইনবিভাগ হইতে স্বতন্ত্র রাখিলে তবেই উহার স্বাধীনতা। বজ।য় থাকিবে । ক্ষমতা 
'তদ্ত্িকরণ মতবাদে ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার মূলমন্ত্র হিসাবে বিচারবিভাগের স্থাতন্ত্ 
নী করা হয়। বিচার বিভাগের উপর অন্ত কোন বিভাগের হস্তক্ষেপ থাকিলে বিচার 
[ব্স্থার স্বাধীনতা বিপন্ন হইতে পারে । 


দ্বাদশ অধ্যায় 
সরকারের কার্যাবলী 
॥ হ101106101)9 01 1106 (005৮6170011) ॥ 


186169076 1076207 07 £7819%0100%9 2. ু।00810118 ০ 3001, 
[09106--1000151071811917) 900 90019,11970---61)617 00107097%6156 1006118 
900 061০6৪-_-151099 ০01 90০01811510), 


বিষয়বস্তু £ বাষ্ট্রেব উদ্দেগ্ত-ব্যক্তি শ্বাতন্ত্রযবাদ-_সমাজতন্ত্রবাদ-_বিভন্ন ধবনের সমাজত্দ 
বাদ_-আধুনিক বাষ্ট্রেব কাধাবলী। 


রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য (1179 7১০71008601 6119 86869) 2 রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্পৰ 
রাষ্ট্রনীতিবিদগণ একমত হইতে পারেন নাই। গ্রীক দার্শনিক এযারিষ্টটলের মে 
ব্যক্তিজীবনকে হুন্দর, সুখী, মহৎ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জ্‌ 
রাষ্ট্র অপরিহীর্য। পরিবার বা গ্রাম সমাজ ব্যক্তি জীবনের পবিপু 
বিকাশের উপযোগী পরিবেশ রচন1 করিতে পারে না। রাষ্ট্রের মধ্যেই ব্যক্তির চব' 
আত্মবিকাশ সম্ভব হয় বলিয়া রাষ্ট্র সামাজিক সংগঠনগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । রাষ্ট্রে 
অধীনে জীবনযাপন না করিলে ব্যক্তি কখনও পরিপূর্ণরূপে আত্মোপলব্ধি করিতে পা 
ন1, সেই কারণে রাষ্ট্রের সদস্য হওয়াই ব্যক্তি জীবনের চরম সার্থকত1। 

অনেক রা্রবিজ্ঞানীর মতে রাষ্ট্র অকল্যাণকর কিন্তু অপরিহার্য (৪ঘ1] 1796889%1 

রাষ্ট্র যদি অকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান হয় তবে উহা! প্রয়োজনীয় কেন 
৪৮১৮১ মানুষ হীন প্রবৃত্তির দাস বলিয়! রাষ্ট্রের অদ্ভিত্বপ্রয়েজন। মানুষে 
মধ্যে হিংসাদ্ধেষ, হত্যা, মারামারি প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তিগুলি যতি 

বিদ্যমান থাকিবে ততদিনই উহাদের দমন করিবার জগ্ত রাষ্ট্রের প্রয়োজন হই; 
অর্থাৎ এই সকল লেখকদের মতে এই সকল নীচ মানবিক প্রবৃত্তিগুলিকে দমি 
রাখাই রাষ্ট্রের উদ্দেস্টু। 

আর একদল রাষ্ট্রবিানী চরম মত পোষণ করেন। তাহাদের মতে রাষ্ট্রের কো 
উদ্দেস্তুই কল্যাণকর নয়, ব্যক্তিজীবনে রাষ্ট্রের কোন প্রয়োনীয়তাই নাই। এ 
মতাহুসারে রাষ্ট্র ব্যক্তিজীবনকে অযথ! নিয়ন্ত্রণ করে, ব্যক্তিম্বাধীনতাকে বিনষ্ট ক্‌ 
এবং ব্যক্তিজীবনে কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ ভাকিয়।৷ আনে । রাষ্ট্রের উদদে 
কল্যাণকর নয় বলিয়। ইহার! রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিলোপের পক্ষপাতী । 


এ্যাবিষ্টটলেব মত 


সরকারের কারধাবলী ১৮৯ 


বিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই মনে করেন যে রাষ্ট্র জনকল্যাণেব 
গঙ্গা গৌছিবার উপায়মাত্র। জনকল্যাণকর রাষ্ট্র নাগরিকগণের সামগ্রিক উন্নতি 
সাধনের আদর্শে বিশ্বাসী । কোন বিশ্যে ব্যক্তি বা শ্রেণী নয _ 
সকল ব্যক্তির জীবনই হ্ন্দর এবং সমৃদ্ধ করিয়া তোলার দায়িত্ 
শৃষ্টের। রাষ্ট তাহার জনকল্যাণের মহান আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইলে উহাকে বিকৃত 
” আদরশত্রষ্ট রাষ্ট্র বলিয়! গণ্য করিতে হইবে। 

রাষ্ট্র কোন্‌ কোন্‌ কাজ করিয়া তাহার উদ্দেশ্য সাধন কবিতে পারে এ সম্পর্কে 
বাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। রাষ্ট্রের কার্ধক্ষেত্র সম্পর্কে দুইটি প্রধান 
[তবাদ প্রচলিত আছে-_-(১) ব্যক্তিম্বাতন্ত্যবাদ এবং (২) সমাজতন্ত্রবাদ। নিয়ে 
টভাদের আলোচন কর হইল £ 


ঢনকল্যাথ 


ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (00015105811871) £ এই মতবাদের সম্পণ ব্যাখ্যা উনবিং 
“তকের ইংরেজ দার্শনিক জন ট্রপ্ার্ট মিল (0. 9. 11111) এবং হার্ধার্ট স্পেনসারের 
:1107799:% 9090০92£ ) রচনায় পাওয়া যায়। 

ব্যক্তিম্বাতন্ত্যবাদীদের মতে সেই সরকারই শ্রেষ্ঠ যে সরকার সর্বাপেক্ষা কম শাসন 
কবে। এই মতবাদিগণ রাষ্ট্রকে একটি ছুষ্টগ্রহ বলিয়! মনে করেন এবং বলেন যে 
বাষ্টের কার্ষের পরিধি যতদুর সম্ভব কম হওয়া! উচিত। 

ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্ প্রয়োজন ব্যক্তিম্বাধীনতা। ব্যক্তিকে 
তাহার জীবন স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার স্থযোগ দিতে হইবে । রাস্্রীয় আইন ও 
*্থ্িনিষেধ 'ব্যক্তির উন্নতির পথে বাধার স্থষ্টি করে এবং তাহার স্বাধীনতা 
+বকরে। 

এই মতানুসারে রাষ্ট্রকে অপ্রয়োজনীয় বলিয়া মনে না করা হইলেও ইহাকে 
তপাঞ্চনীয় বলয়! মনে করণ হয়। রাষ্ট্র অকল্যাণকর কিন্ত অপরিহার্ধ প্রতিষ্ঠান (07 
৪ ::5919 ৪ 90838% 9511), ব্যক্তিথাবীনতার পরিশৃশ বিকাশের জন্য রাষ্ট্র 
ক্ষমতা যতদুর সম্ভব সংকুচিত হওয়া প্রয়োজন। এই নীতিকে ইংরেজী ভাষায় [০ 
7102৪ 70110 এবং ফরাসী ভাষায় 1,81986প 18179 ( অর্থাৎ ছাড়িয়া দাও) 
স্লা হয়। 

ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদীদের মতে বাষ্ট্র-মাত্র ছুই ধরনের কাজ করিবে £ (১) আভ্যন্তরীণ 
স্তি ও শৃংখল! রক্ষা করিয়া! নাগরিকের জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষা করিবে এবং 
(২) বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবে । এইজন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদীদের 
স“খিত রাষ্ট্রকে পুলিশী রাষ্ট্র (601109 96869 ) বলা হয়। 


১৯৩ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


নৈতিক দিক হইতে বিচার করিয়া বলা হয় যে ব্যক্তির ভালে! মন্দ রাষ্ট্র অগেক্গ 
সে নিজেই উহা! ভালো বোঝে। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে ব্যপ্ষি 
স্বাধীনতা, দায়িত্ব জান এবং আত্মবিশ্বাস নষ্ট হইয়! যায়। রাই 
নিয়ন্ত্রণ নৈতিক চরিত্র গঠনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। 

জীববিজ্ঞানের নিয়মান্ুসারে যোগ্যতমেরই বীচিবার অধিকার আছে । জীব, 
রি সংগ্রামে দুর্বলের] নিশ্চিহ্ন হইবে এবং যোগ্যতমেরাই বাঁচি 
যু থাকিবে। স্বাধীনতা এবং অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা চালু থাকিতে 

তবেই কে যোগ্যতম তাহা বুঝিতে পার! যাইবে । বাষ্ীয় আই; 

কানথনের মাধ্যমে দুর্বলকে রক্ষা কর! প্রাকৃতিক নিয়মের পরিপন্থী বলিয়া! উহা অন্তায 

ব্যক্তিগত মালিকানায় উৎপাদন ও ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালিত হইলে অবা। 
প্রতিযোগিতার উদ্ভব হইবে। আর প্রতিযোগিতার ফলে উৎপাদ' 
বুদ্ধি এবং দ্বাম হ্রাস পায়, ফলে সমাজ উপরূত হইবে । 

ব্যক্তিশ্বাতন্ত্যবাদীরা .অভিজ্ঞত! হইতে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে গা 
যখন শাস্তি ও শৃংখলা রক্ষা! ছাডা সমাজ জীবনের অন্য কোন অংশে হস্তন্সে 
করিয়াছে তখনই বিপধয় দেখ! দিয়াছে । রাষ্্ীয় হস্তক্ষেপ বলি 
কার্ধক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ বুঝায়। বর্তমানকালে রাষ্ট্র 
সরকার হুইল দলীয় সরকার। সরকার দলীয় নীতির ছারা পরিচালিত বলিয়া! সক 
শ্রেণীর নাগরিকের প্রতি স্থবিচার করিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। 


নৈতিক যুক্তি 


অর্থ নৈতিক যুক্তি 


'অভিজ্ঞতাব যুক্তি 


সঅমালোচন। (071691819 ) £ উনবিংশ শতকে এই মতবাদ যথেষ্ট আলোড। 
আনিয়াছিল। এই মতবাদ ব্যক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়! সমাঁজে ব্যক্তি 
মধীদণ বৃদ্ধিকরে। কিন্তু অচিরেই এই মতবাদের প্রতি ঝাষ্ট্রগুলির আন্মগত্যের দি 
ফুরাইয়1 যায় এবং ইহার অসারতা প্রমাণিত হয়। 
ব্যক্তিম্বাতত্ত্যবাদ যে সকল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত সেই সকল ধারণাই ভ্রান্ত 
প্রথমতঃ, ব্যক্তিম্বাতন্ত্বাদীগণ মনে করেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি 
রন 19১৮ তাহার নিজের ভালোমন্দ বুঝিতে পারে) কিন্তু ইহা সত্য,নয 
প্রত্যেক ব্যক্তিই সমানভাবে নিজের ভালোমন্দ বুঝিতে পারে ন 
সকলেই সমান দূরদৃ্টিসম্পন্ন নয়। দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদীগণ রাষ্ট্রকে একটি ক্ষতিক 
প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করেন। কিন্তু রাষ্ট্র একটি ক্ষতিকর প্রতিষ্ঠান এই ধারণা 
্রাস্ত। রাষ্ট্র একটি ম্বাভাবিক ও সহজ সংগঠন, মানুষের জীবনকে সুন্দর, স্থথী এ. 
এবং মহৎ করাই ইহার উদ্দেশ্য । ব্যক্তির কল্যাণ রাষ্ট্রের কাম্য সুতরাং উহা 
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ঢতিকর প্রতিষ্ঠান বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায় না। তৃতীয়তঃ, ব্যক্তিম্বাতত্থ্যবাদীগণ 
[নে করেন যে আইন স্বাধীনতার পরিপন্থী কিন্ত ইহাও ভ্রান্ত । আইন স্বাধীনতা 
বন! করিয়া উহাকে রক্ষা করে। স্থতরাং রাষ্ট্রের কার্ধাবলী বৃদ্ধির অর্থ বাক্তি 
াদানতা হাস, যাহা ঠিক নয়। চতুর্থতঃ, এই মতবাদে বল! হইয়াছে প্রত্যেকে নিজ 
নজ কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিলে সমাজ কল্যাণ আপন] আপনিই সাধিত হইবে । 
কষ্ট সর্বদ1 ইহা সত্য নাও হইতে পারে। ব্যক্তিত্বার্থ যদি সমাজ স্বার্ণের অনুকূল হয় 
বেই ব্যক্তির কল্যাণের ফলে সমাজের কল্যাণ বৃদ্ধি পাইবে কিন্ত ব্যক্তি স্বার্থের সহিত 
[বণ সমাজ স্বার্থের সামপ্রম্ত থাকিবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। পঞ্চমতঃ, অবাধ 
পতিযোগিতার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি ও ভোগ্যবস্তর দাম হাঁস পাওয়ার দরুন সমাজ 
াভবান হয় বলিয়া যে যুক্তি দেখানে। হয় তাহাও সর্বদা ঠিক নয়। সামাজিক 
'বোজনের পরিবর্তে ব্যক্তিগত লাভ লোঁকদানের কথ! চিস্তা করিয়া ব্যবসায়ী উৎপাদন 
[বিচালনা করে। যে ত্রব্য উৎপাদন করিলে অধিক মুনাফ| অর্জন করা যাইবে 
যবসায়ীগণ তাহাই উত্পাদন করিবে। 


ব্যক্তিত্বাতন্ত্যবাদের দোষক্রটি সত্বেও ইহার যে কোন গুণ নাই তাহা বলা 
পেনা। এই মতবাদের মূল শিক্ষা হইল আত্মনির্ভরশীলতা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা ; 
[ানবজীবনে চিরদিনই ইহার! কাম্য বলিয়া! বিবেচিত হইবে। 


সমাজতন্ত্রবাদ ( 3০001811800) ; ব্যক্তিম্বাতন্ত্যবাদের মৃতিমান প্রতিবাদ হইল 
মাজতন্ত্রবাদ। সমাজতন্ত্রবাদ একটি আদর্শও বটে আবার ইহা একটি সংগ্রামও বটে । 
[ক্তিম্বাতন্ত্যবাদের কৃফলগুলি দুর করিবার জন্ত সমাজতন্ত্বাদের উত্তব হইয়াছে। 
মাজতন্ত্ের সঠিক সংজ্ঞা নির্দেশ করা কঠিন কারণ সমাজতন্ত্রের প্রকৃত রূপ সম্পর্কে 
নো আলোচনার শেষ হয় নাই। অধ্যাপক জোয়াড (5০৪৫) যথার্থ ই বলিয়াছেন যে 
মাজতন্ত্র যেন একটা বহু ব্যবস্থত টুপী; প্রত্যেকে বারবার মাথায় পরার ফলে ইহার 
সকার নষ্ট হইয়া পড়িয়াছে (৮8001811509 19 1100 ৪ 7১96 61796 0198 1056 165 81:0)9 
)০৩০৪৩ ৪9:9০ 9878 16৮ )। সমাজতত্ত্রবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা বর্ণন। 
হরর করিতে পারি £ প্রথমতঃ, এই ব্যবস্থার ব/ক্তিগত মালিকানার 
বৈশিষ্ট্য পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা! থাকে। দ্বিতীয়তঃ, এই সমাজ 
ব্যবস্থায় জনগণের মধ্যে ধনবৈষম্য নাই। তৃতীয়ত: এই সমাজ 

বস্থায় শ্রেণীহীন (018881989 ) সমাজের উত্তৰ হইবে । ধনতান্ত্রিক সমাজে রহিয়াছে 
ইটি শ্রেণী-_-মালিক এবং শ্রমিক, শোষক এবং শোধিত। কিন্তু সমাজতন্ত্র 
| ক্লগত মালিকানার কোন স্বান নাই বলিয়া উহাতে শোধকশ্রেণীও নাই । চতুর্থতঃ, 


১৯২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


উৎপাদন ব্যবস্থার উপর রাস্্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকিবে। পঞ্চমতঃ, রাষ্্ীয় মালিকান। এব 
রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের জন্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পন1 অপরিহাধ। 
ষ্টতঃ, সমাজতন্ত্র ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরোধী নয়। তবে এক ব্যক্তি অপর এব 
ব্যক্তিকে শোষণ করিয়! ধনী হইবে, অথবা অবাধ স্বাধীনতার সুযোগের অপব্যবহার 
করিবে সমাজতন্ত্রবাদ ইহার তীব্র বিরোধিতা করে। মূলধন, শিল্প এবং জঃ 
রাষ্ট্রের মালিকানায় আনিলে শোষণের আর কোন অবকাশ থাকিবে না। পরিশেষে 
এই মতবাদ রাষ্ট্রের কার্ধাবলীর অবাধ প্রসার সমর্থন করে কারণ ইহার সমর্থকগ 
বিশ্বাস করেন যে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই ব্যক্তির চরম আত্মবিকাশ সম্ভব হই 
পারে। রাষ্ট্র শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ শাস্তি ও শৃংখলা রক্ষা এবং বহিঃশক্রর হা: 
হইতে দেশরক্ষাই করিবে না, ব্যক্তির জন্ম হইতে মৃত্যু পর্ধস্ত সকল অর্থ নৈতিব 
সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ে তাহাকে সহায়তা করিবে। রাষ্ট্রই হই: 
ব্যক্তির বন্ধু, দার্শনিক এবং পথপ্রদর্শক । সমাজতন্ত্বাদীর! এমন এক সমাজব্যবস্থার ৭ 
দেখে যেখানে মানুষে মান্ধষে কোন ভেদ নাই, ধনবৈষম্য নাই, ব্যক্তিগত মুন্দায 
নাই, শোষণ নাই-_যেখানে সকলেই তাহার সামর্থ্য অন্নুসারে শ্রম প্রদান করি 
এবং প্রয়োজন অন্থসারে ভোগ্যসামগ্রী পাইবে (“000 9800, 80০00201708 6০010 
8021165, 60 9801) 80901017708 60 1938 08909.) 

সমাজতন্ত্বাদের মূলনীতি সম্পর্কে সকলে একমত হইলেও সমাজতান্ত্রিক সমা 
গঠন সম্পর্কে সমাজতন্ত্রের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য দেখা যায়। এই কারণে সমাজ 
বিভিন্ন রূপ পদ্দিগ্রহ করিতে পারে। ইহার প্রধান প্রধান বূপগুলি বর্ণনা কর। হই€' 


[এক] রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাণ (38969 30019119510 07. 00119911911.) 
রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্বাদের সমর্থকের] বিপ্লব বা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রর্তমান সমা 
ব্যবস্থা ধ্বংস করিয়া সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন ন1। এই মতবাদীগণ ধা! 
ধীরে এবং শান্তিপূর্ণ প্রদ্ধতিতে সমাজতন্ত্রবাদ প্রবর্তন করিতে চাঁন। ভারত এ 
সমাজতন্ত্রবাদ প্রবর্তনের পথে অগ্রসর হইয়াছে। 


[দুই] সংঘমুলক সমাজতক্পবাদ (98110 90০1511877) : সংঘণূলক সমা 
তস্ত্রবাদও শ্াস্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রবর্তন করিতে চায়। শ্রমিক ও ক্রেতা অথ 
জনসাধারণের প্রতিনিধি লইয়। রাখষ্্র গঠিত হইবে। এই পুনর্গঠিত বাষ্ট্র কর ধা 
দেশরক্ষা প্রভৃতি সাধারণ কাজগুলি পরিচালন! করিবে কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থ 
কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না। উৎপাদন ব্যবস্থা! পরিচালন] করিবে শ্রমিক সংঘ 
(77506 ঢ510008৪ ০: [7879 09118 )। অবশ্ঠ দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করিবা 
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সময উহ্বার1 ভোগকারীর সংঘগুলির (0008007678 903179 ) সহিতও পরামশ 
করিবে। এই ধরনের সমাজতন্ত্রে সংঘগুলির প্রাধান্য থাকিবে বলিয়া ইহাকে সংঘমুলক 
সমাঁজতস্ত্রবাদ বলা হয়। হবসন (70907) এবং জি, ডি, এইচ, কোল (৫... 0০1) 
এই মতবাদের প্রখ্যাত প্রচারক । 


[তিন] যৌথ ব্যবস্থাযুলক সমাজতন্ত্রবাদ (57101081197) )£ এই 
মতবাদের সমর্থকগণ শাস্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে বিশ্বাস করেন না। ইহার] অর্থ নৈতিক 
বিপ্রবের মধ্য দিয়া সমাজতন্ত্রবাদ প্রসার করিতে চান | এই মতবাদে রাষ্ট্রের কোন 
স্থান নাই, রাষ্ট্রবিহীন সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তনই ইহার লক্ষ্য। ধর্মঘট, অস্তর্থাত 
( ৪৮১০৪ ), বয়কট প্রভৃতির মাধ্যমে রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে বিধ্বস্ত করিযা উহার অবসান 
ঘটাইতে হইবে। রাষ্ট্রের অবসান ঘটিলে শ্রমিকসংঘগুলি মিলিত হইখা! একটি কেন্দ্রীয 
শ্রমিক সমবায় গঠন করিবে এবং ডাক ও তার, রেলপথ, মুদ্রাব্যবস্থা পরিচালনা 
প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিবে । উৎপাদন ব্যবস্থা বিভিন্ন শ্রমিক সংঘগুণি কর্তৃক 
পরিচালিত হইবে । সোরল (9০:51) এই মতবাদের প্রখ্যাত প্রচারক । 


[চার] সাম্যবাদ (0০100010690) )  সাম্যবাদের শষ্টা হইলেন কার্ল মার্কস 
(1080 1181 )। এই মতবাদ বাষ্রবিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠ করিতে চায়। সাম্যবাদী- 
গণের মতে রাষ্ট্র হইল শোষণের যন্ত্র। সাম্যবাদ বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন 
ঘটাইতে চায়। সর্বহারাশেণী বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিপ্লব করিয়া নিজেদের সরকার 
প্রতিষ্ঠা করিবে । এই সমাজে প্রত্যেকে নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী উৎপাদন করিবে কিন্ত 
প্রয়োজন অনুযায়ী ভোগ্যবস্ত পাইবে । এই সমাজ শোষণবিহীন বলিয়া! শোষণের যন্ত্র 
রাষ্ট্রও বিলুপ্ত হইবে (159 999 অঃ]) 16139: ৪৪ ), 


সমাজতন্ত্রবাদের সমালোচনা (08161091577 ০1 50901811517) )£ সমাজ- 
তন্ত্রবাদ যে একটি মহান আদর্শ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহা! ধনতান্ত্রিক 
সমাজব্যবস্থার দৌবক্রটিগুলি দেখাইয়া জনগণের মঙ্গলসাধন করিয়াছে । ইহা শোষণ 
ও অত্যাচারের হাত হুইতে জনগণকে মুক্ত করিয়! সাম্য ও ন্তায়ের প্রতিষ্ঠ! করিতে 
চাহিয়াছে। কিন্ত সমাজতন্ত্বাদও সমালোচনার উর্ধে নয়। ইহার কতকগুলি ত্রুটির 
উল্লেখ কর? হয়। 

প্রথমতঃ, সমাজতন্ত্র নাগরিক জীবনের সকল কাজের দায়িত্ব গ্রহণ কৰিবে। 
কিন্তু রাষ্ট্র সকল কাজের ভার লইলে রাষ্ট্রের কাজের পরিধি এতো বাড়িয়া যাইবে যে 
কোন কাজই ইহা সৃষ্ট, ভাবে সম্পাদন করিতে পারিবে না। রাষ্ট্রীয় পরিচালন অপেক্ষা 
ব্যক্তিগত পরিচালন! অধিকতর দক্ষ হয়। 


১৩ 


১৯৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


দ্বিতীয়তঃ, সমাজতন্ত্বাদ মানুষের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সকলপ্রকার ব্যন্কিগত সম্পৰ্ষি 
উচ্ছেদ্দেরে কথা ঘোষণ! করিয়া সমাজতন্ত্রবাদ মানব সত্য অস্বীকার করিয়াছে 
ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধ মান্ষের কাজে প্রেরণা যোগায় । 

তৃতীয়তঃ, সমাজতন্ত্র মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করে । রাষ্ট্রই সব কিছু করে বহি 
ব্যক্তির নিজম্ব সত্ত। বিনষ্ট হইয়। যায়, মানুষ ব্বয়ং-নির্ভরশীলতা হারায় । 

চতুর্থত:, সমাজতন্ত্র ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপস্থী। এই ধরনের সমাজে রা' 
অতিরিক্ত ক্ষমতাশালী হয় বলিয়! কাহারো! কোন ম্বাধীনতা থাকে ন।। এইজন্য অনেব 
চিন্তাবিদ ইহাকে “দাসত্বের পথ” বলিয়! অভিহিত করিয়াছেন । 


আধুনিক রাষ্ট্রের কার্ধাবলী ( চ07061078 01 (109 110061৭ 91816): 
উনবিংশ শতকে রাষ্ট্রের কারধাবলী ব্যক্তিস্বাততন্র্যবাদ দ্বারা নির্ধারিত হইত। কিন্ত 
বিংশ শতাব্দীতে সমাজতত্ত্ববাদের প্রসারের ফলে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হইতেছে। 
পূর্ণ সমাজতন্তরবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এরপ রাষ্ট্রের সখ্য খুব বেশী নয়। বর্তমানে 
অধিকাংশ বাষ্্রই ব্যক্তিম্বাতন্ত্রবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদ-_কার্ষক্ষেত্রে এই ছুই চরম 
মতবাদের মধ্যপস্থা অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে। আধুনিক রাষ্ট্রের কার্ধীবলী ক্রমশই 
বাডিয়। চলিয়াছে। 

আজ পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রই জনকল্যাণের আদর্শে অন্ুপ্রীণিত। জনকল্যাগমূলক 
রাষ্ট্রগুলি ( 16118596969) যে সকল কাজ করে তাহাদের প্রধানতঃ দ্রইটি 
শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যায়ঃ (১) মুখ্য বা অপরিহাধ কাজ এবং (২) গৌণবা 
এচ্ছিক কাজ। 

যে সকল কাজ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্ঠ অপরিহার্য অর্থাৎ ওই সক 
কাজ ন। করিলে রাষ্ট্রের অস্তিত্বই থাকিতে পারে না তাহাদের মুখ্য বা অপরিহার্য কাজ 
বলে। আভ্যন্তরীণ শাস্তি শৃংঙ্খল! রক্ষা এবং বহিঃশক্রর আক্রমণ 
হইতে দেশ রক্ষা কর] রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজ। দেশ রক্ষার 
উদ্দেস্টে রাষ্ট্রকে স্থলবাহিনী, বিমানবাহিনী "এবং নৌবাহিনী পোষণ করিতে হয়। 
বর্তমানযুগে নিরাপত রক্ষা করিবার জন্ রাষ্ট্রকে অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত কুটনৈতিক 
সম্পর্ক স্থাপন ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করিতে হয়। 

আভ্যন্তরীণ শাস্তি ও শৃংখলা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে পুলিশ বাহিনী পোষণ করিতে 
হয়। আভ্যন্তরীণ শাস্তি রক্ষার অন্য পুলিশ বাহিনীই যথেষ্ট নয়; আইন প্রণয়ন 
করিয়। রাষ্ট্রের অধিবাসীগপের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা, সম্পত্তি ভোগের অধিকার নির্ধারণ 
করা, বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে চুক্তির অধিকার রজায় রাখা, অপরাধের সংজ্ঞ! নির্ধারণ 


মুখ্য কাজ 


সরকারের কার্যাবলী ১৯৫ 


করা, অপবাধীদের শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা, দেওয়ানী মামলার বিচার কর? প্রভৃতি 
রাষ্্র মুখ্য কাজ । 

রাষ্ট্রের এচ্ছিক কাজগুলিকে উইলসন কল্যানমূলক বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন। সমাজজীবনকে স্বন্দরভাবে গভিয় তুলিবার জন্ত রাষ্ট্র এই সকল কাজ 
করিয়া! থাকে । এচ্ছিক কাজের কোন সীমারেখা নাই। 
জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে ইহাদের পরিধি ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। 
নয়লিখিত এচ্ছিক কাজগুলি প্রায় সকল কল্যাণমূলক রাষ্ট্রই করি] থাকে। 

(১ শিক্ষা বিস্তার ঃ উপযুক্ত নাগরিক গড়িয়া তোলার জন্য শিক্ষা অপরিহায। 
শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকারী ব্যয়ে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয. গ্রন্থাগার, বৃত্তি, 
[মউজিয়াম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহ ছাড়া রাষ্ট্র বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
অর্থ সাহায্য করিয়! থাকে; (২) জনস্বাস্থ্য : জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা রাষ্ট্রের একটি 
প্রধান কর্তব্য। জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সরকারী ব্যবে হাসপাতাল, দাতব্য 
চিকিৎসালয়, মাতৃসদন, পশুচিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপিত হয়; (৩) মুদ্রা ও খণ 
পরিচালন (99:::9720ঢ 0. 02916) £ রাষ্ট্র জনস্বার্থে মুদ্রাব্যবস্থা পরিচালিত করিয়া 
থাকে। মুন্রাম্ফীতি অথবা মুদ্রাসংকোচ উভয়ই সমীজজীবনের পক্ষে ক্ষতিকারক। 
মুদ্বাব্যবস্থাঁ এরূপভাবে পরিচালিত হয় যাহাতে মুদ্রাম্ষীতি এবং মুদ্রসংকোচ 
পরিহার করা যায়। (৪) কৃষি ও শিল্লোন্নয়নের ব্যবস্থা £ রাষ্ট্র কষি ও শিল্প উন্নতির 
জন্য অনুকূল নীতি নির্ধারণ করে) সমবায়, উন্নত বীজ প্রদান, জলসেচের ব্যবস্থা 
ইত্যাদি করিয়! সরকার কৃষিকে সহায়তা করিয়া থাকেন। অনুকূল শিল্প নীতি এবং 
হাধ্য দানের (8981৭199 ) মাধ্যমে সরকার শিল্প প্রসারে সহায়তা করিয়া থাকেন। 
৫) পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ পরিবহন এবং যোগাযোগের উন্নতি ব্যতিরেকে 
শল্প বাণিজ্য, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রসার সম্ভব নয় বলিয়া! সরকার পরিবহন ও 
যাগাযোগের ব্যবস্থা করেন। সরকার রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন এবং আভ্যন্তরীণ 
লপথ, স্থলপথ, এবং বিমানপথ পরিচালনার ব্যবস্থা৷ করেন ; (৬) শ্রমিকদের স্থার্থরক্ষা : 
্ট শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্ত কারখানা আইন, সর্বনিষ্ন মজুরী আইন, সামাজিক 
নখাপত্তামলক আইন প্রণয়ন করিতেছে; (৭) বৃদ্ধ, নিঃস্ব এবং পগুদের 

ণপোষণের ব্যবস্থা £ বৃদ্ধ এবং অক্ষম ব্যক্তিদের প্রতিপালনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের; 
৮) আমদানী-রগ্তানী নিয়ন্ত্রণ £ দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথ চিন্তা করিয়া সরকার 

মদানী ও রপ্থানী নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে) (৯) বেকার সমস্যা সমাধান £ বেকার 
মশ্য। সমাধানের চেষ্টা কর! রাষ্ট্রের কর্তব্য। বেকার সমস্তা সমাধানের জন্য রাষ্ট্র 
নয়োগ বিনিময় কেন্দ্র (10901050790 17500097066) স্থাপন করে এবং মন্দার 


টচ্ছিক কাজ 


১৯৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


সময় জনন্বার্থমূলক কাজের (7200116 দয 018৪ ) ব্যবস্থা করে, (১০) অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনা : আধুনিককালে প্রায় সকল রাষ্ট্রই জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত 
করিবার জন্ত নানা প্রকার উন্নয়নমূলক পরিকল্পন! গ্রহণ করিয়াছে । ভারত পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনার মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত এবং বেকার সমস্থা 
সমাধানের চেষ্টা করিতেছে । 


সরকারের অর্থনৈতিক কার্ধাবলী ( 16070070010 107)0110758 ০01 1106 
010৮ 67০077)977% ) £ আধুনিক রাষ্ট্র নিয়লিখিত অর্থনৈতিক কাজগুলি করিয়! থাঁকে। 

[এক] জীবনযাত্রার মানোক্সয়ন  প্রজাগণের জীবনযাত্রীর উন্নত ঘান 
সকল রাষ্ট্রেরই কাম্য। রাষ্ট্রের নীতির অন্ততম প্রধান উদ্দেশ্ত হইল জনসাধারণের 
জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করা । জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের অর্থ শুধুমাঃ 
টাকার অংকে আয় বাড়ানে। নয়-_-প্ররুতত আয় বাড়ানে।। রাষ্ট্র জনকল্যাণমৃণক 
অনেক কাজ করিয়া থাকে, যেমন দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, অবৈতনিক বিদ্যাল 
প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি এবং এই সকল সেবামূলক কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া রা 
জনসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্য বুদ্ধি করে। 

[ছুই] শিল্প প্রতিষ্ঠাকরণ : শিল্পের উন্নতির উদ্দেশ্টে রাষ্ট্র নান! িি 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকে । শিল্পের প্রতিকূল একদেশীকরণ নিয়ন্ত্রম করিয়া, বিছে' 
হইতে আমদাণী দ্রব্যের উপর উচ্চহারে শুদ্ধ বসাইয়া, শিল্পসমূহকে মূলধন প্রদান 
করিয়া, প্রয়োজনবোধে এবং জাতীয় স্বার্থে মূলশিল্পকে জাতীয়করণ করিয়া, দে 
বিদেশে শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া রাষ্ট্র দেশীয় শিল্পকে সহায়ত 
করিয়! থাকে। 

[তিন] শ্রমিক ওরাষ্্রঃ শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা ও তাহাদের অবস্থার উন্নতি 
বিধানের জন্য সরকার অনেক কাজ করিয়া থাকেন। কারখান1 আইন প্রণয়ন করিধা 
কারখানায় কাজের সময় নির্দিষ্ট করিয়! দেওয়া! হয়? শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন 
গঠনের অধিকার দেওয়া হয়; শ্রমিকদের সর্বনিয় বেতনের হার নির্দিষ্ট করিযা 
মালিকের শোষণের হাত হইতে তাহাকে রাষ্ট রক্ষা করে। শ্রমিক ও মালিকে' 
বিরোধ মিটাইবার জন্য ট্রাইবুন্তাল গঠন কর! হয় এবং শ্রমিকদের অসহায় অবস্থার 
নিরাপত্তার জন্ত প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা কর] হয়। 


[চার] বেকারসমত্যা সমাধান £ বর্তমান পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহ 
সম্তা বেকার সমস্যা আর এই বেকার সমস্যা সমাধানই রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুকতব 
অর্থনৈতিক কাজ। মান্য বেকার হইলে সে কখনও অভাব হইতে মুক্ত হইতে পা 


সরকারের কার্যাবলী ১৯৭ 


না এবং বেকারের সংখ্যা বুদ্ধি পাইলে দেশে বিক্ষোভ দেখ। দিবে, ইহার ফলে বিপ্লবও 
টিতে পারে। বর্তমানে সকল বাষ্ট্ই বেকার সমশ্যা সমাধানের জন্য ব্যবস- 
চক্রবিরোধী নীতি (0০029:-0501108] 7১019110 7১0110$ ) অবলম্বন করে-__অর্থা 
তেজীবাজারে সরকার ব্যয় হাস ও করবৃদ্ধি করে এবং মন্দার সময় ব্যয়বৃদ্ধি ও 
কবস্থাস করে। ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহের অন্তম লক্ষ্যই হইল বেকার 
সমশ্য। হাপ করা। 


[পাঁচ] রাষ্ট্র ও কৃষিং অনুন্নত দেশসমূহে রুষি এখনও প্রধান শিল্প। 
ভারতে এখনো পর্বস্ত প্রায় শতকর! ৭০ জন লোক জীবিকার জন্য কৃষিনির্ভরশীল। 
রুধিব উন্ততি ব্যতীত জনসাধারশের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন কর সম্ভব নয়। 
কুষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত রাষ্ট্র নানাবিধ কার্য করিয়া থাকে__জলসেচের স্থবন্দোবস্ত 
করে, কৃষককে মহাজনের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অল্প দে টাকা ধার দেয়, 
£ধিজ পণ্যের বিক্রয়ের স্থৃবন্দোবস্ত করে, সমবায় আন্দোলনের প্রসারে সক্রিয় ভূমিকা 
গ্রহণ করে, কৃষিবিদ্যালর ও কৃষিগবে ধণাগার স্থাপন করিষ! রুষকদের অল্প মূল্যে 
সার বিক্রয় করে। 


[ছয়] আয়বৈষম্য হ্রাসকরণ £ ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ধনী এবং 
বিদ্র জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক ধনবৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রমিকের দক্ষতার 
এারতম্যে যে আয়বৈধম্য তাহার বিরুদ্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই কিন্ত 
উন্ধরাধিকার প্রখার দরুন ধনতাস্ত্রিক দেশে যে বিরাট আয়বৈষম্য আজকাল দেখিতে 
প[ওয়া যায় তাহা! কোন মতেই সমর্থন কর] যায় না। রাষ্ট্র ধনীদের উপর অধিক 
কভার স্থাপন করিরা ধনী দরিদ্রের এই আয়বৈষম্য হ্রাস করিতে চেষ্টা কনে। 
ধশীদের উপর আয়কর, ব্যয়কর, সম্পত্তিকর, মৃত্যুকর প্রভৃতি উচ্চহারে বসাইয়া 
তাহাদের আয় হাস করা হয় এবং সেই অর্থে রাষ্ট্র দরিদ্র জনসাধারণের উপকারের জন্য 
সমাজকল্যাণমূলক কাজ করিয়া থাকে । 


[সাত] অর্থমূল্যের স্থায়িত্ব রক্ষা করাঃ দেশে মৃদ্রাস্কীতি দেখা দিলে 
বাহাদের বাধা আয় তাহার] ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশের লোকের শুধুমাত্র আথিক আয় 
বাডানোই রাষ্ট্রের কাজ নয়__সেই সঙ্গে মৃল্যত্তর যাহাতে বাড়িয়া না যায় সেদিকে 
াষ্ট্রেরে সতর্ক দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন অর্থের মূল্য হ্রাস পাইলে সঞ্চয়ের মূল্য হাস পায় 
এবং যাহারা সঞ্চয় করে তাহার! ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুগ্রাম্ফীতি দেখ! দিলে প্রয়োজনীয় 
ঘখ্যমামগ্রী অল্পদ।মে সরবরাহ করিবার জন্ত সরকার দাম নিয়ন্ত্রণ এবং রেশনিং প্রথা 


১৯৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 
চালু করে আর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে বাজার হইতে অতিরিক্ত টাকার পরিমা" 
কমাইবার চেষ্টা করে। 


[ আট] রাষ্টু ও পরিকল্পনা ঃ দেশের সর্বাঙ্গীন এবং সুষম উন্নয়নের ভন 
বর্তমানকালে অধিকাংশ রাষ্ট্রই পরিকল্পন। গ্রহণ করিয়াছে। এই সকল পরিকল্পনার 
মূল উদ্দেস্ত দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতিসাধন করিয়া জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়; 
করা। রাশিয়া, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ তাহাদের পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা, 
মাধ্যমে নিজ দেশের অথনৈতিক কাঠামোর উন্নতি সাধনে যত্ববান। 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 
রাষ্ট্রের সংবিধান 


| 0010581160061078) 01 (175 91869 ॥ 
18866850706 41207620767 £76 19%116889 : 00081165610 017667 


101009 ০01 ০01196160610105--61017 96290608800 98100699. 
বিষয়বন্ত £ সংজ্ঞাও বৈশিষ্ট-_সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ-_লিখিত ও অলিখিত সংবিধান-_নমনীযও 
অনমনীয় সংবিধান--উহাদের গুণাগুণ । 

যেকোন প্রতিষ্ঠানকে পরিচালিত করিতে হইলে কতকগুলি নিয়মকানুনের 
প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্রও একটি প্রতিষ্ঠান, ইহাকে পরিচালিত করিবার জন্যও 
নিয়মকান্নের প্রয়োজন হয়; এই সকল নিয়মকানুনগুলিকে সামগ্রিকভাবে 
রাষ্ট্রের সংবিধান বলে। রাষ্ট্রের সংবিধান হইতে রাষ্ট্রের সংগঠন, সরকারের রূপ, 
মরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক, সরকারের প্রতিটি বিভাগের গঠন ও 
কার্যকলাপ, শাসকের ক্ষমতা, শাসিতের অধিকার এবং শাসকের সহিত শাসিতের 
সম্পর্ক নির্দেশিত হয়। 

অধ্যাপক গিলক্রিস্ট (01101,196) সংবিধানের সংজ্ঞা এইভাবে নির্ধারণ 
করিয়াছেন £ “ন্থনিিষ্টভাবে একটি স্থানে লিপিবদ্ধ বা বিক্ষিপ্ুভাবে অবস্থিত, লিখিত 
অথবা অলিখিত যে সকল নিয়মকানুন, রীতিনীতি ও আচার 
ব্যবহার কোন দেশের সরকারের গঠন, ইহার বিভিন্ন 
বিভাগগুলির মধ্যে ক্ষমতাবণ্টনের নীতি এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ 
করে তাহাদের সমষ্টিকে সেই দেশের সংবিধান বলে”? । 

সংবিধানের সংজ্ঞা হইতে উহার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় ঃ প্রথমতঃ, সংবিধান 
লিখিত বা অলিখিত হইতে পারে, ভারতের সংবিধান লিখিত 
কিন্তু বুটেনের শাসনতন্ত্র অলিখিত । দ্বিতীয়তঃ, সংবিধান হইতে 
সরকারের গঠন জানিতে পারা যায; সরকার মন্ত্রিপরিষদ শাসিত না রাষ্ট্রপতি 
শাসিত হইবে তাহা সংবিধান হইতে জান যায়। আবার সরকার এককেন্দ্রিক 
হইবে না যুক্তরাষ্্রীয় হইবে তাহাও সংবিধান হইতে জানা যাইবে। তৃতীয়তঃ, 
সবকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে কিভাবে ক্ষমতা বর্টিত হইবে সংবিধানে তাহার 
নির্দেশ থাকে। চতুর্থতঃ, সংবিধানে ক্ষমতার উৎসের ব্যাখ্যা থাকে; ভারতের 
জনগণই হইল ভারত রাষ্ট্রের ক্ষমতার উৎস। 

সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ (01858111680 ০01 001181160010108 ) 2 


সংজ্ঞ] 


নৈশিষ্ট্য 


২৪৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


সংবিধানকে নানাভাবে শ্রেণীবিভাগ কর। যাইতে পারে। সাধারণতঃ সংবিধানকে 
(১) লিখিত ও অলিখিত এবং (২) নমনীয় ও অনমনীয় এই ছুই ভাগে শ্রেণীবিভাগ 
করা হয়। 


লিখিত ও অলিখিত সংবিধান € জাঃশ6660 800 [00 11660) ): 
সংবিধানের মূল নীতি ও আদর্শগুলি একটি দলিলে লিপিবদ্ধ থাকিলে তাহাকে লিখিত 
সংবিধান বলে। যাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রথম লিখিত সংবিধান। ভারতের 
সংবিধানই পৃথিবীর সর্ববৃহৎ লিখিত সংবিধান। শাসনতান্ত্রিক নীতি ও আদর্শগুলি 
একটি দলিল লিপিবদ্ধ ন থাকিলে তাহাকে অলিখিত সংবিধান বলে। গ্রেটবুটেনের 
শাসনতন্ত্র অলিখিত। ওই দেশের শাসনব্যবস্থা মূলতঃ প্রথা ও ব্বীতিনীতি, 
পাধিয়ামেন্টের আইন এবং উতিহাসিক ঘোষণার ভিত্তিতে পরিচালিত হইয়া থাকে 
লিখিত সংবিধানের প্রধান গুণ হইল উহার সস্পষ্টতা এবং স্নির্িষ্টতা । লিখিত 
সংবিধানে নাগরিকগণের অধিকারগুলি স্পষ্টভাষায় লিখিত থাকায় নাগরিকগণ 
তাহাদের অধিকার সম্পর্কে আশ্বস্ত থাকে এবং সরকারেরও স্বৈরাচারী হইবাব 
আশংকা থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, সংবিধানের কোন নীতি সম্পর্কে সন্দেহ দেখা 
দিলে অথবা বিরোধের স্থষ্টি হইলে সহজেই তাহার নিষ্প্ি 
করিয়া! লওয়৷ যায়। তৃতীয়তঃ, লিখিত সংবিধান সহজে পরিবর্ত? 
কর] যায় না বলিয়! উহা স্থায়ী এবং দৃঢ় হয়। চতুর্থতঃ, বৃহৎ দেশ এবং যুক্তরা্্ীয 
শাসনব্যবস্থার জন্য লিখিত সংবিধান অপরিহার্য, যুক্তরাষ্্রীয় সংবিধানে লিখিতভাবে 
কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন না থাকিলে ক্ষমতার এলাকা লইয 
কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকারের মধ্যে বিরোধের স্থষ্টি হইবে । 
লিখিত সংবিধানের প্রধান ক্রটি হইল ইহা! যুগের পরিবর্তনের সহিত সংগ্ি 
রাখিয়া চলিতে পারে না। যুগের পরিবর্তনের সহিত জনগণের ধ্যানধারণা « 
ভাবনাচিস্তার পরিবর্তন হয়। লিখিত সংবিধান পরিবর্তন কর 
সহজসাধ্য নয় বলিয়া! যুগোপযোগী পরিবর্তনসমূহ সংবিধাদে 
প্রতিফলিত হয় না। সংবিধানের কাম্য পরিবর্তন সাধন কর] ছুরূহ হুইলে বিপ্ 
পর্যস্ত সংঘঠিত হইতে পারে । 
অলিখিত সংবিধানের প্রধান গুণ হইল ইহার নমনীরতা ; সংবিধানের পরিবর্ 
সহজসাধ্য বলিয়া যুগের পরিবতনগুলি সংবিধানে প্রতিফলিং 
করা যায়। এই ধরনের সংবিধানে কাম্য পরিবর্তন অভি সহজে। 
করা যায়; এই কারণে ইহাতে বিপ্লবের আশংকা খুব কম থাকে । 


গুণ 


গুণ 


রাষ্ট্রের সংবিধান ২০১ 


অলিখিত সংবিধানের প্রধান ক্রটি হইল যে সংবিধান স্থনির্দিষ্ট এবং হুম্পষ্ট আকার 
বারণ করে ন1।. ইহা ছাড়া সংবিধানের নির্দিষ্টতা নির্ধারণের জন্য ইহাতে বিচার 

| বিভাগের ক্ষমতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়তঃ, সংবিধাণ 

ক্রুটি 

অলিখিত হইলে শাসনতান্ত্রিক আইন এবং সাধারণ আইনের 

মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য থাকে না, ইহাতে শাঁসনতান্ত্রিক আইনের মর্ধাদা কু 
ছয। তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ত্ীয় শাসনব্যবস্থায় অলিখিত সংবিধান একেবারেই অচল। 
১তুর্থতঃ, সংবিধান অলিখিত হইলে সাধারণ লোক, বিশেষ করিয়া অজ্ঞ এবং 
শ্রশিক্ষিত লোক সংবিধানের মর্ম এবং তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারে না। 

সংবিধানগুলিকে লিখিত এবং অলিখিত এই ছুইভাবে ভাগ কর! যুন্তিপূর্ 
না বিজ্ঞানসম্মত নয়। কারণ কোনদেশের সংবিধান সম্পূর্ণরূপে লিখিত বা 
্পূর্বূপে অলিখিত হইতে পারে না। লিখিত সংবিধানে বহু অলিখিত অংশ এবং 
মলিখিত সংবিধানে বহু লিখিত অংশ থাকিতে পারে। গ্রেটবুটেনের সংবিধানকে 
অলিখিত সংবিধান। বলিয়া! গণ্য কর] হয়। কিন্তু উহার সংবিধানের অনেক লিখিত 
বিষয় রহিয়াছে, যেমন ম্যাগনাকার্টা, পিটিসন অফ রাইটস, বিল অফ রাইটস্‌, এক 
মফ সেটেলমেন্ট, ১৯১১ এবং ১৯৪৮ সালের পালিয়ামেণ্টারী আইন ইত্যাঁদি। আবার 
ম!কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত হইলেও উহাতে অনেক অলিখিত বিষয়ের 
অস্তিত্ব আছেঃ যেমন দল ব্যবস্থার দ্বারা সরকার পরিচালনা, ক্যাবিনেট ইত্যাদি। 
এইজন্য সংবিধান শ্রেণীবিভাগের এই পদ্ধতিকে বর্তমানে গ্রহণ কর হয় না । 


নমনীয়'ও অনমনীয় সংবিধান (ঢ1651919 80 171210 001186160610118) ৪ 
দংবিধান সংশোধনের পদ্ধতিকে ভিত্তি করিয়া সংবিধানকে নমনীয় এবং অনমনীয় 
£ই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। লর্ড ব্রাইসই প্রথম এই ধরনের শ্রেণীবিভাগ করেন । 

যে পদ্ধতিতে সাধারণ আইন পাশ হয় সেই একই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া 
সংবিধানের সংশোধন করা যাইলে তাহাকে নমনীয় সংবিধান বলে। সাধারণ আইন 
পাশের নিয়ম বলিতে বুঝায় আইনসভার সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। অন্তভাবে বলা 
বায় যে এইক্ষেত্রে শাসনতান্ত্রিক আইন এবং সাধারণ আইনের মধ্যে কোন প্রকার 
পার্থক্য থাকে না; গ্রেটবুটেনের সংবিধান নমনীয় । 

যে সংবিধানের পরিবর্তন সাধারণ আইনপাশের নিয়মে কর] যায় না- সংবিধান 
পরিবর্তনের জন্ত এক বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয় তাহীকে অনমনীয় সংবিধান 
বলে। শুধুমাত্র আইনসভার সদন্তদের ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ঘার! এই সংবিধান 
পরিবর্তন করা যায় না। অন্যভাবে বল! যায় ষে অনমনীয় সংবিধানের ক্ষেত্রে 


হু রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


শাসনতান্ত্রিক আইন এবং সাধারণ আইনের মধ্যে পার্বক্য থাকে ; মান যুক্তরাষ্ট্রে 
সংবিধান অনমনীয়। 
নমনীয় সংবিধানের প্রধান গুণ হইল যে ইহা সময়ের সহিত তাল মিলাইথা 
সহজেই চলিতে পারে। ইহ] যুগোপযোগী এবং গতিশীল সমাজে 
সহিত সংগতি রাখিয়া চলিতে পারে; ইহা সংকটকালীন 
অবস্থার বিশেষ উপযোগী । সংবিধানের পরিবর্তন সহজসাধ্য বলিয়া! ইহাতে 
বিপ্রবের আশংকা থাকে ন1। উন্নতিকামী দেশগুলিতে ভ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছে 
বলিয়৷ নমনীয় শাসনতন্ত্র ইহাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 
নমনীয় সংবিধানের প্রধান ক্রটি হইল স্থিতিশীলতার অভাব। পরিবর্তদ 
সহজপাধ্য হইলে জনমতের চাপে পড়িয়া সংবিধান ঘন ঘন পরিবতিত হয় আব 
রি ইহার দরুন সংবিধানের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা নষ্ট হইতে পাবে। 
দ্বিতীয়তঃ, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নিজেদের স্বার্থে ব জনপ্রিযত' অস্ধৃঃ 
রাখিবার জন্য বারংবার সংবিধান রচন। করিতে পারে ; ইহাতে পরিণামে দেশের 
বৃহত্তর স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। 


অনমনীয় সংবিধানের দৌষক্রটি ঠিক নমনীয় সংবিধানের দোষক্রটির বিপরীত। 
অনমনীয় সংবিধান সবসময়ই লিখিত হয় । এইরূপ সংবিধান সনিধিষ্ট, স্মষ্পষ্ট নং 
স্থায়ী হয়। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নিজেদের খেয়াল-খুসীমন্ 
যখন তখন সংবিধান পরিবর্তন করিতে পারে না। ইহাতে 
সংবিধানের বিশেষ মর্ধাদ বৃদ্ধি পায়। জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ এবং সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের স্বার্-বিশেষভাবে রক্ষিত হয়। 
অনমনীয় সংবিধানের প্রধান ক্রটি হইল যে ইহা! সময়ের সহিত সংগতি রাখিণ 
চলিতে পারে না। কাম্য সংস্কার সাধন সহজসাধ্য নয় বলিয়! সংস্কারকামীর1 বিপ্লব 
পর্যস্ত ঘটাইতে পারে। মেকলে যথার্থ বলিয়াছেন যে জাতিব 
অগ্রগতির সময় সংবিধান অচল হইয়া থাকিলে বিপ্লব দেখা দিঠে 
পারে। দ্বিতীয়তঃ, অনমনীয় সংবিধানের ব্যাখ্যার দায়িত্ব বিচার বিভাগের উপর 
্ত্ভ থাকে বলিয়া সংবিধান বিচারবিভাগের কুক্ষিগত হইয়া পডে। তৃতীধত 
অনমনীয় সংবিধান রক্ষণশীলতার বাহন হইয়া ঈাড়ায়। সংবিধান অনমনীয় হইবে 
নৃতন এবং প্রগতিশীল চিন্তাধারা সংবিধানে প্রতিফলিত হুইবার অবকাশ থাকে না। 
সংবিধানের পূর্ণ নমনীয়তা অথবা পূর্ণ নমনীয়তা কোনটাই কাম্য নয়। এই 
ছুই চরম নীতির মধ্যপন্থা অঙ্গদরণ করাই বাছ্ছনীয়। ভারতের সংবিধানের ক্ষে্র 
তাহাই করা হইয়াছে । 
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ষয়বন্ত £ বাষ্নৈতিক দলেব স্বরূপ__-গণতন্ত্রে দলীয় ব্যবস্থাব গুকত্ব- বাষ্নৈতিক দলেব 
কার্ধাবলী--দলব্যবস্থার দোষ ও গুণ--একদলীয় ব্যবস্থ|--দ্বিদলীয় বনাম বহুদলীয ব্যবসা । 

রাষ্ট্রনৈতিক দলের স্বরূপ ( ৪৮০:৪ 01 ৮১011608] 7১8:19৪ ): গণতান্ত্রিক 
সনব্যবস্থায় রাষ্্রনৈতিক দল অপরিহার্য বলিয়! বিবেচিত হ্য। গণতন্ত্র জনগণেব 

[সন ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে শাসনকার্য পরিচালন1 করে 

নৈতিক দল। 

রাষ্্নৈতিক দলের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে যাইয়া বার্ক (78176) বলিয়াছেন 
একদল ব্যক্তি যখন জাতীয় গুরুত্বপূণ কতকগুলি নীতি সম্পর্কে 
একমত পোষণ করে এবং ওই নীতিগুলিকে কার্ধকর করার জন্ 
প্রায় ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করে তখন তাহার] রাষ্নৈতিক দল গঠন করিয়াছে 
লা চলে। 

অধ্যাপক গেটেলের (৫9891) যতে রাষ্ট্রনৈতিক দল হইল একদল মোটামুটি 
সংগঠিত নাগরিকগোতী যাহারা! রাষ্ীনৈতিক সংস্থা হিসাবে কাজ করে এবং তাহাদেব 
র্বাচনী ক্ষমতার দ্বারা সরক।রকে নিয়ন্ত্রণ এবং সাধারণ নীতিগুলিকে কাধকর করিবার 
ষ্টা করে। প্রথমতঃ) দল হইল জাতীয় সমন্যা সম্পর্কে সমমতাবলম্বী কিছু সংখ্যক 
ক্িবর্গ ; দ্বিতীয়তঃ, ইহা একটি সংগঠিত সম্প্রদায় ; তৃতীয়তঃ, শাসনক্ষমতা লাভ 
বিলে দল তাহার নীতিগুলিকে কার্ধকরী করিতে চেষ্টা করে আর শাসনক্ষমতায় 
ধিষ্িত না থাকিলে ইহা সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে। 

সকল রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং বাষ্ট্রনৈতিক সমস্ত। থাকে। এই 

[কল সমস্যা! সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন মত পোষণ করে। প্রত্যেক ব্যক্তির মত 

'থক হইলেও মানুষের মধ্যে সমাজে দলবদ্ধ হইয়া বসবাস করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি 

হিযাছে। মত পার্থক্য সত্বেও মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে মোটামুটি কিছু সংখ্যক ব্যক্তি 


জ্ঞা 


২০৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


একমতাবলম্বী হইতে পারে এবং উহাদের কার্ধকর করার নির্দিষ্ট কর্মপস্থাও স্তথিব 
করিতে পারে । একমতাবলম্বী এবং একই কর্মপন্থাঁয় বিশ্বাসী ব্যক্তিদের জোটকৈ 
রাষ্ট্রনৈতিক দল বল! হয়। বাই্নৈতিক দলের কর্মপন্থা জাতীয় কল্যাণ দাবা 
অনুপ্রীণত হয এই কারণে দলীয় নীতি জাতীয় স্থার্থবক্ষার আদর্শে বচিত হুধ। 
সকল দলেরই লক্ষ্য জাতীয় কল্যাণসাধন কর, কিন্তু উদ্দেশ্তট এক হইলেও কর্মপ্রণালীব 
মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ভারতে কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ প্রজা সোসান্টি 
এই তিনটি রাষ্রনৈতিক দলেরই লক্ষ্য দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রত্ট' 
করা, কিন্তু ইহাদের অন্ুশ্যত কর্মপন্থা বিভিন্ন । 

রাষ্্নৈতিক দলের স্বপ বুঝিবার জন্য ইহাকে কুচক্রীদল ( ৫88০৮. ০: 
0115 ) হইতে পার্থক্য কর! প্রয়োজন । কুচক্রীদলও রাষ্ট্রনৈতিক 
দলের মত সমমতাবলম্বী একদল লোক লইয়া গঠিত ভখ। 
রাষ্রনৈতিক দলের উদ্দেশ্য হইল দেশের কল্যাপসাধন করা, অপরপক্ষে কুচক্রীদলে 
লক্ষ্য হইল দলগত ব] ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধন কর1। নীতিজ্ঞান বিবজিত, আদর্শহীন, 
্বার্থসর্বন্থ রাট্ীনৈতিক নেতাদের চক্রান্তেই এরূপ কুচক্রীদলের উদ্ভব হয়। রাষ্রনৈতিক 
দল সমাজকল্যাণের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইলে কুচক্রী দলে পরিণত হয়। ৰ 

বাষ্টনৈতিক দলের স্বরূপ সম্পর্কে যে আলোচন কর] হইল তাহা হইতে ইহাব| 
কতকগুলি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যায়ঃ (১) রাষ্ট্রনৈতিক দলের সদশ্যগঃ 
একমতাবলম্বী এবং একই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবে 
(২) প্রত্যেক রাষ্ট্রনৈতিক দলের উদ্দেশ্য সমাজের কল্যা" 
সাধন করা, অপরপক্ষে কুচত্রীদলের লক্ষ্য হইল দলীয় অথবা! বিশেষ শ্রেণীন্বার্থেব 
উন্নতি বিধান করা; (৩) প্রত্যেক দলেরই একটি কার্ষসথচী থাকে; নিয়মতাস্্িক 
পদ্ধতিতে শাসন ক্ষমত! লাভ করিয়া তাহার কার্যহচীকে বাস্তব রূপদান করিতে সকল 
দলই সচেষ্ট থাকে। 

গণতাস্ত্রিক সরকার পরিচালনায় দলপ্রথ। অপরিহীর্য। ম্যাকাইভাঁর বলিয়াছেন 
দশ ব্যতিরেকে গণতন্ত্রে কোন সুসংহত নীতির উদ্ভব হইতে পারে না| লাওয়েলের 
(0,০11) মতেও নির্বাচকের সংখ্যা অধিক হইলে দলের অস্তিত্ব থাকিতে ৰাধ্য! 
গ্রেট বুটেনে দলব্যবস্থা আইনের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। এখানে বিরোধীদলের 
নেতা মাহিন1! পাইয়! থাকেন। মন্ত্রিপরিষদ শাসনব্যবস্থায় নিয়ম হইল, যে দর 
আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠত। লাভ করিবে উহ্াই সরকার গঠন করিবে । 

গাণতল্পে দলীয় ব্যবস্থার গুরুত্ব (100790:1/87895 01 7১0111081 28619 
(0) 7991006780698 ) £ চক্রবিহীন যানের গ্ঠায় দলবিহ্ীন গণতন্ত্রও অবাস্তব। 


কূচক্রীদল 


বৈশিষ্ট্য 


রাষ্্রনৈতিক দল হী 


সংবিধানগত শ্বীকৃতি না থাকিলেও বুহদায়তন গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে দলব্যবস্থা 
অপরিহার্য বলিয়া মনে করা হয়। দল না থাকিলে গণতন্ত্রে শাসননীতি স্থগঠিত 
হইতে পারে না, কর্মহুচী স্থদংহত হইতে পাবে ন। এবং নির্বাচন সংবিধানগত ভিত্তি 
পরিচালিত হইতে পারে ন1। বর্তমানে পৃথিবীতে পরোক্ষ'গণতন্ত্র প্রচলিত আছে অর্থাৎ 
জনগণ সরাসরি শাসনকার্ধে অং*। গ্রহণ না করিয়]! তাহাদেখ নিবাচিত প্রতিনিধি 
মাধ্যমে শাসনকার্ধ পরিচালনা কবে। শাসন পরিচালনার মূলনীতি সম্পর্কে অধিকাংশ 
প্রতিনিধি একমতাবলম্ষী না হইলে শাসনকাধে বিশৃঙ্খলার কষ্ট 
হইবে। দলব্যবস্থা প্রতিনিধিগণের মধ্যে মতৈক্য সৃষ্টি করিয়া 
“সন কার্ধকে স্বনি্দি্ট পথে পরিচালিত করে। এইজন্য লাঁওযেল (1,০11) 
বলিয়াছেন বৃহদায়তন রাষ্ট্রে সমগ্র জনসাধারণ কতৃক শাসনকাষ পরিচালন1 করা 
»সম্ভব। যেখানে ব্যাপক ভোটাধিকার আছে সেখানে দলের উদ্ভব অনিবাধ, 
আর যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিবে সেই দলই শাসনকারধ পরিচালনা করিবে । 

দ্বিতীযতঃ, রাষনৈতিক দলগুলি ভোটদাতাকে যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচনে 
বিশেষভাবে সহায়তা করিয়া থাকে; যে ব্যক্তি নির্দলীষ প্রার্থী হিসাবে ভোট প্রার্থা 
হয তাহাকে সমর্ঘন করিবার পূর্বে তাহার ব্যক্তিগত আদর্শ, ধ্যানধারণা এবং 
গণাগুণের সহিত পরিচিত হওয়া প্রযোজন। কিন্তু কোন নাগবিকের পক্ষে 
ন্ক্তিগতভাবে সকল প্রার্ধীর গুধাগুণের সহিত পরিচয় থাকা বেশ কঠিন ব্যাপাব। 
'কন্ত দলের মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দিবার পূর্বে তাহার বাক্তিগত গুণাগুণ জানিবার 
প্রয়োজন হয় না, তাহার দলের আদর্শ জানিলেই চলে। রাষ্টনৈতিক দলের 
সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম বলিয়! নিধাচন সমস্তা ভোটদাতাদের নিকট সহজ হইয। 
গিয়াছে। 

তৃতীয়তঃ, একক বিচ্ছিন্ন মাষ সমাজজীবনে শক্তিহীন; যে একা সেই দুর্বল। 
দলের মধ্যে আসিয়া! ব্যক্তি তাহার আশা-আকাজ্ষী এবং ধ্যান-ধারণাকে বাস্তব 
বপদান করিতে পারে। দলব্যবস্থার সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক দিনদিন নিবিডতর 
এবং সে ইহার উপর অধিকতর নির্ভরশীল হইয়া উঠিতেছে। দলীয় শাসন ব্যবস্থা এবং 
গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সমার্থবাচক হইয়! দীভাইয়াছে। বর্তমান যুগের চিস্তাধারায় 
বাক্তি বনাম রাষ্ট্রের অবসান ঘটিয়াছে, পরিবর্তে দল বনাম রাষ্ট্র এই নৃতনভাবে 
মানুষ চিস্তা করিতে স্থরু করিয়াছে। অনেকে অবশ্য দলবিহীন গণতন্ত্রের কথা 
চিন্তা করিয়া থাকেন কিন্তু বাস্তব জগতের সহিত তাহাদের চিস্তাধারার কোন 
» গতি নাই। 

চতুর্থতঃ, বর্তমানযুগে নির্বাচন একটি ব্যয-বহুল ব্যাপার হইয়া দীডাইয়াছে। 


ন ওষেলের নস্তব্য 


২০৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


সংগঠিত এবং সম্পরশালী দল পিছনে না থাকিলে দরিপ্্র কিন্ত যোগ্য ব্যক্তির পক্ষে 
নির্বাচিত হইবার সম্ভাবনা বিনষ্ট হইত । 

পঞ্চমতঃ, মন্ত্রিপরিষদ শাদিত গণতন্ত্রে দলব্যবস্থার একটি বিশেষ প্রয়োজনীয়ত৷ 
রহিয়াছে কারণ দলের মাধ্যমেই আইন বিভাগ এবং শীসন বিভাগের মধ্যে গ্রীতিপর্ 
সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। আইনসভায় যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সেই দল 
হইতেই মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়; 

দলপ্রথা অপেক্ষাকুত আধুনিককালের ব্যাপার । : প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাবীতেই 
রাষ্্নৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটে। 

স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থায় ভিন্ন মতাবলম্বী রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলিকে দমন কর' 
হয়। একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একদলীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত থাকে। কিন্তু একি 
মাত্র রাষ্ট্রনৈতিক দল থাকিলে সেই দেশে গণতন্ত্র থাকিতে পারে না। গণতন্বের 
অন্ঠতম সর্ত হইল বিকল্প সরকার গঠনের অধিকার আর একাধিক দল থাকিলে তবেই 
বিকল্প সরকার গঠনের প্রশ্ন উঠে । 

দলব্যবস্থা জনগণের স্বার্থে স্থপরিচালিত হইলে উহা! মানুষের প্রতৃত কল্যাণ 
সাধন করিতে পারে। কিন্তু আদর্শবিচ্যুত দল কুচক্রীদলে পরিণত হইয়। দেশের 
প্রভূত ক্ষতি-সাধন করিয়া! থাকে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রি 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ধর্মের ভিত্তিতে দলগঠনের অবসান, দল-কর্তৃক নিজন্ব সামরিক 
বাহিনী পোষণ নিষিদ্ধ এবং সদা-সতর্ক জনমত গঠন করিয়] দলীয় ব্যবস্থাকে ক্রটিমু্ 
করিতে পার] যায়। 


রাষ্ট্র্নেতিক দলের কার্ধাবলী (700681078 01701161681 15665 ) £ 

[এক] জমস্যা। নির্বাচন ঃ আধুনিক সমাজে মানুষের সম্মুথে অসংখ্য রা 
নৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা রহিয়াছে । প্রত্যেক রাষ্ট্রনৈতিক দলের 
প্রথম কাজ হইল উহাদের মধ্য হইতে কতকগুলি বাছিয়! লইয়! নীতি নির্ধারণ করা। 
রাষ্্ীনৈতিক দল জনসাধারনের সম্মুখে সমস্যাগুলি উপস্থাপিত করিলে জনসাধারণ 
উহ্থাদের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হইতে পারে। 


[ছুই] নীতি নির্ধারণ ঃ সমন্তাগুলি নির্বাচনের পর উহাদের সমাধানের জগ 
কর্মপন্থা! নির্ধারণ কর! রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির ছিতীয় কাজ। প্রত্যেক দলই এই বিশ্বাস 
রাখে যে তাহাদের নির্ধারিত কর্মপন্থা অন্ুদরণ করিলে সমস্যাগুলির সুষ্ঠু এবং আশ্ত 
সমাধান কর! যাইবে। ্‌ 


[তিন] সমর্থন লাভের প্রচেষ্টা ঃ রাষ্্রনৈতিক দলের তৃতীয় কাজ হইল 


রাষ্টনৈতিক দল ২০৭ 


জনসমর্থন লাভের জন্য দলের মতবাদ এবং কর্মপন্থা প্রচার কর1। দলের নেতাগণ 
বন্ধৃতার মাধ্যমে বা দলীয় পত্রিকার মারফতে দলের নীতি এবং কর্মস্থচীকে ফলাও 
করিযা জনসাধারণের নিকট প্রচার করিয়া অন্থকুল জনমত স্থষ্টির প্রয়াস পাষ। 


লাওয়েলের ভাষায় দলগুলি “ভাবের দালাল” (1:089: ০91 10988) হিসাবে 
কাজ কবে। 


[চার] প্রার্থী মনোনয়ন এবং নির্বাচনী প্রচার £ প্রত্যেক দলই রাষ্থ্ীয 
₹মতা৷ হস্তগত করিবার চেষ্টা করে এবং সেই উদ্দেশ্টে নির্বাচনের সময় মনোনীত 
পাথীকে জনসাধারণের সম্মুখে খাডা করে। নির্বাচনে জয়লাভের জন্য রাষ্ট্রনৈতিক 
'নগুলি ব্যাপক প্রচার কার্য চালাইয়! যায়। ইহার দরুন নির্বাচকগণ সহজেই বুঝিতে 
পাবে কোন ব্যক্তি কোন রাষ্নৈতিক আদর্শের প্রতিনিধি । দল ব্যবস্থা ম1 থাকিলে 
ভাটদ্াতাদিগের পক্ষে প্রার্থী নির্বাচন করা কঠিন হইত। যেব্যক্তি নির্দলীয় প্রার্থী 
হিসাবে ভোটপ্রাথা হয়, তাহাকে ভোট দিবার পূর্বে তাহার ব্যক্তিগত আদর্শ এবং 
গনাগডণের সহিত পরিচয় থাকা প্রযোজন। কিন্তু দলের মনোনীত প্রার্থীকে ভোট 
বার পূর্বে তাহার ব্যক্তিগত গুণাগুণ জানিবার প্রয়োজন হয় না, তাহার দলের 
মার্শ জানিলেই কাজ হইযা যায়। দলব্যবস্থার ফলে ভোটদাতাদ্দিগের নিকট 
ন্িবিচন সমস্থা সহজ হইয়। গিয়াছে । 


পাচ] আইনসভার কার্য ২ রাষ্ট্রনৈতিক দলের উদ্দেশ্ত হইল সরকাপ গঠন 
করা। যে দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সেই দল সরকাব গঠন করিয় 
নঘোষিত নীতিকে কার্ধকর করিবার চেষ্টা করে। যে সকল দল আইনসভায় 
'খ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে ন। তাহার! বিরোধী দল হিসাবে ক্ষমতায় আসীন 
লেব কাধাবলীর সমালোচন। করিয়! থাকে। 


দজলব্যবস্থার গুণ ও দোষ (716715 200 10900971686 01 1025 
30৪16718 )£ দলপ্রথ1 গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে অপরিহার্য। দলপ্রথার গুণগুলি 
সামলে উহার কাজের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে । এই প্রথার গুণগুলিকে এইভাবে 
বশ! করা যাইতে পারে। 

প্রথমতঃ, বাষ্্রনৈতিক দলের সহায়তা ছাডা সমস্তা। নির্বাচন কর! নির্বাচকদিগের 
পক্ষে কঠিন হইত। দেশে যে অসংখ্য সমস্যা রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে যেগুলি অধিক 
প্রয়োজনীয় এবং যাহাদের আশু সমাধান প্রয়োজন রাষট্রনৈতিক 
ৰ দলগুলি সেগুলিকে নির্বাচিত করিয়া বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে 
নুখণ। আনয়ন করে। রাষ্ট্রনৈতিক দলের সহায়তা ছাড়া জনসাধারণের পক্ষে 


স্প্রপাব গুণ 


২৯৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


সমস্তাগুলি বাছিয়! লয়! এবং তাহাদের সমাধানের পন্থা আবিফার কর] সহজ 
হইত না। 

পরস্পরবিচ্ছিন্ন নাগরিকগণের মধ্যে শৃঙ্খল। এবং সংহতি আনিতে ও কতকগুলি 
নীতির প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধাশীল করিয়া তুলিতে দলপ্রথার কার্ধকাবিত 
অপাধারণ। 

দ্বিতীয়তঃ, দলব্যবস্থা থাকার ফলে কোন ব্যক্ত বা দল স্বৈরাচারী হুইয়! উঠিতে। 
পারে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করিলেও অন্যান্য ঘলের মতামতকে অগ্রাহ্ 
করিতে পারে না। আইনষভার ভিতরে ও বাহিরে বিরোধী দলগুলি সরকাবৰে 
সমালোচন। করে বলিয়া সরকার স্বেচ্ছাচারী হইতে সাহস করে মা। সরকাব' 
স্বৈরাচারী হইলে বিরোধী দলগুলি উহার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিবে এবং ইহার 
দরুন পরবর্তী নির্বাচনে ওই দল ক্ষমতা হারাইবে। দলপ্রথা থাকায় সরকার ্ব 
সময়ই জনমত অনুসারে চলিতে চেষ্টা করে। স্থতরাং দলপ্রথাকে স্বাধীন তাং; 
একটি রক্ষাকবচ বল৷ হয়। | 

তৃতীয়তঃ, দলপ্রথ জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞান এবং চেতনার হট 
করে। নির্বাচনকালে বিভিন্ন দলের তরফ হইতে যে প্রচারকার্ষ চালানে। হয় তথ 
আইনসভা ও বন্ৃতামঞ্চে যে সকল দলীয় সমালোচন। হয় তাহার দরুন জনগণের 
মধ্যে রাষ্্রনৈতিক জ্ঞানের প্রসার হয়। রাষ্রনৈতিক দলগুলিই ব্যক্তিকে তাহার 
অধিকার সম্পর্কে সচেতন করিয়া তোলে। দলপ্রথা থাকার দরুন সাধারণ নাগবিক 
রাষ্ট্রনৈতিক কাজকারবারে অংশ গ্রহণ করিতে আগ্রহী হয়। দলপ্রথ। ন1 থাকিরে 
বহু ব্যক্তিই রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে নিপ্রিগ্ত থাকিত এবং ভোটদানের সময় নির্বাচ। 
কেন্দ্রে উপস্থিত হইত না। 

চতুর্থতঃ, দলপ্রথা থাকার ফলে শাস্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে কাম্য পরিবৃর্তন সাধন ক্ব 
যায়। দলপ্রথা না থাকিলে শ্বৈরাচারী সরকার উচ্ছেদ করিতে হইলে বিদ্রোহে 
প্রয়োজন হয়। কিন্তু দলপ্রথা থাকার দরুন গণতান্ত্রিক এবং শাস্তিপূর্ণ উপায়ে জনমং 
অনুযায়ী সরকার পরিবর্তন করা যায়। 

পঞ্চমতঃ, দলপ্রথ। শাসনবিভাগ এবং আইন বিভাগের মধ্যে যোগাযোগ স্ব? 
করে। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে মন্ত্রিগণ আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাদের 
মধ্য হইতে নির্বাচিত হয় বলিয়া আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদশ্যদের সমর্থন সম্পর 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন আর সেইজন্ত নির্ভয়ে তীহার। শসনকাজ চালাইয়ণ বাই 
পারেন। সুশাসনের জন্ত এই ছুই বিভাগের সহযোগিতা একাস্ত প্রয়োজন । ববাষ্ট্রপ্ি 
শাসিত সরকারেও দলপ্রথার জন্যই শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের মধ্যে সহযোগিত 


রাষ্্রনৈতিক দল ২০৪ 


বজায় থাকে । রাষ্ট্রপতি আইনসভার সদশ্য নহেন কিন্তু আইনসভায় রাষ্ট্রপতিব যে 
দল থাকে তাহা রাষ্ট্রপতির বাণী অনুযায়ী আইনের প্রস্তাব আনয়ন করে। 

দ্লপ্রথার গুণ এবং দোষ উভয়ই রহিয়াছে; ইহার দোবগুলি 
নিয়ে বর্ণন1 কর] হইল £ 

প্রথমতঃ, জনগণের মতামত এতো বিভিন্ন ধরনেব হইতে পাবে যে মাত্র ছুই 
চারিটি দলের মাধ্যমে তাহা প্রকাশ করা যায় না। বনু লোক সর্ববিষয়ে তাহার মনের 
মত দল ন। পাইয়! কোন একটি দলের সদস্য হইতে বাধ্য হয়। স্ৃতরাং দলীষ ব্যবস্থা 
গণতস্ত্রসম্মত বলিয়! মনে হয় না। 

দ্বিতীয়তঃ, দলপ্রথার ফলে জাতীয় মনোভাবের পরিবর্তে দলীয় মনোভাব 
গড়িয়া ওঠে। দলের নেতাদিগের নিকট দলের স্বার্থ রক্ষাই প্রধান বিবেচ্য হইয়] 
দাডায়। স্থার্থসিদ্ধির জন্য সত্যকে বিরত কর] হয় এবং মিথ্যা ও অর্ধসত্য প্রচাব 
করিষ। দলগুলি জনগণকে বিভ্রান্ত করে। 

তৃতীয়তঃ, নির্বাচনের সময় বাষ্রনৈতিক দলগুলির মধ্যে যে দলাদলি এবং 
বেষারেশি দেখা যায়, যে উত্তেজন1 ও উন্মাদনার স্থষ্টি হয় তাহা! সমাজজীবনে অশাস্তি 
ও বিশৃঙ্খলার হ্ষ্টি করে। দ্বণা, হিংসা, বিদ্বেষ এবং অযথা নিন্দা চারিদিকে ছডাইয়! 
আবহাওয়া কলুষিত হইয়! ওঠে । 

চতুর্থতঃ, দলপ্রথার ফলে ব্যক্তিম্বাধীনতা। বিনষ্ট হইয়া যায। একবাব কোন 
বাষ্রনৈতিক দলের সদস্য হইলে ব্যক্তির নিজস্ব মতামতের কোন মূল্য থাকে না, 
স্বাধীন চিস্তার স্থান থাকে না, দলের নির্দেশ অনুসারে তাহাকে চলিতে হয়। কোন 
সদশ্য দলীয় নীতির বিরোধিতা করিলে তাহাকে দল হইতে বিতাডিত কব] হ্য। 
এইজন্ স্বাধীনচেতা ব্যক্তিগণ দলভুক্ত হইতে চান ন1। 

পঞ্চমতঃ, দলপ্রথার জন্য সুযোগ্য ব্যক্তিগণ শাসনকার্ষে অংশ গ্রহণ করিতে 
পারেন না। যে দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে তাহাদেব মধ্য হইতেই 
সকল মন্ত্রীকে নিযুক্ত করা হয়। বিরোধী দলে কোন যোগ্য ব্যক্তি থাকিলেও 
তাহাকে শাসনকার্ষে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয় না। ভারতে 
কংগ্রেস দল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ গঠন করিয়াছে বলিয়! কংগ্রেস দল হইতেই সকল 
্ত্রীকে নিযুক্ত কর! হয়। কিন্তু কম্নিষ্ট বা জনসংঘ দলে শাসন বিভাগের কোন 
একটি দপ্তর পরিচালন! করিবার বিশেষ যোগ্যতা কোন নেতার থাকিলেও তাহাকে 
মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়। হইবে ন1। 

যষ্ঠতঃ. দলপ্রথার ফলে দেশের নৈতিক পরিবেশ এরূপ কলুধিত হয় যে অনেক 
শাস্তিপ্রিয়, অভিজ্ঞ এবং জ্ঞানী ব্যক্তি দলগত রাষ্ট্রনীতি হইতে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয় 


১৪ 


দ্লপ্রথার দোষ 


২১০ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


বলিয়া মনে করেন। এই সকল লোকের সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হওয়ার ফনে 
শাসনব্যবস্থার মান নিম্নগামী হওয়াই স্বাভাবিক। 

স্প্রমতঃ, বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে দলপ্রথার দরুন আত্মীয় 
পোষণ, উৎকোচ প্রদান প্রভৃতি দুর্নীতি ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায়। ক্ষমতা 
অধিষ্ঠিত দলের নেতার৷ তাহাদের আত্মীয়শ্বজনদিগকে চাকুরী ও অন্ঠান্ত সুযোগ 
স্থবিধা প্রদ্দান করিয়া থাকে । ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার পর দলের সদশ্যগণ পারমিট 
গ্রহণ, লাইসেন্স প্রাপ্তি ইত্যাদি স্থবিধা আদায় করিয়া থাকে। 


দলপ্রথার এই সকল দৌষক্রটির জন্য ইংরেজ লেখক জোসেফ এযাভিসন 
(8891907) দলপ্রথার অবসান চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি থে 
দলপ্রথ! ন]1 থাকিলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অচল হইয়া! পড়িবে। সুতরাং দল 
ব্যবস্থাকে উঠানো যায় না, উহাকে যতদুর সম্ভব ক্রুটিবিমুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে 
হইবে। জনগণের নৈতিক মাঁন উন্নত হইলে, দলীয় স্বার্থের পূর্বে জাতীয় স্বার্থকে 
অগ্রাধিকার দিলে এবং ব্যাপক রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটিলে দলপ্রথা বহুলাংখে 
ক্রটিবিমুক্ত হইতে পারিবে । 


দলীয় শাসন (৪: 55860 01 0০৮81101616) £ 


এক দলীয় ব্যবস্থা (0709 7১৪: ৪৪66): যে রাষ্ট্রের আইনসভার 
সদস্যগণ সকলেই একটি মাত্র রাষ্ট্রনৈতিক দলের সদস্ত তাহাকে একদলীয় ব্যবস্থা বলে। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ন্যাৎসী জার্মানী, ফ্যাসিষ্ট ইতালী এবং সোবিয়ে রাশিয়ায় 
একদলীয় সরকার গড়িয়া ওঠে । অধ্যাপক বার্কার (7389৮ ) যথার্থ ই বলিয়াছেন 
যে একটিমাত্র দল থাকিলে সেই দেশে গণতন্ত্র থাকিতে পারে না। গণতন্ত্রের অন্ঠতম 
সর্তই হইল একাধিক রাষ্ট্রনৈতিক দলের অস্তিত্ব । 

এই ধরনের শাসনব্যবস্থার স্থুবিধা হইল যে কোনরূপ বিরোধী দল না থাকায় 
সরকার অতি দ্রুতগতিতে কাজ করিতে পারে। জরুরী অবস্থায় বা সংকটকালে 
ইহা! বিশেষ উপযোগী । যেখানে পরস্পরবিরোধী স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণী রহিয়াছে সেখানে 
বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য একাধিক দল থাকিতে পারে। কিন্ত 
যেখানে শোষণের অবসান হইয়াছে সেখানে একটি মাত্রই শ্রেণী রহিয়াছে বলিয়া 
উহ্থার প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য একটি মাত্র দলই থাকিবে। 

বার্কার এই শাসনব্যবস্থাকে গণতন্ত্রের অস্বীকার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 
দেশে একটি শ্রেণীস্বার্থ থাকিলেও সকল বিষয়ে মতৈক্য নাও থাকিতে পারে। 


রাষ্ট্রনৈতিক দল ২১১ 


£কদলীয় শাসনব্যবস্থায় কোন বিরোধীদল ন1! থাকায় সরকারকে সমালোচন! ব' 
বিবোধিতার সম্মুর্থীন হইতে হয় না! । ফলে সরকার শ্বৈরাচারী হুইয়। উঠিতে পারে। 
ামগ্রিক রাষ্ট্রে (10681169080. 9৯৮০) একদলীয় শাসন চলিতে পারে কিন্ত 
'ণতন্ত্রে ইহা! চলিতে পারে ন]1। 


দ্বিদজীয় বন।ম বহুদলীয় ব্যবস্থা (81-785 ৪. 1101609 
১0519] ) 8 রাষ্ট্রে ছুইটি দলের অস্তিত্ব থাকিলে তাহাকে ঘ্িদল ব্যবস্থা বলে। 
ই'লও এবং মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ইংলগ্ডে রন্গণশীল 
বং শ্রমিকদল ছুইটি প্রধান রাষ্্নৈতিক দল, মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে রিপাবলিকন এবং 
এমোক্রাটিক এই ছুইটি দল রহিয়াছে । 

দ্বিদলীয় ব্যবস্থার প্রধান গুণ হইল যেসরকার এখানে স্থায়িত্ব লাভ করিতে 
গাবে। অপরপক্ষে বহুদল ব্যবস্থায কোন দলই আইনসভাষ নিরংকূশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
৮ভ করিতে পারে ন। বায়! সরকারের স্থাখিত্ব থাকে ন1। 


দ্বিতীয়তঃ, দিদলীয ব্যবস্থাধ নাগরিক্িগের পক্ষে দলের নীতি এবং কার্ষসুচী 
বঝবা ওঠ1 সহজ হ্য। দুইটি নীতি এবং দলের মধ্যে কোনটি সমর্থনযোগ্য 
ইহ সহজেই স্থির কর! যাঁষ। অপরপক্ষে বহু দলীষ ব্যবস্থায় বহু দল এবং নীতি 
একার ফলে উহার মধ্যে কোনটি সমর্থনযোগ্য তাহা সহজে বুঝিয়া ওঠা নাগরিকের 
পক্ষে বেশ দুবহ। 

তৃতীয়তঃ, দুইটি দল থাকিলে শক্তিশালী বিরোধী দল গডিযা উঠিতে পারে। 
্বকারকে নিয়ন্ত্রণ করিতে এবং প্রয়োজন মত সরকারের পতন ঘটাইয়৷ বিকল্প 
্বকার গঠন করিতে ইহা! বিশেষ উপযোগী । বহুদল ব্যবস্থায় বিরোধীদল দুর্বল 
হব এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার সরকার গঠনের ক্ষমতা থাকে না। 


ঘিদলীয় ব্যবস্থার প্রধান ক্রটি যে, দেশে এতো! অসংখ্য সমস্যা এবং বিভিন্ন 
তামত থাকে যে দুইটি দলের মধ্য দিয়! তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইতে পারে 
ন'। সমগ্র জাতিকে ছুইটি মতে বিভক্ত কর! সম্পূর্ণ অবাস্তব। এমন বহু ব্যক্তি 
খাকিতে পারে যাহার] ছুইটি মতের কোনটিকেই পছন্দ করে না, এরূপ ম্েত্রে 
তাহাদের মত প্রকাশের পথ পায় না। 

দ্বিতীয়তঃ, ছিদল ব্যবস্থায় সরকারের স্থায়িত্ব থাকায় সরকার স্বেচ্ছাচারী হইয়' 
উঠিতে পারে। অবশ্ত জনগণের রাষ্ট্রনৈতিক চেতন! জাগ্রত থাকিলে সরকার 
ঞনমত অগ্রাহ্হ করিতে সাহস পাইবে ন1। ঘ্বিদল ব্যবস্থার যাহা ত্রুটি বহুদল 
ব্যবস্থার তাহাই ৭ আর ছিদল ব্যবস্থার যাহ! গুণ তাহ। বহুদল ব্যবস্থার ত্রুটি। 
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রাষ্ট্রে ছুইটির অধিক রাষ্ট্রনৈতিক দল থাকিলে তাহাকে বহুদলীয় ব্যবস্থা বলে।' 
ভারত, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বহু দলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে; | 

বছুদলব্যবস্থার প্রধান গুণ যে প্রত্যেক ব্যক্তির মতামত প্রকাশের অধিকারকে এই 
ব্যবস্থায় স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। বহুদল প্রথার মধ্য দিয়! বিভিন্ন লোৌকের মতামত 
প্রকাশের স্থযোগ হয়। এই ব্যবস্থায় নির্বাচকগণ নিজেদের ইচ্ছামত প্রার্থীকে ভোট 
দিয় নিজন্ব মত প্রকাশ করিবার স্থযোগ পায়। 

কিন্তু এই ব্যবস্থার প্রধান ক্রটি হইল যে সরকারের স্থায়িত্ব অভাব। 
আইনসভায় বহুদল থাকিলে কোনদলই নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে 
পারে ন৷ বলিয়া কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করিতে হয়। যে সকল দলের নেতাদের 
লইয়! মন্ত্রিসভ। গঠিত হয় সেই সকল দলের প্রত্যেকটির নীতির কিছু কিছু অংশ লই: 
মন্ত্রিসভার সামগ্রিক নীতি গঠিত হয়। বিভিন্ন দলের নেতাদের লইয়া মন্ত্রিসভ! গঠিত 
হইলে উহা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। সরকার কোন নীতি দৃঢ়ভাবে অন্কুসরণ 
করিতে পারে না। বারংবার সরকারের পতন ঘটিলে দেশে স্থুশাসন ব্যাহত হর়। 
ফ্রান্সে বহুদল প্রথা দেশের মন্ত্রিসভার ঘন ঘন পতনের কারণ হিসাবে গণ্য কর] হয়। 

দ্বিদল এবং বহুদল ব্যবস্থার মধ্যে কোনটি ভালে! সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট করিয়া কিছু 
বলা যায় না। তবে বহুদল প্রথাই গণতন্ত্রসম্মত বলিয়! উহ] কাম্য। অবশ্ঠ সেই 
সঙ্গে ইহ স্মরণ রাখাও প্রয়োজন যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ্ষুত্র দলের অস্তিত্বও অবাঞ্ছনীয়। 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
জনমত 
॥ 2819116 00110101) ॥ 


86191 70780 07 0716 191/1101)18 :. 7301)10 0217107718৭ 
[09609 900 11101)07:607009 10. [0১01)5]9, 00৮ 921010391)6-- 4 (6110163 (01 
10107861010 01 1১01)110 01)110100. 


বিষয়বন্তব ৪-_-জমমতের সংজ্ঞ!-জনমতের গুকত্ব--অনমত প্রকাশেব বাহন । 


জনমতের সংজ্ঞা (10911771600; 01 চ8)0110 01)110101) ): “জনমত; এবাটি 
মামর] টিলে অর্থে সাধারণ কথাবার্তায় সব সময ব্যবহার করিলেও জনমতের সঠিক 
সপ্জ্ঞ। নির্দেশ করা সহজ নয়। এইজন্য অনেকে বলিয়াছেন জনমত বলিষ কিছু নাই, 
আবার কেউ কেউ জনমতের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান না! হইলেও উহার বিজ্ঞানসম্মত 
সজ্ঞা নির্ণয় কর] কঠিন বলিয়! অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 

লর্ড ব্রাইসের মতে জনসাধারণের স্বার্থজডিত বিষয় গুলি সম্পর্কে নাগরিকগণ যত 
প্রকার মত পোষণ করে তাহাদের সমষ্টিকে জনমত বলে। কিম্ব্যাল ইযং-এন 
(1011081] ড০৪:£ ) মতে বিশেষ সময় জনগণ যে মত পোষণ করে তাহাকে জনমত 
বলে (09110 ০00101070. 901091865 ০৫ 6108 00110101009 19610 1)5 0, 001110 9 &, 
09810. 6009). লাওয়েলের (1,011) মতে জনমত হিসাবে গণ্য হইবার জন্য 
সমগ্র সমাজের একমত হইবার প্রযোজন নাই আবার সংখ্যাগরিষ্ঠের আভমতও স্বধং 
যথেষ্ট নয় (৪7081013865 19 706 92008) 800 01780107165 19 06 £9001760). 
কোন সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন মতামতের মধ্যে কতকগুলি মত অন্তান্ত মত অপেক্ষা প্রবল 
হইয়া! ওঠে) এইগুলিকে তখন জনমত বলিয়া গণ্য কর] হয়। আবার সংখ্যাগরিষ্টের 
মত যে সব সময় জনমত হইবে এমন কোন কথা নাই। সংখ্যাগরিষ্ঠের মত স্বেচ্ছায় 
স্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় মানিয়া লইলে তবেই উহাকে জনমত আখ্য। দেওয় খায়। 
কশে! ধাহাকে সাধারণের ইচ্ছা। (39991%1 দম) বলিয়া! অভিহিত করিয়াছেন তাহা 
আসলে জনমত ছাড়া আর কিছুই নয়। 

জনমতের মোটামুটি কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যায়। 
প্রথমতঃ জনমত বলিতে কোন ব্যক্তিগত মত না বুঝাই 
জনগণের সমষ্টিগত মত বুঝাইবে। দ্বিতীয়তঃ, জনমত সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির 


বৈশিষ্ট্য 
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বা প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তির মত। তৃতীয়তঃ, জনমতে আস্থার দুঢ়ত। থাকা প্রয়োজন; 
সংখ্যার আধিক্য অপেক্ষা আস্থার দৃঢ়তা জনমত গঠনে অধিকতর প্রয়োজনীয় । 

গেটেলের মতে জনমত “জনগণের”, নয় আবার “মতও” নয় (70510110 0701030 
18 7361659৮ ঢ010110 00৮ 0010502) | প্রথমে কয়েকজন প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যন্দিব 
যাহা মত তাহাই জনমতে পরিণত হয়। 

জনমতের গুরুত্ব (1021)0781068 ০? 7১80110 010170101 ): গণতঙ্জ হই 
জনগণের শাসনব্যবস্থা । জনগণের শাসন বলিতে- জনমতের শাসন বুঝায়। সন্ঃ 
প্রকার শাসন কর্তৃত্বের উৎস জনমত | শাসকের ক্ষমতার উৎস যে শাসিতের সন্দ্ি 
এ সম্পর্কে দ্বিমত নাই। গণদেবতাকে অস্বীকার করিবে কে? জনমতের ভঙেই 
শাসকগণ স্বৈরাচারী হইতে সাহস পায় না। এই পৃথিবীতে কোন শাসকই জনমতবে 
উপেক্ষা করিয়া শাসনকার্ধ চালাইতে পারে না। প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে জনগণ্ে 
নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ দেশ শাসন করেন । আইন প্রণয়ন এবং নীতি নির্ধারণ্ব 
সময় তাহারা অতি সতর্কতার সহিত জনমত লক্ষ্য করিয়! অগ্রসর হন। কো, 
প্রতিনিধি জনমতের বিরুদ্ধে কাজ করিলে তাহার পুননির্বাচনের কোন সম্ভাবন] ঘাবে 
না। যে আইনের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল তাহাকে বলবৎ বা কার্করী কর! খুবই কণ্ঠ, 
হইয়া পডে। অনেক সময় মন্ত্রিমগুলীকে জনমতের চাপে নিজস্ব নীতি অণ 
পরিকল্পনার রদবদল করিতে হয়। জনমত অগ্রাহ্ করিয়া সরকার যদি কেবলা; 
ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া! কিছু করিতে চায় তাহা হইলে উহা নিজের সমূহ বিপদ 
ডাকিয়া আনিবে। বিক্ষুধ জনতা বিপ্লব করিয়! সরকারকে ধ্বংস করিয়] দিতে পাবে 
জনমত অগ্রাহথ করিয়৷ কর স্থাপন করার দরুন আমেরিকায় স্বাধীনতা যুদ্ধের স্ত্রপাং 
হয়। শুধু গণতন্ত্র জনমতকে ভয় করে না, একনায়কতস্ত্রেতে কোন একা 
সমস্যা সম্পর্কে যখন নিদিষ্টভাবে জনমত গড়িয়া ওঠে তখন সরকারের কাজের উপব 
উহার প্রভাব অনিবার্ধভাবে আসিয়] পডে। জমিদারী প্রথ! অবসানের ব্বপাক্ষ জনম 
প্রবল হইয়া উঠিলে পশ্চিমবংগ সরকার আইন করিয়া এই ব্যবস্থা বিলোপ সাধন 
করেন। গণতন্ত্রকে জনমত-শাসিত সরকার বলা যায়; জনমত যদ্ধি সুচিস্তিত এ 
কল্যাণকর হয তাহা হইলে গণতন্ত্রের আদর্শও সফল হইবে, আবার জনমত যর 
বিকৃত হয় তাহা হইলে গণতন্ত্ও বিকৃত হইবে । গণতন্ত্রকে আদর্শ শাসনব্যবস্থা 
করিতে হইলে সুস্থ, সবল এবং স্থচিস্তিত জনমত গঠন কর! প্রয়োজন। 

অধ্যাপক ল্যাক্কি বলিয়াছেন সদ! সতর্ক জনমতই স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ, 
জনমত সদা জাগ্রত হইলে শাসকশ্রেণী শ্থৈয়াচারী হইতে পারে না। কোন 
শাসনব্যবস্থা কতখানি গণতান্ত্রিক তাহা! পরিমাপের মানদণ্ড হইল উহার উপর 


জনন ২১৫ 


জনমতের প্রভাব । যে শালনব্যবস্থা যত অধিক পরিমাণে জনমত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
সেই শাসনব্যবস্থা তত বেশী গণতান্ত্রিক। 


জনমত প্রকাশের বাহন (017'%818 01 89110 00170800 ) জনমত 
গঠনের বাহনগুলির মধ্যে নিয়লিখিতগুলিই প্রধান £ 


মুদ্রোষন্ত্র (179 27985)£ জনমত প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন হইল সংবাদপত্র ) 
শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রা যন্ত্রের গুরুত্ব ক্রমশই বাড়িয়। চলিয়াছে। সংখাদপত্র 
শুধুমাত্র সংবাদই পরিবেশন করে ন, ইহ! সম্পাদকীয় মন্তব্যের মধ্য দিয়া মতামতও 
প্রকাশ করে। সংবাদপত্রের মতামত জনমতকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। 
আলে সংবাদপত্রগুলিই সংবাদ সরবরাহ এবং মন্তব্য ও সমালোচনার মাধ্যমে 
জনমত স্থাট্টি করে। সরকারও সংবাদপত্রগুলির সমালোচনার ভয়ে শ্বৈরাচারী হইতে 
পারে না। 

সংবাদপত্র যাহাতে সুস্থ এবং বলিষ্ঠ জনমত স্থষ্টি করিতে পারে তাহার জন্য 
পুয়োজন মুদ্রাযনতের স্বাধীনতা । সংবাদপত্রকে শুধু সরকারী নিষন্ত্রমুক্ত হইলেই চলিবে 
ন', উহাকে ধনী সম্প্রদায় অথবা দল বিশেষের প্রভাব হইতেও মুক্ত থাকিতে হুইবে। 
সরকার যদি মুদ্রাযস্তের স্বাধীনতা হরণ করিবার ক্বন্য আইন পাঁশ কবে তাহা হইলে 
গণতন্ত্রের জীবনাবসান ঘটিবে। অবশ্ত ইহা ঠিক যে সংবাদপত্রগুলি সর্ধদ1! সঠিক 
সংবাদ সরবরাহ করে না। অধিকাংখ সংবাদপত্রই কোন না৷ কৌন রাষ্ট্রনৈতিক দল ও 
*তবাদকে সমর্থন করে। অনেক সময় সত্যকে বিকৃত করিয়া অথবা অর্ধসত্য প্রকীশ 
করিষা সংবাঁদপত্রগুলি জনমতকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করে। সংবাদপত্র অধিকাংশ 
্গত্রেই মুষ্টিমেয় পৃ'জিপতিদের দ্বারা পরিচালিত হয় বলিয়া উহাদের স্থার্থবিরোধী 
কোন সংবাদ প্রকাশিত হয় না। সংবাদপত্র যাহাতে সমাজের মুখপত্র হিসাবে কাজ 
করিতে পারে তাহার জন্য প্রয়োজন নির্ভীক, নিরপেক্ষ এবং পক্ষপাতশূন্ত সংবাদিক। 


বেতার ও চলচিত্র (0৩ 01016709 806 611 78810) 2 বেতার ও চলচ্চিন্ত 
স্বাদপত্রের পরিপূরক । সংবাদপত্রের প্রভাব সাক্ষর ব্যভিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
নাকে কিন্ত বেতার ও চলচ্চিত্রের প্রভাব শিক্ষিত অশিক্ষিত সবার মধ্যেই পরিব্যাপ্ত। 
বেতারের মাধ্যমে দেশবিদেশের সংবাদ সরবরাহ কবা হয়। বিশিষ্ট চিন্তানায়ক এবং 
রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বেতাব্রভাষণ দেন। এইভাবে বেতার জনমত গঠনে সহায়তা 
করে। মা্ষিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স গ্রভৃতি উন্নত দেশে জনমত গঠনে 
টেলিভিসনের অবদানও ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। অবশ্য ইহা মনে রাখা প্রয়োজন 
বেতারের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যাপক । 


২১৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সংবাদ এবং তথ্য পরিবেশন কর] যায়। ইহা অতি সহজে 
এবং আনন্দের মধ্য দিয়া সংবাদ পরিবেশন করিতে পারে । অবস্ত চলচ্চিত্রের উপরও 
সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যাপক। কোন ছবি দেখানো! হইবে এবং কোন ছবি দেখানো 
হইবে না তাহা সরকার নির্ধারণ করে। শিক্ষার ক্ষেত্রে বেতার এবং চলচ্চিত্র 
প্রভাব ক্রমশই বাড়িয়া চলিতেছে । ভারতের মতো দেশে যেখানে শতকরা ৮* জন 
লোকের অক্ষর জ্ঞান নাই সেখানে জনমত গঠন এবং লোকশিক্ষা বিস্তারে চলচ্চিত্রের 
এক বিশেষ ভূমিকা থাকিবে । 


সভাঙদমিতি (71) 7218610170৫) £ বিভিন্ন রাষ্নৈতিক দল সভাসমিতি করিয়' 
যে সকল বক্তা দিয়া থাকে তাহাও জনমত গঠন করিতে সহায়তা করে। বিভিন্ন 
দলের নেতার] যে সকল আলোচন। ও সমালোচন। করে তাহ শুনিয়া! জনসাধারণ 
সকল রাষ্্রনৈতিক প্রশ্নের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হইতে পারে এবং তদন্থুসারে 
নিজেদের মতামত গঠন করিয়! থাকে। সভাসমিতির একটি স্থবিধা হইল জনসাধারণ 
বক্তাকে সম্মূথে দেখিতে পায় কিন্তু ইহার অস্থবিধ! হইল যে বক্তৃতা শুনিতে সারা 
দেশের লোক এক জায়গায় সমবেত হুইতে পারে না- স্থানীয় জনগণই উহা! শুনিতে 
পারে। 

অধ্যাপক ল্যাস্কি বলিয়াছেন সদা সতর্ক জনমতই স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ। 
জনমত সদ! জাগ্রত হইলে শাসকশ্রেণা শ্বৈরাচারী হইতে পারে ন1। কোন শাসনব্যবস্থা 
কতখানি গণতান্ত্রিক তাহা পরিমাপের মানদণ্ড হইল উহ্ার উপর জনমতের প্রভাব । 
যে শাসনব্যবস্থা যত অধিক পরিমাণে জনমত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেই শাসনব্যবস্থা তত 
বেশী গণতান্ত্রিক । 


শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (60098110081 111811608101788) ৫ জনমত গঠনে শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানসমূহ এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে? শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে 
সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা হয়। এখানেই তরুণ শিক্ষার্থী ভবিষ্যৎ সমাজ জীবনের 
শিক্ষালাভ করিতে পারে। ছাত্রছাত্রীরা কলেজ এবং বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে যে 
ধ্যানধারণা এবং রাষ্্রনৈতিক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় তাহ! তাহাদের 
পরবতী জীবনে স্থগভীর প্রভাব বিস্তার করে। কলেজে ও বিশ্ববিষ্ভালয়ে ছাত্রছাত্রিগণ 
শিক্ষকদের নিকট হইতে রাষ্্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক যমস্ঠাগুলির বিশ্লেষণ ও 
মন্তব্য গুনিয়! নিজ নিজ মতামত গঠন করিতে প্রয়াস পায়। ধনতাসত্রি দেশগুলিতে 
শিক্ষাব্যবস্থার উপর যথেষ্ট দলগত রাষ্্রনৈতিক প্রভাব রহিয়াছে, অপরপক্ষে এক- 
নায়কতান্ত্রিক দেশগুলিতে শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের অধীন কর! হুইয়াছে। 


জনমত ২১৭ 


স্থ জনমত গঠন করিতে হইলে-াশক্ষার যে ভূমিকা তাহা সার্থকভাবে পালন 
চবিতে হইবে- শিক্ষাকে গণতান্ত্রিক এবং বা্রনৈতিক প্রভাবমুক্ত হইতে হইবে। 

রাষ্্রটনতিক দল (০০1161551 ০8:1198) ৫ প্রতিটি রাষট্নৈতিক দল জনসাধারণের 
'মখন লাভ করিবার জন্তু জনমতের অনুকূলে নিজেদের কর্মস্থচী প্রণয়ন করিয়! থাকে । 
হাব দরুন জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা এবং বাষ্ীনৈতিক চেতনার প্রসার ঘটে । প্রত্যেক 
'ন অপর দলের দৌষক্রটি জনসাধারণের সম্মুখে ফলাও করিয়া প্রচার করে। 
হাতে জনগণ রাষ্ট্রনৈতিক সমন্তার বিভিন্ন দিকগুলির সহিত পরিচিত হষ এবং 
ঈনমত গঠন করিতে পারে। 

আইনসভা! (1,9618186929) 8 বর্তমানকালে জনমত গঠনে আইনসভা এক 
টকত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। আইনসভায় সর্ধদলের নেতার! বত্তৃতা দি থাকেন। 
গইনসভায় যে তর্কবিতর্ক হয় তাহা বেতার ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনসাধারণ 
গানিতে পারে । আইনসভাষ বক্তাদের সুচিন্তিত আলোচন1 জানিবার পর জনমত 
ঠিত হয়। আইনসভা! শুধু জনমত স্থষ্টি করে না, উহাতে জনমতেব প্রতিফলনও 
নখ । 


ষোড়শ অধ্যায় 
নির্বাচকমণগ্ডলী 


॥ 79160607819 ॥ 
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বিষয়বন্ত ঃ সার্ধজনীন ভোটাধিকারের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি--নারীর ভোটাধিক'র. 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি-_নির্বাচকমণ্ডলীর কাজ--সংখ্যালিষ্টের প্রতিনিধিত্ব 
সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব--সীমবিদ্ধ ভোটদান পদ্ধতি-_-স্তগীকৃত ভোটদান পদ্ধতি-_-প্‌ং 
নির্বাচকমগ্ডলী ও আসন সংরক্ষণ পদ্ধতি--দ্বিতীয় বালট প্দ্ধতি--ভারতে নির্বাচক 
নির্বাচনী এলাকা--নির্বাচনী এলাকা--ভারতে নির্বাচকেব যোগ্যত|। 


আধুনিক গণতন্ত্রকে প্রতিনিধিমূলক শাসন বলিয়া অভিহিত করা হয়। প্রতিন্দি 
নির্বাচনের অধিকারকে ভোটাধিকার (84876 6০ 050017189 ০ 71806 6০ ৬০৪ 
বলা হর। যেব্যক্তি ভোটদান করে তাহাকে ভোটদাতা বা নির্বাচক (০৮ 
বলে। রাষ্টে সকল ভোটদাতাগণকে সমষ্টিগতভাবে নির্বাচকমগ্ডলী ( 71190607116 
বলে। নির্বাচনসংক্রাস্ত সমস্তাগুলি মূলতঃ দুইটি; (১) ভোটাধিকারের ভি 
(78818 ০? 7280010189 ) এবং (২) ভোটদানের পদ্ধতি (24০163 
[71006101) )। 

সার্বজনীন ভোটাধিকারের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (%0%2716766 0 
800 8681708% [010856758] 9811788) £ সার্বজনীন ভোটাধিকার বলিতে রাষ্ট্রে 
জাতি-ধর্ম-বর্ণ এবং নরনারী নিধিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের প্রতিনি' 
নির্বাচনের অধিকার বুঝায়। অবশ্য উন্মাদ, বিদেশী, দেউলিয়া, গুরুতর অপরা 
অপরাধীদের নির্বাচকমগ্ুলীর অস্তভূক্ত কর] হয় না। 

সার্বজনীন ভোটাধিকারের স্বপক্ষে প্রথম যুক্তি হইল যে ইহা মানুষের জগ! 
অধিকার । প্রকৃতি প্রত্যেক মানুষকে সমান অধিকার দিয়া পাঠাইয়াছে। ব্যক্তি 
এই অধিকার ন! থাকিলে গণতন্ত্র বান্থবে রূপায়িত হইতে গা 
না, কারণ গণতন্ত্র প্রত্যেক ব্যক্তির সমান অধিকার ও স্থযোগে 
নীতিতে বিশ্বাস করে। রাষ্ট্র জনগণের প্রতিষ্ঠান বলিয়া উহার পরিচালনার ক্ষমত 


স্বপক্ষে যুক্তি 


নির্বাচকমগ্ডলী ২১৯ 


গনগণের হাতে থাকাই বাঞ্ছনীয় । সার্বজনীন ভোটাধিকাব প্রবর্তন করিয়া গণতন্ত্রের 
মৌল আদর্শকে কার্ষকর করা হয। 
দ্বিতীয়তঃ, সরকাবের কার্যকলাপ এবং নীতি সকল নাগরিকের জীবনকেই 
প্রভাবিত করে বলিয! সরকারের নীতি নির্ধারণ কবিবার অধিকাব প্রত্যেক লাগবিকেব 
গাকা উচিত। যাহা সকলকে স্পর্শ কবে সকলের দ্বারাই উহার নিষ্ত্তি হ€ৰ! 
গ্রধোজন (“518৮ 6০5৪০1১6821] 9]70017 09 7601060. 1) 911৮)। 
ততীয়তঃ, কোন ব্যক্তিকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত কর] হইলে তাহাঁব 
ছার্থ রক্ষায় সরকার উদাসীন হইযা পড়িবে । যাহাদের ভোটাধিকাব আছে 
'্বকারের স্থায়িত্ব তাহাদের মতমতের উপর নির্ভৰ করে বলিযা সবকাব সর্বাগ্রে 
তাহাদের স্বার্থ পূরণ করিবে 
চতুর্থতঃ, সার্বজনীন ভোটাধিকারের স্বপক্ষে নৈতিক যুক্তিও উপস্থাপিত কব হয । 
[ক্কিত্বেব পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য ভোটাধিকাব প্রযোজন। ভোটাধিকার না থাকিলে 
[প্কি রাষ্রনৈতিক ব্যাপারে উদ্দীসীন হইষা পড়িবে । ব্যক্তিজীবনেক বাষ্রনৈতিক 
দিকেব বিকাশের জন্য ভোটাধিকারেব প্রয়োজন । 
জনষ্টয়ার্ট মিল, স্তাব হেনরি মেন, লেকী প্রভৃতি চিন্তানায়কগণ সার্বজনীন ভোটাধি- 
ঢাস্বে বিরোধিতা করেন । ইহাদের মতে ভোটাধিকারকে কখনো সহজাত বা জন্নগ ত 
অধিকার বলিযা গণ্য কবা যায না। পরিপর্ণ যোগ্যত। অভ 
তি না করা পর্যস্ত কেহই ভোটাধিকার দাবী করিতে পাবে না। 
তাটাধিকা'র উপযুক্তভাবে ব্যবহারকরিয়! ইহার যথার্থ মর্যাদা রক্ষা কবিতে পাবিলে 
বেই এই অধিকার দেওষা যাইতে পাবে। ভোটদানের ব্যাপাবে যোগ্যতাব 
পকাঠি হইতে পারে শিক্ষা এবং সম্পত্তি । 
প্রথমতঃ, মিলের মতে শিক্ষাই ভোটাধিকারেব উপযুক্ত মানদণ্ড । তাঁই তিনি 
ল্যাছেন সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তন করিবার পূর্বে সার্বজনীন শিক্ষাব ব্যবস্থা 
বপ্রযোজন (010169৮82%1 ০700%6101 90010. 0790976 0171%০):৭%] ০ো201101150- 
€7॥) সার্বজনীন শিক্ষা বলিতে মিল সামান্ত লেখাপডা এবং সাধারণ অঙ্কের জ্ঞানের 
থাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু শিক্ষা হইল এক বস্ত আর ভোটাধিকারের সঠিক ব্যবহার 
লআর এক বস্ত। ভারতের অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর কিন্ত তাই বলিয়া তাহার! 
[টারধধিকারের অযোগ্য একথা বলা যায় না। নিরক্ষর ব্যক্তিরাও প্রতিনিধি নির্বাচনের 
ব যবেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন। উপরন্ত সার্বজনীন শিক্ষাকে যদি 
বজনীন ভোটাধিকারের মানদণ্ড বলিয়! গণ্য কর! হয় তাহা হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
ত করিবার দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করিতে হইবে। 












২৩ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


দ্বিতীয়তঃ, অনেকের মতে সম্পত্তির মালিকান। ভোটদানের যোগ্যতার মানদণ্ড 
হইতে পারে । এই মতান্ুসারে যাহাদের কোন সম্পত্তি নাই, যাহার! রাষই্কে 
কোনরূপ কর দান করে না, রাষ্তীয় সম্পত্তির উপর তাহাদের কোন দরদ থাঁকে ন। 
সম্পত্তিহীন ব্যক্তিগণের প্রতিনিধিবর্গ অমিতব্যয়ী হইবে কারণ পরের ধনে পোদ্দারী 
করার স্বাভাবিক প্রবণতা! সকল ব্যক্তির আছে। কিন্তু এই যুক্তি মধ্যযুগীয় সামন্ত্রতান্রিব 
মনোভাবের প্রতিফল বলিয়! ইহাকে আধুনিক যুগে বর্জন কর] হইয়াছে। সম্পত্তিহী, 
ব্যক্তি স্থযোগ পাইলেই অর্থের অপচয় করিবে এই ধারণার কোন ভিত্তি নাই 
উপরন্ত বর্তমানকালে দরিদ্র ব্যক্তি প্রত্যক্ষ-কর হইতে অব্যাহতি লাভ করিলে' 
'পরোক্ষ-করের ভার ধনী-দরিদ্র প্রত্যেক ব্যক্তিকেই বহন করিতে হয়। পরিশেষে 
বল! যায় যে দারিদ্র্য কোন পাপ নয় এবং দারিক্র্যের জন্য কাহাকেও ভোটাধিকা। 
হইতে বঞ্চিত করা গণতান্ত্রিক নীতিবিরুদ্ধ। বর্তমানযুগে সুস্থ মানবিকতাই ভোট. 
দানের সত্যকার ভিত্তি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। 


নারীর ভোটাধিকার ( আআ] ৪911:8£6)5 নারীর ভোটাধিকাণের 
সমস্যা সার্বজনীন ভোটাধিকার সমস্যারই একটি বিশেষ দিক মাত্র। কিছুকাল পৃঃ 
পর্যস্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভোটাধিকার পুরুষদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯ 
সালে ইংলগ্ডে সর্বপ্রথম সীমাবদ্ধ আকারে নারীর ভোটাধিকার স্বীকার করা হ্য। 
১৯২০ সালে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে মেয়েদের ভোটাধিকার প্রদান কর! হয়; 'দ্বিতীয 
মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্স ও ইতালীতে নারীর] ভোটাধিকার লাভ করে, ১৯৪৭ সারে 
জাপানে নারীর ভোটাধিকার পায়। ভারতীয় সংবিধানের সুরু হইতেই নরনারী! 
মধ্যে ভোটাধিকারের ব্যাপারে কোনক্প পার্থক্য কর! হয় নাই। কিন্তু বেলজিয়া 
এবং সুইজারল্যাণ্ডে এখনে পর্যস্ত নারীর! ভোটাধিকার লাভ করিতে পারে নাই 
নারীর ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে নিয়লিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন কর] হয়। 


প্রথমতঃ, বল! হয় যে নারীর উপযুক্ত স্থান গৃহ। সস্ভানসস্ততি প্রতিপালন এব 
গাহস্থ্যজীবনের তদারকই তাহাদের আসল কাজ। নারী স্বভাবত রাষ্ট্রনৈত্তি 
ব্যাপারে উৎসাহী নয়, প্ররুতিই নারীকে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের অনুপযোগী করি৷ 
পাঠাইয়াছে। নারীকে রাষ্ট্রনীতির বিষাক্ত আবর্তে টানিয়া আনা অনুচিত । 

দ্বিতীয়তঃ, নারীকে ভোটাধিকার প্রদান করিলে পৃহশাস্তি নষ্ট হইবে। স্বা? 
শরীর মধ্যে রাষ্রনৈতিক মতপার্থক্য দেখ! দিলে পারিবারিক শান্তি বিনষ্ট হইবে । আর 
বলা হয় নারীকে রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে টানিয়! আনিলে সে তাহার আঙল কর্তব 
প্রতি 'অবহেল! প্রদর্শন করিবে ফলে সমাজজীবনে বিপর্ধয় ও বিশৃঙ্খল! দেখা দিবে। 


নির্বাচকমগ্ডলী ২২১ 


তৃতীয়তঃ, বল হয় যে নারীরু ভোটাধিকার হইতে কোন সফল পাওয়া যায় না। 
(ধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় নারী রাষ্রনৈতিক ব্যাপারে উদাসীন থাকে এবং 
:ভিভাবকের কথামত ভোটদান করে। নারী মদি তাহার অভিভাবকের মতের 
টরুদ্ধে ভোটদান করে তাহা হইলে উহা গৃহে অশান্তির স্থপতি করিবে আর যদি 
'ভিভাবকের মতান্গযায়ী ভোট দেয় তাহা হইলে উহা বাহুল্য বলিষ! বিবেচিত 
ইবে। 

চতুর্থতঃ, নাগরিক কর্তব্য সম্পাদনে নারী কখনোই পুরুষের সমকক্ষতা দাবী 
রিতে পারে ন1। রাষ্ট্রের প্রয়োজন হইলে পুরুষ যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে পারে কিন্ত 
রীরা যুদ্ধ করিতে পারে ন1। 

এই সকল যুক্তি বর্তমানযুগে আর গ্রহণযোগ্য নয়। নারীর ভোটাধিকারের 
পক্ষে নিয়লিখিত যুক্তিগুলি উপস্থাপিত কর] হয়। 

প্রথমতঃ, ভোটাধিকার যদি মানুষের জন্মগত অধিকার হয় তাহা হইলে উহা! 
ইতে নারীকে বঞ্চিত করার কোন যুক্তি নাই। নরনারী নিধিশেষে সকল মান্তষের 
ধিকার এবং সমান স্থযোগই হইল গণতন্ত্রের ভিত্তি। নারীকে ভোটদান হইতে বঞ্চিত 
গিলে গণতান্ত্রিক আদর্শকে সু কর হয়। 

দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রের নীতি এবং কার্ধের ফলাফল শুধু পুরুষকেই নয' নারীকেও 
মানভাবে ভোগ করিতে স্ক্া। রাষ্ট্রের কার্ধাবলী নারীর জীবনকে প্রভাবিত করে 
।লিযা সরকার গঠনে নারীরও মতামত প্রয়োজনীয় । 

তৃতীয়তঃ, নারীকে ভোটাধিকার দিলে পারিবারিক জীবনে শাস্তি নষ্ট হইবে বলিয়া 
য আশংকা করা হয় তাহা! সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । স্বামীস্্রীর মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনার 
ীধামে পারস্পরিক বোঝাপভডার স্থবিধা হইবে এবং পরম্পর পরস্পরের মতবাদকে 
এদ্ধা করিতে শিখিবে; ইহাতে পারিবারিক জীবনের ভিত্তি স্দৃঢ় হইবে । 

চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে নারী অংশ গ্রহণ করিলে তাহার কল্যাণকর স্পর্শে 
রা্নৈতিক পরিবেশ উন্নত হইবে । মাঞ্ষিন যুক্তরাষ্ট্রে নারীর ভোটাধিকার লাভের 
পব ওই দেশে মদ্যপান নিবারণের জন্য আইন পাশ হইয়াছিল। 

পঞ্চমতঃ, বর্তমানে নারী পুরুষের সমকক্ষ নয় একথ! আর বলা চলে নী। সকল 
কাজে নারী পুরুষের সহিত সমান অংশ গ্রহণ করিতেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী স্বীয় 
যোগ্যতা এবং দক্ষতায় পরিচয় দিতেছে । এমনকি বর্তমানে মেয়েরাও সেনাবাহিনীতে 
যোগদান করিতেছে । সতরাং নারী পুরুষের মতো ন্ুূভাবে কর্তব্য সম্পাদন করিতে 
পারে না, এ যুক্তি অচল। 

ব্ঠত:, যুক্তির খাতিরে যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে নারী দৈহিক দিক হইতে 
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দুর্বল তাহা হইলে ভোটাধিকার তাহার পক্ষ সমর্থনের অন্ততম যুক্তি হইতে পাবে। 
নারী হূর্বল বলিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য আইনের অধিকতর প্রয়োজন 7 সুতরাং 
আইন রচনায় তথ! রাষ্ট্রশাসনে তাহার মতামত বিশেষ প্রয়োজনীয় । পুরুষ-প্রধান 
সমাজে আইন সাধারণতঃ পুরুষদের স্বার্থ রক্ষায়ই বিশেষ আগ্রহী, ফলে নারার 
স্বার্থ উপেক্ষিত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে । নারীর ভোটাধিকার থাকিলে 
নারীর স্বার্থ উপেক্ষিত হইবার সম্ভাবন! থাকিবে না। ইহাতে তাহার মর্যাদা বুদ 
পাইবে । | 

সপ্তমতঃ, নারী যদি তাহার পুরুষ অভিভাবকের নির্দেশ অনুযায়ী ভোটদান কবে 
তাহাতেও কোন ক্ষত নাই। মিল বলিয়াছেন নারী যদি নিজেদের স্বার্থের কথ। 
চিন্তা করে তাহা হইলে প্রভূত মঙ্গল হইবে ; আর যদি না! করে, তাহাতেও কোন ক্ষতি 
নাই | যদি তাহারা চলিতে নাও চায় তথাপি তাহাদের শৃঙ্খল মৌচন করিলে 
মানবসমাজ লাভবান হইবে। 


প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির পোষগুণ (119:165 ৪00 1981901, 
01 10190 800 [11008796 71611008 ০01 1[91991078) 2 পরোক্ষ গণতন্ 
প্রতিনিধি নির্বাচনের দুইটি পদ্ধতি আছে- প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ নিবাস 
পদ্ধতিতে নির্বাচকগণ সরাসরি ভোট দিয় প্রতিনিঞ্ডজি নির্বাচন করেন; ভারতের 
লোকসভা এবং রাজ্যবিধানসভাগুলি এইরূপ প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হয়। 

অপরপক্ষে পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় ভোটদাতাগণ প্রথমে একটি নির্বাচকমগ্ডল! 
(র19০6০:%1 0০11986) গঠন করে আর এই নির্বাচকমণ্ডলীর সভ্যগণ পরে চুড়াস্তভাবে 
প্রতিনিধি নির্বাচন করে। এইব্পক্ষেত্রে হুইবার নির্বাচন পর্ব অনুষ্টিত হয়। ভারতের 
রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। 

প্রত্যক্ষ নির্বাচনের প্রধান গুণ হইল যে ইহা গণতান্ত্রিক আদর্শের সহিত অধিকতর 
সংগতিপূর্ণ। এব্সপ নির্বাচনে ভোটদাতা জানে যে তাহার ভোটেই প্রতিনিধি 
নির্বাচনে চূড়াস্ত মীমাংসা হইবে । নির্বাচন পদ্ধতি প্রত্যক্ষ হইলে প্রতিনিধি এবং 
ভোটদাতাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগন্ুত্র গড়িয়! উঠিবে। ইহা! নাগরিকগণের বাষ্ট্রনৈতিক 
চেতনায় উৎসাহ বৃদ্ধি করিবে । ছিতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ নির্বাচনব্যবস্থা রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা 
বিস্তারের বিশেষ উপযোগী । ভোটদাতার1 সংখ্যায় বিপুল. বলিয়। নির্বাচন প্রাথীরা 
ব্যাপকভাবে প্রচারকার্ধ চালায় এবং ইহার দরুন নাগরিকগণের রাষ্্রনৈতিক জান প্রসার 
লাভ করে। তৃতীগ্লতঃ, এই ব্যবস্থায় ছুনীতির আশংকা, খুবই কম থাকে। 
ভোটদাতার। সংখ্যায় বিপুল, তাহাদের প্রভাবিত বা প্রতারিত কর] সহজ নয়। কিন্ত 
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'বোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে মুষ্টিমেয় সদস্যকে লইযা নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয় বলিষা 
টহাকে প্রভাবিত করার সম্ভাবন। থাকিয়া যায়। 

প্রত্যক্ষ নির্বাচনের বিরুদ্ধে যুক্ত হইল যে, সকল ভোটদাতা সমান দাখিত্ব 
্ানসম্পন্ন নয়। অজ্ঞ জনসাধারণের রাষ্রনৈতিক চেতন স্বভাবতই কম বলিথা 
হাতার উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন করিতে পারে ন]। 


পরোক্ষ নির্বাচনের ন্বপক্ষে বল! হয় যে, এই পদ্ধতি সার্বজনীন ভোটাধিকারের 
চটি দূর করিবার প্রকৃষ্ট উপায। এই ব্যবস্থায় চুডাস্ত প্রতিনিধি নির্বাচনেব ক্ষমতা 
কে নির্বাচকমগ্ডলীর হাতে। নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্তগণ জনসাধারণ অপেক্ষা উন্নত 
[দি এবং রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন বলিষ1 তাহার! উপযুক্ত প্রতিনিধি নিবাচন করিতে 
ঠাবিবে। দ্বিতীয়তঃ. এই ব্যবস্থাধ দুইবার নির্বাচন হওযাঁষ অধিক সময লাগে ; 
হাব ফলে সাময়িক আবেগ এবং উত্তেজনাষ বিভ্রান্ত হইবার সম্ভাবন। কম থাকে। 
ব মস্তিষ্কে চিস্ত। করিয়1 চূড়ান্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার অবকাশ পাওয়া যায । 


৷ পরোক্ষ নির্বাচন অগণতান্ত্রিক বলিয়া! কেহই ইহাকে কাম্য বলিযা মনে করে না। 
ই পদ্ধতিতে জনগণের সহিত প্রতিনিধিদের যোগাযোগ ন৷ থাকাষ প্রতিনিধির! 
ন্বার্থ রক্ষা আর আগ্রহী থাকে না) ইহা গণতন্ত্রের আদর্শকে বিকৃত করে। 
'ভীঘতঃ, এই পদ্ধতিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের চুডাস্ত ক্ষমতা জনগণের হাতে ন' 
নাথ তাহার! বাষ্টরনৈতিক ব্যাপারে উদাসীন হইয়া পড়ে। ইহাতে জনগণের 
টনৈতিক উৎসাহ স্তিমিত হইযা! পডে এবং তাহাদের রাষ্রনৈতিক শিক্ষালাভের 
যোগ হ্রাস পায়। তৃতীয়তঃ, নির্বাচকমগ্ডলী মু্মেয় সদস্যদের সমর্থন লাভ করিতে 
বিলেই নির্বাচন প্রার্থীদের উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হয়। ইহা ঘুস এবং দুর্নীতির গ্রাসারে সহাযতা 
বে। চতুর্থতঃ, এই ব্যবস্থা অযৌক্তিক বলিয়! মনে হয়। প্রাথমিক নির্বাচক- 
গল সদস্য নির্বাচন করিবার যোগ্য কিন্তু চুভাস্ত প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যাপাবে 
যোগ্য এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। যেব্যক্তি প্রাথমিক প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে 
বে সে চূড়ান্ত প্রতিনিধিও নির্বাচন করিতে পারিবে । 


নির্বাচকমণগ্ডলীর কাজ (চ80০%008 01 £)৪ [190$০07819) £ আধুনিক- 
গতন্ত্রকে পরোক্ষ গণতন্ত্র বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র বলে। এই শাসনব্যবস্থায় জন- 
'দীবণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্ষে অংশ গ্রহণ ন। করিয়! নিজেদের নির্বাচিত প্রতি- 
ধিদের মারফত শাসনকার্ধ পরিচালন। করিয়া থাকে । 

গণতন্ত্রে নির্বাচকগণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ তাহারাই পরোক্ষভাবে 
রকাবকে পরিচালন করে। যখন প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল তখন নাগরিকগণ 
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সরাসরি শাসনকার্ধে অংশ গ্রহণ করিত। কিন্তু বর্তমানে নাগরিকগণ পরোক্ষতা; 
তাহাদের দায়িত্ব পালন করিয়] থাকে। 

নির্বচকের প্রথম কাজ হইল আইনসভা প্রতিনিধি নির্বাচন করা নির্বাচ। 
নুষ্ট ভারে প্রাথীনির্বাচনের দায়িত্ব পাপন করিলে তবেই গণতন্ত্র সফল হইবে। 


নির্বাচকের প্রথম কাজ হইল আইনসভার প্রতিনিধি নির্বাচন করা। নির্বা্ 
সুষ্ঠভাবে প্রার্থীনির্বাচনের দায়িত্ব পালন করিলে তবেই গণতগ্জ সফল হুইবে 
নিবাচকের দ্বিতীয় কাজ হুইল সরকারের নীতি এবং কার্যসচীর আলোচন। করি 
সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করা । শাসকগোষ্ঠী যদি মনে করে যে নির্বাচকগণ সতর্ক দৃষ্টি 
তাহাদের কাজ লক্ষ্য করিতেছে তাহ! হইলে তাহারা শ্বেরাচারী হইতে সাহসী হই 
ন1। তৃতীয়তঃ, নির্বাচকগণ প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর নিষ্ 
বলবৎ করিতে পারে। প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের তিনটি পদ্ধতি আছে--(১) গণভো' 
(8915:820527 ), (২) গণউদ্যোগ ([016196155 ) এবং (৩) পদচ্যুতি (29811) 
গণভোট দ্বার! প্রয়োজনীয় আইনগুলির প্রতি নিরবাচকমণ্ডলীর অনুমোদন বাধ্যত 
মূলক কর যাইতে পারে। এই ব্যবস্থা চালু থাকিলে আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত ক্ষমত 
নির্বচকমণ্ডলীর হাতেই থাকে। গণউগ্যোগের মাধ্যমে নির্বাচকমণ্ডলী নিজেরা! 
উদ্যোগী হুইয়! আইনসভাকে কাম্য আইন পাশ করিতে নির্দেশ দিতে পারে । পা 
চ্যতির ব্যবস্থা থাকিলে নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পূর্বেই নিবাচকগণ ৩তি 
নিধিকে পদচ্যুত করিতে পারে । 

গণতন্ত্রকে জনমত পরিচালিত সরকার বলিয়া! অভিহিত কর] হয়। নির্বাচকগণ 
জনমতের অষ্টা। অনুকুল জনমত স্যি করির1 নির্বাচকগণ সরকারকে কাম্য পরিবঞ্জ 
সাধনে বাধ্য করিতে পারে। 
ঃ সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব (11100711 97798976860 ) £ গণতাষ্জি 
সরকার বলিতে সর্বসাধারণের সরকার বুঝাইলেও বাস্তবিকপক্ষে ইহা! সংখ্যাগরিটে 
প্রতিনিধিত্বের ভিভিতে গঠিত শাসনব্যবস্থা । আইনসভায় যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ 
লাভ করে সেই দলই সরকার গঠন করিয়! রাষ্ট্রের শাসনকার্ধ পরিচালন] রে 
গণতান্ত্রিক সরকারে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের -প্রাধান্ত থাকিবে ইহাই শ্বাভাবিক। কি! 
সমাজের সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের স্থযোগ ন1 থাকিলে গণত্ত্ের ত্বরূপ বজা! 
থাকিতে পারে ন1। গণতন্ত্র স্বজনের সরকার বলিয়! আইনসভায় সংখ্যাল খিষ্টেরং 
প্রতিনিধিপ্রেরণের ব্যবস্থা থাকা দরকার। সংখ্যালঘু দলের প্রতিনিধিত্বের স্থযো' 
ন1 থাকিলে নির্বাচকমণ্ডলীর এক বিরাট অংশের জনমত উপেক্ষিত হইবে। সংখ্যা! 
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৪৮ জানিবে যে তাহাদের মতামতের কোন মৃল্য নাই। স্তরাং তাহারা গণতন্ত্রে 
প্রতি আস্থা এবং আন্গত্য হারাইবে। আইনসভা যদি শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষের 
প্রতিনিধিত্ব করে তাহা হইলে আইনকে সর্বসাধারণের ইচ্ছার প্রকাশ বলিয়া অভিহিত 
কবাযায় না । আইন শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার প্রকাশ হইলে সংখ্যালঘিষ্ঠের 
পক্ষে এই আইন মান্ত কর! বাধ্যতামূলক নয়। সংখ্যালঘিষ্ঠ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের 
গনসমর্থনের পার্থক্য যদি সামান্ত হয় তাহা হইলে শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধি 
লইযা সরকার গঠন করিলে অন্ঠায় করা হইবে। ধরা যাক, কোন কেন্দ্র হইতে 
দুইজন মাত্র প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্বিতা করিল__একজন ক-দলের অপরজন খ-দলের 
প্রাধী। মোট ১০ হাজার.ভোটের ৫১০০ ভোট ক এবং ৪৯০০ ভোট খ পাইল । 
সাবা দেশের সকল কেন্দ্রে এইরূপ অবস্থা ঘটিলে খ দলের প্রতি যথেষ্ট জনসমর্থন থাক। 
সৰেও সরকার গঠনে ওই দলের কোন ভূমিকাই থাকিবে না। জনস্টযার্ট মিল, 
ণেকী প্রভৃতি বাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থরক্ষার জন্য আইনসভায় 
উহাদের সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা কর] প্রয়োজন । নতুবা, 
ভাইনসভা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্বৈরাচারের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইবে । পরিশেষে, 
সখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্তের ব্যবস্থা না থাকিলে বিপদীশংকা থাঁকিয যায়; সংখ্যা- 
লঘু দল যদি মনে করে যে তাহা] উপযুক্ত স্থবিধা লাভে বঞ্চিত হইয়াছে 
তাহা হইলে অস্তবিপ্লব দেখা দিতে পারে। 

কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সংখ্যালঘিঃ্টের প্রতিনিধিত্বের বিরোধিতা করিযাছেন। 
সখ্যালঘু দলের প্রতিনিধিপ্রেরণের ব্যবস্থা থাকিলে ইহা নির্বাচকমগ্ডলীর মধ্যে বিভেদ 
হুষ্টি করিবে। সংখ্যালঘিষ্ঠের পৃথক প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা থাকিলে তাহার! 
দেশের সামগ্রিক স্বার্থের কথ চিন্তা না করিয়া নিজেদের দলের ব স্বার্ণের কথাই 
চিন্তা করিবে। ইহার ফলে জাতীয়স্বার্থ ব্যাহত হইবে এবং দলীয় স্বার্থ ই প্রাধান্ত 
[লাভ করিবে। 

মনে রাখিতে হইবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সংখ্যালথিষ্ঠ বলিতে রাষ্ট্রনৈতিক সংখ্যালঘিষ্টের 
কথাই বুবাইয়াছেন। ধর্মগত অথবা, সম্প্রদায়গত সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের কথা 
ব1 হয় নাই। 

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের জন্ত কতকগুলি পদ্ধতি প্রচলিত আছে। ইহাদের 
মধ্যে (ক) সমাহুপাঁতিক প্রতিনিধিত্ব (খ) সীমাবদ্ধ ভোটদান 
পদ্ধতি, (গ) স্ুপীকৃত ভোটদান পদ্ধতি, (ঘ) পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী 
ও আসনসংরক্ষণ পদ্ধতি এবং (উ) দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
শিয়ে ইহাদের আলোচন1 করণ হইল ঃ 

১৫ 


পদ্ধতি 
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(ক) জমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব € 7১000161025] 78907989910696)011 0! 
এই পদ্ধতিতে ভোটসংখ্যার অনুপাতে প্রত্যেক দল আঁইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরনে। 
অধিকার লাভ করিবে । সংখ্যালঘিষ্ঠগণ যদি শতকর] ২৫ ভাগ ভোটদাতাদের সমর্থ 
পায় তাহা হইলে আইনসভার ১০*টি আসনের মধ্যে ২৫টি সংখ্যালখিষ্ঠ দল পাইবে 
সংখ্যালথিষ্ঠ দল উহার শক্তির অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব পাইবে। জনস্ট,়ার্ট মিল এব 
লেকী সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব সমর্থন করিয়াছেন। লেকীর মতে, কোন নির্বাচ 
কেন্দ্রের ভোটদাতাদের ছুই-তৃতীয়াংশ যদি কোন এক দলের পক্ষে ভোট দেয় আ' 
এক-তৃতীয়াংশ যদি অন্য দলের পক্ষে ভোট দেয় তাহা হইলে স্তায়সঙ্গতভাবে সংখ্যা 
গরিষ্ঠ দল আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশ এবং সংখ্যালঘিষ্টদল এক-তৃতীয়াংশ আসন শা? 
করার অধিকারী । মিল এবং লেকী মনে করেন ষে সংখ্যালঘিষ্টের স্বার্থরক্ষার জ, 
শুধু সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বই নয়__নির্বাচকমগ্ডলীর পুনর্গঠন করা প্রয়োজন হই 
পারে। সংখ্যালঘিষ্ঠ দল সংখ্যার অনুপাতে আইনসভায় আসনলাভ করিলে সংখ্যা 
গরিষ্ঠের আশংকার কোন কারণ নাই কারণ শাঁসনক্ষমত! যথারীতি তাহাদের হাতে। 
থাকিবে কিন্তু সেইসঙ্গে আইনসভা! জাতীয় জীবনের যথার্থ প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে 
পরিনত হইতে পাৰিবে। 


সমান্পাতিক প্রতিনিধিত্বের দুইটি প্রধান পদ্ধতি আছে-_ 

(১) একক হস্তাস্তরযোগ্য ভোট দ্বার] সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বা হেয়ার পদ্ধতি 
(7159 7519 9596০] ) এবং (২) তালিকা পদ্ধতি (1) [1,196 9966100 )। 

ইংরেজ লেখক টমাস হেয়ার ১৮৫১ সালে প্রথম পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন বলিষ 
ইহা হেয়ার পদ্ধতি নামেও পরিচিত। এই ব্যবস্থায় প্রতিটি নির্বাচনীকেন্জ্র হইবে 
একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। ভোটদাতার একটিমীজ্ধ ভোট থাঁবে 
এবং ভোটদাতা তাহার পছন্দ অন্থসারে প্রার্থীগণের নামের পাশে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতী 
ইত্যাদি লিখিয়া তাহার পছন্দ প্রকাশ করিতে পারে। প্রার্থী নির্দিষ্ট সংখ্যক ভো! 
বা “কোটা” লাভ করিলেই নির্বাচিত হইবে । নিদিষ্টসংখ্যক ভোটের অতিরিক্ত ভো! 
কোন প্রার্থী পাইলে তাহার অতিরিক্ত ভোটগুলি দ্বিতীয় পছন্দপ্রাপ্ত প্রার্থীর নিকা 
হস্তাত্তর করা হইবে। মোট ভোট সংখ্যাকে আসনসংখ্য1 দিয়! ভাগ করিলে “ 
ভাগফল পাওয়! যাইবে তাহাই “কোটা” হিসাবে গণ্য হইবে। 

ভোটগণনার সময় ভোটদাতাদের প্রথম পছন্দগুলিই বিবেচন1 করা হয়। কো? 
প্রার্থী কোটা অপেক্গ! অধিক প্রথম পছন্দের ভোট পাইলে নির্বাচিত বলিয়। গণ 
হইবে। তাহার বাড়তি ভোটগুলি দ্বিতীয় পছন্দপ্রাপ্ত প্রার্থীর ভোট সংখ্যার সিং 
যোগ করা হয়। দ্বিতীয় ব্যক্তি এইভাবে নির্বাচিত হইলে তাহার বাড়তি ভোটগদি 
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তৃতীয় পছন্দপ্রাপ্ত প্রার্থীর ভোটসংখ্যার সহিত যোগ করা হয়। এইরূপে আসন পৃ 
ন1 হওয়া পর্যস্ত ভোটগণন? কার্ধ চলিতে থাকিবে । 

তালিকা পদ্ধতি অন্ুপারে নির্বাচনকেন্দ্রে মোট যতগুলি আসন সংখ্যা আছে 
'ভাটদাতা ঠিক ততগুলি ভোট দিতে পারে। এই পদ্ধতি অন্ুুসাবে প্রত্যেক দল 
তাহাদের মনোনীত প্রার্থীদের একটি করিয1 তালিকা! প্রস্তুত করিষ1! ভোটদাতাগণকে 
সেই তালিকায় ভোট দিবার অনুরোধ কবে। ভোটদাতা তাহার পছন্দ অন্ুসাবে 
কোন একটি তালিকায় ভোটদান করে। 


(খ) সীমাবদ্ধ ভোটদান পদ্ধতি (17,1001690 5০৫9 2৪.) এই ধবনেব 
নির্বাচন পদ্ধতিতে প্রত্যেক ভোটদাত1 একটি নিদিষ্ট সংখ্যক ভোট প্রদান করিতে 
পারে। কেন্দ্রে যে কয়টি আসন থাকে ভোটদাতা৷ তদপেক্ষা অস্তৃত একটি কম ভোটদান 
করিতে পারে অর্থাৎ ভোটদাতা সকল আসনেব জন্য ভোটদিতে পাবে না। কেন্রে 
পাঁচটি আসন থাকিলে ভোটদাত। তিনটি অথব1 চারটি ভোটদান করিতে পারিবে । 
এই ব্যবস্থার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সংখ্যার জোরে সকল আসন দখল করিতে পাবিবে 
পা-সংখ্যালঘু দল অন্ততঃ একটি আসন লাভ করিতে পারিবে । এই পদ্ধতিতে সংখ্য! 
“দ্বিষ্টের প্রতিনিধিত্ব সম্ভব হইলেও সংখ্যাব অনুপাতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পাবে 
শা। যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল অনেকগুলি হয় অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের তুলনাষ সংখ্য'- 
লঘিষ্ঠ দল নগণ্য হয তাহ! হইলে সংখ্যাগবিষ্ঠ দল স্ুচিস্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে সব 
কষটি আসনই দখল করিষা! লইতে পাবে। সীমাবদ্ধ ভোটদান পদ্ধতি গ্রেটবুটেন, 
্পন ও ইতালীতে প্রচলিত ছিল | 


(গ) স্ত,পীকৃত ভোটদান পদ্ধতি ( 081918615৪ স্ব ০৫৪ 0187) ) : এই 
ধবনের নির্বাচন পদ্ধতিতে কেন্দ্রে যতগুলি আসন থাকে প্রত্যেক ভোটদাতার ঠিক 
ততগুলি করিয়া ভোট থাকে। ভোটদাতা তাহার ভোটগুলি বিভিন্ন প্রার্থীব মধ্যে 
ব্টন করিয়া দিতে পারে অথবা তাহার সব কয়টি ভোটই কোন একজন প্রার্থীকে 
দিতে পারে। এই পদ্ধতিতে ভোটদান করিলে সংখ্যালথিষ্ঠ দলে মনোনীত প্রাথীব 
শির্বাচিত হইবার সম্ভাবন1 থাকে । 


(ঘ) পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ও আসন সংরক্ষণ পদ্ধতি (35815.) ০1 
3008:868 716060781)$ এই ধরনের পদ্ধতিতে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর সৃষ্টি 
এবং আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা কর! হয়। বৃটিশ যুগে ভারতে ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক 
পৃথক নির্বাচকমগ্ুলী গঠন কর] হইয়াছিল। এই পদ্ধতির দোষ হইল যে ইহার ফলে 


২২৮ রাষ্বিজ্ঞান পরিচয় 


জাতীয় স্বার্থের পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ই প্রীধান্ত লাভ করে। এই ব্যবস্থা ধর্মনিব- 
পেক্ষতা আদর্শের বিরোধী । 


(ও দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতি (89601 81101 8৪৪05) £ এই পদ্ধতিতে 
কোন কেন্দ্র হইতে ছুইজনের অধিক প্রার্থী থাকিলে কেহ যদি পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠ 
(%)501589 21810065 ) লাভ না করিতে পারে তাহ! হইলে দ্বিতীয়বার ব্যালট 
গ্রহণের মাধ্যমে সর্বনিয় ভোটপ্রার্থীকে বাদ দিয় অপর. সকলের মধ্য হইতে প্রতিনিপি 
নির্বাচন করা হয়? ফ্রান্সে এই ব্যবস্থার প্রচলন আছে । অবশ্থ এই ব্াবস্থায় সংখ্যাল্পু 
দলের প্রার্থা নির্বাচিত হইবে ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। 


ভারতে নির্বাচক ও নির্বাচনী এলাক। (০1675 ৪0৫ 007861608700185 
10 [0018 ): ভারত পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্ব। স্বাধীন ভারতের সংবিধানের ৩২৬ 
অনুচ্ছেদে ভোটাধিকারের নীতি গৃহীত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় আইনসভার ( অর্থাং 
লোকসভা ) এবং রাজ্যের বিধানসভার অধিকাংশ সদস্যই জনগণের ভোটে নির্বাচিত 
হন। অবশ্তঠ সকল নাগরিকই নির্বাচক বা ভোটদাতা নয়। ব্যক্তির নিয়লি্তি 
যোগ্যতাগুলি থাকিলে তবেই সে নির্বাচক হিসাবে গণ্য হইবে £ 

(১) ব্যক্তিকে ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে হইবে; 

(২) প্রাপ্ত বয়স্ক ( অর্থাৎ অস্ততঃ ২১ বংসর ) হইতে হইবে ; 
নির্বাচকের যোগ্যত! 2৮ হইতে হইবে; 
| (৭) দুর্নীতি বা নির্বাচনসংক্রান্ত অপরাধে অপরাধী হইছে 
চলিবে না। 

(৫) নির্বাচনের পূর্বে নিবাচকমণ্ডলীর তালিকায় নাম ওঠা প্রয়োজন; ভারতী 
নর্বাচনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায় £ 

স্বাধীন ভারতে ১৯৫২ সালে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নিবণচনেই প্রত্যেক 
প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী ভোটাধিকার লাভ করে। ১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইনে মাত্র 

শতকর]। তিনজন ভোট দিবার অধিকার পাইয়াছিল। ১৯৩৫ সাল্রে 

ভাবতীয় নির্বাচনের 

বৈশিষ্ট্য: ভারত শাসন আইনে ভোটাধিকার কিছুটা ব্যাপক করিয়া শতকণ 

১৪ জন ভোটের অধিকার লাভ করে। কিন্তু াধীন ভারতে সকল 

প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকেই ভোটের অধিকার দান কর! হুয় বলিয়! ১৯৬২ সালে মোট 
জনসংখ্যার শতকরা ৫* জন ভোটাধিকার লাভ করেন। 

ছিতীয়তঃ, ভারতে সাম্প্রদায়িক নিবচনের অবসান ঘটিয়াছে। ধর্মের ভিত্তিতে 
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[নর্বাচনের ব্যবস্থা করিয়। বুটিশ সরকার এদেশে সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষবহ্ি প্রজ্ঞলিত 
করিয়াছিল। বর্তমানে ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচনের কোন ব্যবস্থা নাই। 

তৃতীয়তঃ, ভারতে নির্বাচনসংক্রান্ত কাজকর্ম পরিচালন এবং নিষস্ত্রণ করিবার জগ্তা 
“কটি নির্বাচনী কমিশন (171906100 007020155105 ) হইয়াছে। প্রধান ও অন্যান্য 
নির্বাচন কমিশনারকে বাষ্টপতি নিযুক্ত কবেন। 

চতুর্থতঃ, ভারতে নির্বাচকগণের সংখ্য! ব্যাপক কর] হইলেও অধিকাংশ ভোটান 
তাহাদের ভোটদান ক্ষমত1 প্রযোগ করিতে বিশেষ আগ্রহী নয। ইহ! হইতে 
জনগণের মধ্যে রাষ্রনৈতিক চেতনাৰ অভাব পরিলক্ষিত হয। জনগণের মধ্যে 
নাষ্রনৈতিক চেতন] প্রসারিত হইলে তাহার! তাহাদের বাষ্টনৈতিক অধিকার প্রযোগ 
কবিতে তৎপর হইবে। 

পঞ্চমতঃ, ভারতে একই সদ্দে কেন্দ্রীয় লোকসভাব এবং বাজ্য বিধানসভা 
প্রতিনিধি নির্বাচন কর] হইতে । অন্তান্ত যুক্তরাষ্ট্রে এপ হয় না; কিন্তু বর্তমানে 
পবিবতিত পরিস্থিতিতে আব একসঙ্গে লোকসভা ও বাজ্যবিধানসভাব প্রতিনিধি 
নর্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে না। পরিশেষে, ভাবতে গোপন নির্বাচন পদ্ধতি বা ব্যালট 
পত্রেব মাধ্যমে ভেোটদান কবা হয। 


পরিশিফ 


মাওবা 
॥ 11801911 ॥ 

বর্তমান পৃথিবীতে মাও-সে-তুং-এর চিস্তাধার প্রবল আলোড়নের স্ষ্টি করিয়াছে 
দান্থষের গতানুগতিক চিন্তাধারার ভিত্তিমূল শিথিল করিয়াছে । অবশ্য আলোচনার 
শুরুতেই বল! প্রয়োজন যে পৃথকভাবে “মাওবাদ” বলিয়] কিছু নাই-_চেয়ারম্যান মাও 
সে তুং কোন নৃতন তত্বের উদগাতা৷ নন--তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সম্প্রসারিত 
করিয়াছেন এবং পরিবতিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উহার ব্যাখ্যা দিয়াছেন । মাও-এর 
মতে মার্কস্বাদ-লেনিন্বাদ চিরস্তন সত্য । মাং সে তুং-এর লেখা! 4075. 0026810- 
61005100 0:8061097, 100 0009 001:60% 77870011086 01 00801081009 4১700306 
639 7290716১402 1৩তম [9921008০য" প্রভৃতি রচনার আলোকে তাহার চিস্তাধার? 
আলোচন! কর! হইল। 

জ্ঞান যে সামাজিক প্রয়োগের (7280899) উপর অথাৎ উৎপাদন ও শ্রেণী 
সংগ্রামের উপর নির্ভরশীল তাহা প্রাক-মার্কসীয় বস্তবাদ বুঝতে পারে নাই কারণ 
উহ্াড়ে জীবনের প্রশ্নটিকে মানুষের সামাজিক প্ররুতি ও তাহার 
ঞঁতিহাসিক ঠিকানা হইতে পৃথকভাবে বিচার কর! হইয়াছে । 
মাকসবাদের মতে, মানবসমাজে উৎপাদনী ক্রিয়াকলাপ নিয়স্তর থেকে উচ্চস্তরে ধাপে 
ধাপে বিকাশ লাভ করে; আর তার সঙ্গে মানুষের জ্ঞানও-_তা৷ সে সমাজ অথবা 
প্রকৃতি যা সম্পর্কেই হোক না কেন-__ধাপে ধাপে নিয়পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায়ে, অগভীর 
থেকে গভীরতার দিকে, একদেশদর্শা জ্ঞান হইতে ভূয়োদর্শী জানে পরিণত হয়। 
হৃদীর্ঘক।ল ধরে মানুষ সামাজিক ইতিহাসের একদিকটাই অন্থুশীলন করিয়া আসিয়াছে 
কারণ শোধকশ্রেণী সর্বদাই ইতিহাসকে বিকৃত করিয়াছে এবং ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন 
মানুষের দৃষ্টিভংগীকে সীমাবদ্ধ রাঁধিয়াছিল। যতদিন পর্যস্ত ন। সর্বহারা শ্রেণীর উদ্ভব 
এবং বৃহদায়তন শিল্পের বিকাশ স্থুরু হয় ততদিন পর্যস্ত মান্য সামাজিক বিবর্তন সম্পর্কে 
ব্যাপক এবং এঁতিহাসিক জ্ঞান তথা মার্কসীয় বিজ্ঞানের ধারণা পায় নাই। 

বস্তগত দ্বন্ববাদের (01819061081 10869718119] ) জ্ঞানতত্বে প্রয়োগকে (0:৪০81৫6) 
প্রধান স্থান দেওয়! হয় এবং এই তত্বান্ুসারে তত্বগতজ্ঞান ব্যবহাারক জ্ঞান হইতে 
ঘবিচ্ছেছ্য ; মার্কসীয় বস্তগত দ্বন্ববাদের দুইটি বৈশিষ্ট্য আছে-_ 
প্রথম তাহার শ্রেণী চিত্র অর্থাৎ ইহার ঘোষণ! যে দ্বান্থিক বস্তবা? 
শ্রমিকশ্রেণীর ছ্থার্থসেবী, অপরটি হইল ইহার ব্যবহারিক দিক ; অর্থাৎ তত্ব যে প্রয়োগের 


জ্ঞানের বিকাশ 


ধন্ভগত বন্ববাদ 


পরিশিষ্ট ২৩১ 


পব নির্ভরশীল এবং প্রয়োগই যে তত্বের ভিত্তি আর তব প্রয়োগকেই সেব। করে এই 
খার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ । জগানের দুইটি দিক আছে-_-অভিজ্ঞতা হইতে জ্ঞানে 
ব্রপাত হয়, ইহাই হইল জ্ঞানের বন্মবাদ। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যক্ষন জান ( 0819910৮089] 
101589 ) যৌক্তিক জ্ঞানে (7861029] 700-5190766 ) উন্নীত হয়- ইহাই ইইল 
গানের ঘণ্ববাদ। বস্তগত জগতের নিয়ম উপলব্ধি কব! মার্কসীয় দর্শনের প্রধান সমস্যা 
য। আসল সমস্তা হইল বস্তগত জগতের পরিবর্তনের জন্য ওই সকল নিয়ম সক্রিয়. 
ঠাবে প্রয়োগ করা। লেনিন যথার্থই বলিযাছিলেন, “বৈপ্লবিক মতবাদ ব্যতীত 
বপ্রবিক আন্দোলন হইতে পারে ন' “€ 1৮0০৪ 15০10602087 090োণ 01919 
00 09 00 29৮০1010287 1705977676.৮ ) কিন্তু মার্কসবাদে তত্বেব উপব গুরুত্ব 
দণ্যার কারণ হইল যে তত্ব প্রযোগের চালকের কাজ করে। সঠিক তব্বের অধিকারী 
ইথাও যদি আমরা তা নিষে শুধু আলোচনা ই করি এবং তাহাকে বাস্তবে প্রয়োগ ন1 
বিয়া ফেলিযা রাখি তাহা হইলে সে তত্বের কৌনই গুরুত্ব নাই। 

ভাববাদ, যান্ত্রিক বস্তবাদ, স্থবিধাবাদ ও হটকারিতার মধ্যে ষে বিষয়টি সাধারণ 
গাই! হইল বহিবানস্তব হইতে মনোজগতের বিচ্ছেদ, কর্ম হইতে জ্ঞানেব বিচ্ছেদ । 
ক্সবাদী.লেনিনবাদী জ্ঞানতত্ব, যাহার বৈশিষ্ট্য হইল বৈজ্ঞানিক সত্যের মাপকাঠি 
ইসাবে সামাজিক প্রযোগের উপর গুরুত্ব দেওযা, এইসব ভূল ধারণার বিবোধী। 
শিবার পরিবর্তন সাধনেব জন্য শ্রমিকশ্রেণী ও বিপ্লবী জনগণেব সংগ্রামে এই 
তব্যগুলি পালন করিতে হইবে-__জানার ক্ষমতাকে এবং মনোজগত ও বহি- 
গতের সম্পর্ককে নৃতনভাবে গভিতে হইবে । যেদিন সমগ্র মানবসমাজ স্বেচ্ছাষ 
নজেকে নৃতন করিয়া! গডিবে এবং ছুনিযাকে পরিবর্তন করিবে, সেইদিন স্বরু হইবে 
বশবসাম্যবাদের স্বর্ণ যুগ । 

ছন্দ ও সংঘাতের মধ্য দিয়া মানুষের জ্ঞান অগ্রসর হয়। সামাজিক আন্দেরলনেব 
্গত্রে ধাহার] সত্যকার বিপ্লবী নেত। তাহার পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
গহাদের চিস্তাধার1 এবং কর্মপন্থা সংশৌধন করিবেন । বিপ্লবের সময় অবস্থার 
চিত পরিবর্তন হয; বিপ্লবীদের চিন্তাধারা] যদি পরিবর্তিত অবস্থার সহিত দ্রুত 
পামজ্ঞস্ত বিধান না করিতে পারে তাহা হইলে বিপ্লব বিজষী হইবে না। 

বিশ্ব বিবর্তন সম্পর্কে দুইটি মতবাদ আছে--দার্শনিক ধারণা ( 119891077581091 
10109810610 ) এবং ছ্বন্ববাদ (71819962081 00009706100 ). প্রথমটি বিবর্তনকে 
ঠাসবৃদ্ধি এবং স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে। ইহা জগৎ সম্পর্কে এক 
বচ্ছিন্ন। অনড এবং একদেশদর্শ দৃষ্টিভংগী নিয়ে চল। *ন্বর্গের পরিবর্তন হয় নী, 
পথেরও পরিবর্তন হয় না”__এই চৈনিক প্রবাদটির মধ্যে দার্শনিক ধারণ! প্রকাশ 


২৩২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


পাইয়াছে। এই মতাহুলারে সমাজ বহিভূর্ত কারণেই সমাজের বিকাশ ঘটে। 
ইহা বস্তর গুণগত রূপাস্তর ব্যাখ্যা] করতে পারে ন1। দ্বন্ববাদ বিবর্তনকে বৈপরীত্যের 
মধ্যে এঁক্যের (৪06 €৪ 02000816198 ) দ্বারা ব্যাখ্যা করে। এই মতান্মুসারে 
বিবর্তনের কারণ হইল বস্তুর অস্তণিহিত বৈপরীত্য । 

বস্তগত দ্বন্ঘবাদ অনুসারে প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দের ফলে। 
সামাজিক পরিবতন ঘটে প্রধানতঃ সমাজের আভ্যন্তরীণ ছন্দে 
ফলে; এই আভ্যন্তরীণ দ্বন্ব বলিতে বুঝায় উৎপাদনীশক্তি এব 
উৎপাদন সম্পর্কের বিরোধ, বিভিন্ন শ্রেণীর বিরোধ এবং পুরাতন ও নৃতনের বিরোদ 
এই বিরোধগ্তলির বিকাশই সমাজকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং পুরাতন সমাজ্ড 
সরিয়ে দিয়ে নৃতন সমাজকে আনে। দাস, সামস্ত অথবা পু'জিবাদী যে কো 
সমাজেই শোষকশ্রেণী ও শোধিতশ্রেণীর মধ্যে ছন্ঘ থাকে এবং পরস্পরের সঙ্গে ছন্মা; 
এই ছুইটি শ্রেণী একই সমাজে দীর্ঘকাল সহ-অবস্থান করে; কিন্ত এই ঘন্দ একা 
বিশেষ স্তরে পৌছলেই উহা প্রকাশ্ত বিরোধিতার রূপ নেয় যা বিপ্লবে পর্যবসিত হয়। 

মাওসেতুং প্রথম স্বীকার করেন যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরও সমাজে ছ্বন্দ থাকবে 
সমাজতান্ত্রিক সমাজকে দুই ধরনের সামাজিক দ্বন্দের সম্মুখীন হইতে হয়-_শক্রু এব 
জনগণের মধ্যে ছন্ব এবং জনগণের মধ্যে ছন্ব। এই ছুই ধরনে 
ছন্দের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যে সকল শ্রেণী ও সামাজিক গো 
সমাজতঙ্ত্রের পথে বাধার স্ষ্টি করে তাহারাই শত্রু” ; জনগণ ও শক্রদের মধ্যে ৫ 
ঘন্ঘ তাহা বৈরীমূলক। জনগণের নিজেদের মধ্যে যে ঘন্ঘ তাহাতে বৈরীভাব নাই 
চীনে কষকশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে, শ্রমিকশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে, সরকার 
জনগণের মধ্যে যথেষ্ট দ্বন্ব আছে আর এই দ্বন্দই সমাজকে প্রগতির পথে লইয় যায 
সমাজতান্ত্রিক সমাজে যে ঘন্ব তাহা ধনতান্ত্রিক সমাজের ঘ্বন্ঘ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক 
ধনতান্ত্রিক সমাজে দ্বন্দের প্রকাশ ঘটে সংঘাত এবং তীব্র শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে দিয়া 
উহার সমাধান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাই, আছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে 
সমাজতান্ত্রিক সমাজে যে দ্বন্দ তাহা সম্পূর্ণ পৃথক, সমাজের ঘন্থ পরস্পর বিরো: 
নয় এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ই উহার সমাধানের বীজ নিহিত রহিয়াছে । 

এবপ বনু লোক আছেন ধাহার। মনে করেন যে চীনের শণতন্ত্রে স্বাধীন; 
একাত্তই অল্প এবং পশ্চিমী পা্লিয়ামেপ্টারী গণতন্ত্রে শ্বারধীনতা অধিক। ইহা 
চীন গণতজ্ের. “পশ্চিমী দেশগুলির মতো দ্বিদলীয় ব্যবস্থার সমর্থন কবে- 
554 একদল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিবে আর অপর দল থাকিবে ক্ষমতা 
বাইরে। কিন্ত এই হি-দলীয় ব্যবস্থা বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কত্ব কায়েম ক? 


পণ্বব্তনের কারণ 


ধমাজতন্ত্রে ঘন্দ 


পরিশিষ্ট ২৩৩ 


স্্ ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহা! কখনোই মেহনতী মানুষকে স্বাধীনতার গ্যারান্টি 
দিতে পারে না। বস্ততঃ স্বাধীনতা! এবং গণতন্ত্র বিমূর্ত ধারণ] নয়, উহ্থার] শুধুমাত্র 
বাস্তবেই থাকিতে পারে। শ্রেণীসংগ্রাম বিধ্বস্ত সমাজে শোষকশ্রেণীর যাঁদ মেহনতী 
মনুষকে শোষণ করিবার স্বাধীনতা থাকে তাহা হইলে মেহনতী মানুষের শোঁষণেব 
বিরুদ্ধে ধীডাইবার কোন স্বাধীনতা থাকিবে না; গণতন্ত্র যেখানে বু'র্তোয়াদের জন্য 
'সখানে সর্বহার1 বা মেহনত্তী মানুষের কোন গণতন্ত্র থাকিতে পারে ন]1। 

“শত পুম্প বিকশিত হোক”, “শত মতের সংঘাত হোক” (%[,96 ৪. 1)0150760 
900%1928 1)10953010, 196 8, 1)0119'80 501)09019 ০01 01701001) 
0006900” ) এই আওয়াজ তোল! হয়েছে শিল্পকলার বিকা*। ও 
বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে সাহাষ্য করার উদ্দেশ্য নিয়ে। শিল্পকলা বিভিন্ন রূপ এব 
ধাচ অবাধে গডিয়! উঠিতে পাঁরে এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতও অবাধে 
প্রতিযোগিতা করিতে পারে। প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে যদি একটিমাত্র শ্ল্পনীতি 
বা একটিখাজ্র মতকে সকলের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং অন্থমতকে নিষিদ্ধ কব? 
হব তবে শিল্পকল! ও বিজ্ঞানের বিকাশের পক্ষে তাহা ক্ষতিকর হইবে । 

সমগ্র পৃথিবী জুডে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবন। নিয়ে আলোচনা হচ্ছে । মাংসেতৃ" 
বুলন, আমর] শাস্তি চাই, আমর] যুদ্ধের বিরোধী, কিন্তু সাআজ্যবাদীরা যদি আব 
একটি বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্ধ করে তোলে, আমরা তাহার ভে 
ভীত নই। যুদ্ধ সম্পর্কে মাওসেতুং এর বক্তব্য হইল, প্রথম, 
সাম্যবাদী চীন যুদ্ধের বিরোধী, দ্বিতীয়তঃ, চীন যুদ্ধকে ভয় পায় না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধেব 
পন জন্মলাভ করে সোভিয়েট রাশিয়া! যার জনসংখ্যা ২* কোটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
পর সমাজতান্ত্রিক শিবিরের জনসংখ্য] বৃদ্ধি পাইয়া ৯০ কোটি হয়। যদি সাম্রাজ্য 
বাদীর! তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য জেন করে তাহলে আরো অনেক কোটি লোক সমাজ- 
তাস্ত্রিক শিবিরের দিকে এগিয়ে যাবে ফলে পৃথিবীতে সামাজ্যবাদীদের বিশেষে স্থানই 
থাকিবে না। এমন কি সাম্রাজ্যবাদের সমগ্র বনিয়ার ধ্বসে যেতে পারে। 

রাষটরুনৈতিক ক্ষমতার উৎদ হিসাবে মাং সেতুং সামরিক শক্তিৰ উপর অধিকতর 
গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাহার বিখ্যাত উক্তি 
হইল বন্দুকের নল হইতে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার জন্ম হয় 
(479০1161081 1১09: &:০স৪ 096 ০0৫ 0009 09216] 01 ৪, তা) ), 

সকল মতবাদের মতো! মাও-এর চিন্তাধারাও সমালোচনার উর্ধে নয়। মাওবাদ 
পস্বুতঃ মার্কদবাদও লেনিনবাদ ব্যতীত আর কিছুই নয় বলিয়! মার্কসীয় তের যে 
সকল দৌধক্রটি মাওবাদেও তাহ! আছে। দ্বিতীয়তঃ, মাও মতান্ধের (0০80006190) 


শিল্প বিজ্ঞান 


মী 


ব ট্রনৈতিক ক্ষমতার 
উৎস 


২৩৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


বরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি মতাক্ষের বিরুদ্ধে মতাক্কেব 
(20810188181) 8£81086 00800861510 ) জন্ম দিয়াছেন। তৃতীয়ত: জনমত অপেক্গ। 
সামরিক ক্ষমতার উপর মাও-সে-তুং অধিক গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছেন। কিন্তু শুধুমাত্র সামরিক শক্তি রাষ্্নৈতিক ক্ষমতা” 
জন্ম দিতে পারে ন1। শ্রেবীসংঘাত যে সমাজতঙ্ত্রেত থাকিতে পারে এবং সামাজিক 
বন্দ যে প্রগতির অম্থকুল একথা প্রথম মাও-সেতৃংই শোনালেন; এখানেই 
তীর কৃতিত্ব । - 


মূল্যায়ন 


চঃ670188৪8 
প্রথম অধ্যায় 
অনুশীলনী 


| 18 1১০01161061 90167708 ৪. 90191009 2 1 19১০১ 10৫ ৮০01 0090 
বাষ্রবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান পদবাচ্য ? তোমাব উত্তবেব স্বপক্ষে যুক্তি দেখা ও। 
[ পু্গা ৭_-৭1 
9..1090109. 10116108] 99191009 200 0156110001১) 16 11017) 70116107] 
10110500175, 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং রাষ্রবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রর্শনেব মধ্যে 
[মক্য কর। [ পৃ ১--৩| 
৪. খুবুণজ 18 [১0116109] 9010009 ০9. ০০ 766৪70০7 ৪৭ ৪, 10090161১96 ? 
১১০৪৪ 108 5001) ০0৫ 120136109] 9০101706, 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে কতদূর পর্যন্ত বিজ্ঞান বল! যায? রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি 
ন্[েচনা কর। [ পৃষ্টা ৪৯7 
1.10180055 617০ 0116679706 7200010008 ০1 ৪6৪৭ 17 70116108] 190121)0., 
10101] 01 610010) 90 ০, 901291097 6০ 7০6 0179 10096 0:09115019 2170 1) ? 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা কর। ইহাদের মধ্যে 
নটিকে তুমি সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে কর এবং কেন? [পৃষ্ঠা ৯_-১৪] 
2, [0190055 01)2 261861017 1096৬9010 (৪) 760116108] 90195009 810 11196075, 
)1১0116198] 90191096 ৪0৭ 9০0০1010£5, (০) 7১01101081 90161308 8100 17)09010017108, 
) [১০116198] 9016709 &70 7)010109, (9) 0১0116109] 90161009 £00 78501101065, 
। 1১011610981 9939009 800 090£::91)1). 


রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত উল্লিখিত বিজ্ঞানগুলির সম্পর্ক আলোচনা কর: (ক) 
&ন্জ্ঞান এবং ইতিহাস, (খ) বাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সমাজতত্ব, গে) রঃষ্রবিজ্ঞান এবং 
ধনীতি, (ঘ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং নীতিশাস্্ব (উ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান, 
বাষ্রবিজ্ঞান এবং ভূগোল। [পৃষ্টা ১৪-_-২৪] 


0. 10186588 61)9 0611165 ০0] 11001006810 01 60০ 5০এ% ০1 10126:981 
4161)09 800. 0150)099 106 019976106 00961)008 ০0 00110 9০, 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা! কর এবং উহা পাঠের 
তিগুলি আলোচনা কর। পৃষ্ঠা ৪, ৯--১৪ | 


২৩৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 
দ্বিভীয় অধ্যায় 
অনুশীলনী 


1, লুণজ ০০] 5০০ 0609 & 96969? 1০0 6156 10110 108 ০0) 
0.6: 6109 09271610101 119 96869: (1) 688 36920£9], (9) 0218৪ 01 
60678] 00597:0109106, (8) [001690 1910128, (4) 2৩ ০৮]? 019 26950] 
10৮ ০0: 20861, 

কি ভাবে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করিবে? নিয়লিখিতগুলি কি রাষ্ট্র £।, 
পশ্চিম বাংলা, (খ) যুক্তরাষ্ত্রীধ সরকারের অংগ রাজ্যসমৃন্ (গ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্, 
নিউ ইবর্ক? তোমার উত্তবের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও। [ পৃষ্ঠা ২৫__২৮ 

9. 10190110£0151) 109৮%7০81) (9) 96৪9০ 807 0০591010760, (0১) 9889 ৪” 
06181 49800186109 900 (০) 96869 8779 9০9০19$%, 

(ক) রাষ্ট্র এবং সরকার, (খ) রাষ্ট্র এবং অন্ঠান্ত সংগঠন এবং (গ) বাই্ও সমাডে 
মধ্যে পার্থক্য দেখাও । [পৃষ্ঠা ২৯-_ ৩৫ 
9. 70190093 6119 9121015081708 007. 1068)0176 01 46917106015” 8৪ চ 001৭ 


062৮ 916209180 01 09 96969. ৬178৮ ৪9 6109 6%:09196008 6০ 0179 10731001] 
01 020109159 10715010610 91 0 96৪6০ ০৪] 1058 ০0৮10 6০৭16০0] ? 


রাষ্ট্রের উপাদান হিসাবে “ভূখণ্ডের” অর্থ আলোচন1 কর। বাষ্ট্রের সব 


4 .101509059 6119 25186101) 1 9810 61) 17101%1009] 900. 60০ 90০1965, 
সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক আলোচন] কর। [ পৃষ্ঠা ৩৫--৩ 
তৃতীয় অধ্যার 


অনুশীলনী 


1. 101590559 0179 61১9০015 01 1015109 07161 186 0000959 210. ! 

189০: 567৪9 ? 
এশ্বরিক উৎপত্তিবাদ আলোচনা কর। মতবাদটি কি উদ্দেশ্য স 
করিষাছে? [পৃষ্ঠা ৩৮--ও 
2. 9696০ 800. 6%:10)11)6 0109 6)09০7৮ ০৫ 10:০9 8,9 90. 62018096100, 01 


011610 01 6009 56869. 100 5০0. 01500592825 912109906 ০% ৮8108 17. | 
3159 ০0 29850108, 


অনুশীলনী ২৩৭ 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি হিসাবে বলপ্রয়োগের মতবাদ আলোচনা] কবে। ইহাব 
ব্যেকোন সত্যতা থাকিলে তাহা দেখা ও। [ পৃষ্গা ৪০__-৪৩ | 
8, 08059210709206 1586৪ ০00. 10:08. 40050107092 20868 00. 0110102,.% 
15811017068 6109 86869006068 ০815109115, 
“সরকার বলের উপর প্রতিষ্ঠিত।” “সবকার জনমতের উপব প্রতিষ্ঠিত।” 
স্বব্য ুইটি আলোচন। কর। | পৃষ্ঠা ৪,_-৪৩ | 
এ, 101801198 6199 1১961810118] 2100 14611010118] 00790110901 1১9 0116]1) 
[ 508 98৪৮০, 
রাষ্ট্রের উৎ্পত্ি হিসাবে পিন্ঠৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ আলোচন1 কব। 
[পৃষ্ঠা ৪৩__৪৫ ] 
6, 70150035 01161091]5% %179 90018] 0010612.06 61১007০0106 0111 01 
| (১ 96৪6০, 
বাষ্ট্রে উৎপত্তি হিসাবে সামাজিক চুক্তি মতবাদ আলোচনা কব। 


[ পৃষ্টা৷ ৪৫৫০] 
€, 016 ৪ 0116192] 29620796901 610৪ 9০০18] 00:068.06 100901৬, 
সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমালোচন। কব । [পৃষ্ঠা ৪৫__৫৭ ] 


7, ])150899 619 1)011)69 01 9£'997176106 900. 006] 01009 1)06:991] ]70101)69 
[0 10019 89 62100000975 01 6116 90018] (020028.06 2017907৮ , 

সামাজিক চুক্তি মতবাদেব ব্যাখ্যাকর্তা হিসাবে হবস এবং লকের সাদৃশ্য 

* বৈসাদৃশ্ঠ বর্ণনা কব। [ পু্চা ৫*_-৫৩] 


8, 1001810100৮ 13008991017 1713 01)9015 01 900181 0006806996108 
) 0017)01106 6106 01)902198 01 13701010958 800. 1001০. 


কি ভাবে রুশে! তাহার সামাজিক চুক্তি মতবাদে হবস ও লকের মতবাদের 
যোগ সাধন করিতে চাহিয়াছেন তাহ! ব্যাখ্যা কর। [ পৃষ্ঠা ৫*__৫৩] 
9, 10150055 6100 735০01861010825 00207 01 116 0118) 01 609 9৮৪6০, 
বাষ্ট্রেব উৎপত্তি সম্পর্কে বিবর্তনমুলক মতবাদের আলোচন। কর। 
[ পৃষ্টা ৫৩-৫৬ ] 
চতুর্থ অধ্যায় 
অনুশীলনী 


1, 70150998 01161608115 07৩ 018010 (01801১72050) 010০1) 16£80706 
1ম 28609 01 61)9 9686০, 
রাষ্ট্রেব প্রকৃতি সম্পরকে জৈব মতবাদেব আলোচনা কব। [পৃষ্টা ৫৭-৬২ ] 


২৩৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


2, 10119 96869 ৪ 8 115106 0168,015177, 000 ৪ 11691639 10960000611 
[01809899 6109 ৪0017017999 ০1 61119 ৬15, 


“রাষ্ট্র একটি জীবস্ত প্রাণীদেহ__কত্রিম যন্ত্র নহে”--এই উক্তির সার্থক 
আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ৫৭ * 
9. 41109 028%010 0190: 19 1061606 & 58.61968.06075 53101809610] 
609 10896019 01 019 ৪6569 00 9 609১০01৮10১ 60109 60 96৪9,66 90৮:৮1 
[01590.85 610৪ ৪0৪901000, 

“জৈব মতবাদ যেরূপ রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা ?্দি 
পারে না, সেইরূপ রাষ্ট্রের কার্ধক্ষেত্র সম্পর্কেও বিশ্বাসযোগ্য নির্দেশ দান কবি 
পারে না।” এই মন্তব্যটি আলোচন কর। [পৃষ্ঠা ৫৭ ৬২ 

4, ]0190059 01161981]5 61১6 [0981156 ($19901066) 01১9০: ০01 61১৪ 96০66. 
রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে আদর্শবাদের (চরম মতবাদ ) আলোচন। কর। 
[ পৃষ্ঠা ৩২-৭. 
6, 4006 409০0106196 1015607 01 6119 96966 19 10 10806 17011071081 (. 
11701510061 17960020,%” 771য8.77)1106, 
*বস্ততপক্ষে চরম মতবাদ ব্যক্তি স্বাধীনতার শত্রু।” ব্যাখ্যা কর। 


পৃষ্ঠ! ৬২-৭০ 
6. 10190098 6179 019,712 61060701619 568৮০, 
রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় তত্বের আলোচনা কর। [ পৃষ্ঠা ৭০-৭৭: 
7. 117709 36269 11] 16119 6,851" 100,0711)0, 
“রাষ্ট্র অবলুপ্ত হইবে ।১* ব্যাখ্যা কর। পৃষ্টা ৭০-৭৭] 


৪, ডা 0969৪ 00 (%) 0010102] 101)60: ০01 60০ 9696০ ৪00 (1) 
715010971561011109017 01 6109 ১6৪69, 


টিকা লিখ (ক) রাষ্ট্রের প্ররুতি সম্পর্কে আইনমূলক মতবাদ, (খ) যান্র 
মতবাদ। ] পৃচা ৭৭০০৯, 


পঞ্চম অধ্যায় 


অনুশীলনী 
1, 109009 9০059:916065. 1790 815 165 8৮61010066৪ 
সার্বভৌমত্ত্ের সংজ্ঞা দাও। উহার বৈশিষ্ট্যগুলি কিকি? [পৃষ্ঠা ৮০-৮২ 
2. 10196106151) 0096৮69121/6£9], 7১011610891 000. 72010019 90৮91791010 


আইনগত, রাষ্টনৈতিক এবং জনগণের সার্বভৌমত্বের মধ্যে পার্থক্য কব। 
পৃষ্টা ৮২-৮৭ 


অনুশীলনী ২৩৯ 


৩, 22870109  0116198115 616 409610180,  ( 810101580) 
১০597912106, 


“সার্বভৌমত” সম্পর্কে অষ্টিনের মতবাদ ( একত্ববাদ ) আলোচনা কর। 
[ পৃষ্ঠা। ৮৭-৮৯ ] 


4. 1069 8 2069 00. 69 86630 01000. 615 010015610 না11৫০:১ ০ 
২0৪16161065. 


সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে একাত্মবাদী ধারণ! সম্পর্কে যে অভিযোগ কর! হয় তাহ! 
ব্যাখ্যা কব। [ পৃষ্ঠা ৯০-৯৩ | 


(1001৩ 


বঙ্গ অধ্যায় 
অনুশীলনী 


1,105$09 1/0, ])1901089 6119 17060792000. ৭9150610911 01 110৮. 
আইনের সংজ্ঞা দ7াও। আইনের প্রকৃতি এবং অনুমোদন আলোচনা কব। 
[ পৃষ্ঠা ৯৪-৯৫, ১০৩] 


2, 10908 139৭7 81)0. 10118 006 189 01067970৮ 5007099 আ161) 6161 
"০1619 1107)0168/009, 


আইনের সংজ্ঞা দাও এবং উহার বিভিন্ন উৎসের আলোচন কর । 
[ পৃষ্টা ৯৪-৯৫ | 
3, 1098708110৬ 820. 1)01206 006 6109 26196101) 19969910 110%% 0110 
১1০019116৩, 
আইনের সংজ্ঞা দাও এবং আইন ও নীতির সম্পর্ক আলোচন1 কর। 
[পৃষ্ঠা ৯৪-৯৫, ৯৭-৯৮ ] 
4, 4191 19 009 00920161020 ০01 11975. 10150088, 
“আইন স্বাধীনতার সর্ত।” আলোচন। কর। [পৃষ্ঠা ৯৮-১০০ 1 
&. 10159599 009 01767906 10681711768 10 1010)) 60১9 6600 41010992505 
1১90, 
“আ্বাধীনতা” শবটি যে সকল বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহা আলোচনা কব। 
পৃষ্ঠা ১০০-১০৩ | 
0. 0%1) 106621186101091 1197 199 19851990. 99 195 10 6159 ৪673০৮96089 
০1 0119 6900)? 01589 7:98901)5, 


আন্তর্জাতিক আইন কি যথার্থ আইন হিসাবে গণ্য হইতে পারে? উত্তবের 
গপক্ষে যুক্তি দেখাও । [ পৃষ্ঠা ১০৫-১০৮ ] 


২৪০ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


7..1170692068510709] [79 19 0109 58038101706 00176 01 10810700000 ' 
101500.59 6118 5686917061৮, 
«“আস্তজাতিক আইন বিধিশাস্থের বিলয়স্থান” এই মন্তব্য আলোচন] কর । 
[পৃষ্ঠা ১৩৫০১০৮ 
8, ৬1716900698 ০2. (1) 86018] 100, (9) 86028] 8067758, (3 
15009116, 
টিকা লিখঃ (ক) স্বাভাবিক আইন, (খ) স্বাভাবিক অধিকার এ* 


(গ) শাম্য। | [ পৃষ্ঠা ১৩৮১১ 
9. 1726 876 6109 92,19008208 ০011316016৬ ? 
হ্বাধীনতার রক্ষাকম্চ কি কি? পৃষ্টা ১১৩-১১৬ 
সপ্তম অধ্যায় 
অনুশীলনী 


1,17590)009 009 00980010069 ০? 96৮66, 1881003, 19070109155 816 
17১601)16. 


'রাষ্্, 'জাতি', 'জাতীয জনসমাজ' এবং “জনসমাজ' এই ধারণাগুলির তৎ 


আলোচন। কর। [ পৃষ্ঠা ১১৭-১১৮ 
2. 1096 976 0009 19.06015 6108৮ 69777 60 0:9969 ৪ 1386101091)65 ? 
জাতীয়তা গঠনের উপাদানগুলি কি কি? পৃষ্টা ১১৮-১২০ 


9. 1096 18 106806 0১ 28106 01 9911 09691020177962010 2? 10159098 11£ 
₹৪91068 800. 11170169610705, 


জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলিতে কি বুঝ? এই মতবাদটির মৃকা 


ও সীমাবদ্ধত| আলোচন। কর । [পৃষ্ঠা ১২০-২২ 
4, 10180088 6109 70110011016 006 18500, 0:06 96866, 
“একজাতি, এক রাষ্ট্র” এই নীতিটি আলোচনা কর। [ পৃষ্ঠা ১২০-২২, 


5, “86101081150 19 8 10060809 6০ 01511126100. “10109 2080. 6০ 
[066210961022815500 1198 600:00810 ২ 8610108115100" 10380055 617386 9680970061069, 


“জাতীয়তাবাদ সভ্যতার অন্তরায়” “জাতীয়তাবাদের মধ্য দিযাই 
আস্তর্জাতিকতায় পৌছান যায়।” এই মন্তব্য দুইটির আলোচন। কর। 
[ পৃষ্ঠা ১২২-২৫। 


অনুশীলনী ২৪১ 


6, 10180088 6108 ০1০৮৪, 00200081610 850. 10100610108 01 6109 [003৮68 
9650108 02£51018861020, 


লশ্মিলিত জাতিপুপ্রের উদ্দেস্ট, গঠন এবং কাধাবলী বর্ণনা কর। 
[ পৃষ্ঠা ১২৬-২৯ | 


অষ্টম অধ্যায় 
অনুশীলনী 


1». 19109 01614917810170, 1015010788 6209 0116979106 177961078 ০01 8,0001101)6 
11892091731), 


নাগরিকতার সংজ্ঞা দাও। নাগরিকত1 অর্জনের বিভিন্ন পন্থা আলোচন। 
ব। পৃষ্টা ১৩০-_-৩২ | 
9. ৬10৮6 0০ 50৮, 17190 1) 0 0161492 ?  [019611150191) 1১96৬১০0611 & 
(14910 &20. 80 81190. ড৬$11৮6 916 0109 0711019106 1061,07১ 01 2০010011171 
/148108171]) ? 
নাগবিক কাহাকে বলে? নাগরিকেব সহিত বিদেশীব পার্থক্য কব। 
গরিকতা৷ অর্জনের কি কি পদ্ধতি আছে ? | পষ্টা ১৩০-_-৩২] 
9. [০ ০00]0 5০০ 79209 “£09০৭. 01017%6775)711)” 7 1095087])8 0019 
11,018998 6০ £0০00. 97/61081)1]) 8/007. 1)081)6 008 )১০ 6109 00 10৫. 
:110৬90০ 
“ন্থনাগবিক” বলিতে কি বুঝ?” স্ুনাগবিকতাব পথে যে সকল অন্তবাখ 
স্ছ এবং কিভাবে উহা দৃব কব! যায তাহা আলোচনা কব। | পৃষ্ঠা ১৩২--৩৬ | 


নবম অধ্যায় 


অনুশীলনী 


1, 96969 2000. ০2191 ১০9 11010026906 21617689120. 00695 01 0, 03614018 
| 2200.610 ৪6৪,09. 
আধুনিকরাষ্ট্রে নাগরিকদের গুরুত্বপূর্ণ অধিকার ও কর্তবাগুলি আলোচন। 
চবি। 
2.77]0010)97959 ৮118 111079 17171001587 (01708)0197062,] 2121069 70101) ৪, 
1052910 32 9 00009]0 96৪৮৪ 927]055* 
বর্তমান রাষ্ট্রের নাগবিকগণ যে সকল মৌলিক অধিকার ভোগ করে তাহ! 
উল্লেখ কর। 
9, “13161065 1000]5 006108% 10280558, 
“অধিকারের মধ্যে কতব্য নিহিত আছে ।” আলোচন। কর। 


১৬ 


২৪২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


দশম অধ্যায় 
অনুঙ্গীলনী 
1, 10908 10820002905, 1018611)80191) 1১969910 1017906 ৪00. 17001166 
[106100028,0, 
গণতন্ত্রের সংজা৷ দাও। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য কর। 


[পৃষ্ঠা ১৫৬-১৫৮] 


9, 70806 ০০6 611৪ ৪6622860 800. 98107993 01 1)01000180 8৪ & 10 
01 007 91101009106, 


গণতান্ত্রিক সরকারের শক্তি ও দুর্বলতা আলোচন। কর । 
[পৃষ্ঠা ১৫৮-১৬১] 
৪, 1090 19 10196560281)11) ? ০ 009৪ 16 0197 17000 10682100280 ? 
একনায়কতন্ত্ব কি? গণতন্ত্রের সহিত উহার পার্থক্য কোথায়? 
[ পৃষ্ঠা ১৫৩-১৫৬] 


4, 10196117£0181) 199699]2. 10810001907 800. 10109689607:91)1]) 800. 1001176 
০0৮ 6109 00120.1620778 99991206181 6০ 01)9 ৪00909999 ০1 10910000180. 


গণতন্ত্র এবং একনায়কতত্ত্রের মধ্যে প্রভেদ কর এবং গণতন্ত্রের সাফল্যের 
সর্তগুলি আলোচন। কর। [পৃষ্ঠা ১৫৩-৫৫, ১৬১] 
€, 10150988 61)9 10890019 800. 01)98,0661186109 01 0, [16002861010 1181 
৪2 168 805 8176829ন 8100. 01990 ড8/)68899 ? 
যুক্তরাত্্রীয় শাসনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচন1 কর। ইহার সুবিধা ও 
অন্থবিধাগুলি কিকি? পৃষ্ঠ! ১৭০-১৭৩] 
6. ড11)90 99 6156 90001610178 77099889815 10] 629 10209861010, ০1 ॥ 
[59092861010 7? 7201706 006 169 1001169 8100. 0610001169০ 
যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সর্তগুলি কিকি? ইহার গুণাগুণ আলোচন। কর । 
[পৃষ্ঠা ১৭০-১৭৩] 
৭, 10190988 6119 20610169800. 0919068 01 8 [00082 10100 ০ 
£০597:01009106, 
এককেন্জ্রিক সরকারের দোষগুণ আলোচন। কর । [ পৃষ্ঠা ১৬৮-১৭০. 


8, 10186108018) 0০9৮7991, 0%1096 800 29810906281 1০201 ০ 
£০5910100906. 196 9৩ 6061 19900906156 1091169 900. 062097165, 


মন্ত্রিপরিষদশাসিত এবং রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের পার্থক্য কর ও উহা 
দোষগুণ আলোচন] কর। [পৃষ্ঠা ১৬৩-১%৬, 


অনুশীলনী ২৪৩ 


একাদশ অধ্যায় 
অনুশীলনী 


1. 10189098 6108 58106 800. 11016961025 01 60০ 00060109 01 991১9796101 
1 100 913. 
ক্ষমতা বিভাজন নীতির মুল্য এবং লীমাবন্ধত1 সম্পর্কে আলোচনা কব। 
[ পৃষ্ঠা ১৭৪-১৭৭ ] 


2, নুণম 18 1910 10098191080 0681781)19 6০ 08 0০৮ 619 70170010019 
: ৪909৮961010, 01 0087৪ 10) 6106 ৫০৮91101097)68] ০::08%01586100. 01 & 868,69 % 


ক্ষমতা বিভাজন নীতি কতদৃব পর্যস্ত গ্রহণযোগ্য এবং বাঞ্ছনীয ? 
[পৃষ্ঠা ১৭৪-১৭৭ ] 


2,.19:9100108 6119 0989 107 8700 90811796  1310800618119]1), [1৬ 
|9867981075, 


ছ্বিপরিষদ কক্ষের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দেখাও । [পৃষ্ঠ। ১৭৭-১৮০ ] 


4, 10688021109 6109 7096076 ০01 10170610119 70911021080 195 0109 11661919609 
। 07009], 96966, 


আধুনিক রাষ্ট্রে আইনসভার কীর্ধীবলীর প্রকৃতি বর্ণন। কর । 
পৃষ্ঠা! ১৮০-১৮২ | 


5. 10190539 6009 019 ০01 09101977510 8 00009.012 96969, 170৮ 08) 
৪০ 1780910670061709 ০01 00101975109 €09:9)6990. ? 


আধুনিক রাষ্ট্রের বিচীরবিভাগের ভূমিকা বর্ণনা কব। কিভাবে 
চারবিভাগের শ্বাধীনতা! রক্ষা করা যায়? পৃষ্ঠা ১৮৫-১৮৭ ] 


6. 170170৮ ০0৮6 60৪ 1001007:69009 800. 10120610208 ০ 0010105 10 & 
900.911) 9686০, 


আধুনিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের গুকত্ব এবং কার্ধাবলী বর্ণনা কর । 
[পৃষ্ঠা ১৮৫-১৮৭ ] 


৭. ভ1)96 675 606 001161081. 80101019686159 8100. 19191 8059 10100610108 
| 019৩ ]7900615৩, 


শাসন বিভাগের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা কি 
ক? [পৃষ্ঠা ১৮২-১৮৫] 


২৪২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


দশম অধ্যা় 
অনুশীলনী 
1, 10809 10901001905, 10196110809) 1১০৮99], [01799 800. 10001601 
1)9177007:8,0, 
গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দাও। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য কর । 


[ পৃষ্ঠা ১৫৬-১৫৮] 


2, ১0806 006 609 96290860800. 79810799501 10010007805 88 & 1010 
01 00911001916. 
গণতান্ত্রিক সরকারের শক্তি ও দুর্বলতা আলোচন। কর । 
[ পৃষ্ঠা ১৫৮-১৬১: 
৪. ড/178% 15 10106860181911) 2 ০৬ 0098 16 01097 [0700 17910700180: 
একনায়কতন্ত্রকি? গণতন্ত্রের সহিত উহার পার্থক্য কোথায় ? 


[ পৃষ্ঠা ১৫৩-১৫৬. 


4, 10186108018] 1096জ997 [0910007805% 800. 101069602:91)1]) 800 70011] 
০৪৮ 009 901501610175 99991)619] 60 0189 ৪090998 ০1 10910007805. 


গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রের মধ্যে প্রভেদ কর এবং গণতন্ত্রের পাফল্যে। 

সর্তগুলি আলোচন। কর। [পৃষ্ঠা ১৫৩-৫৫, ১৬১ 

6, 10190988 6119 20896019 ৪20 017818069186109 ০016 79062861010. 118 
৪৩ 168 90.58,79695 8100. 01990 58/068,£98 ? 

যুক্তরাধ্ীয় শাসনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচন1 কর। ইহার স্থৃবিধা * 

অস্থুবিধাগুলি কি কি? [পৃষ্ঠা ১৭০-১৭৩ 


6. ড1)8৮ 216 609 90210161008 17706099885 107 6109 10710086100. ০1 
[79097961010 ? 70106 ০০ 169 0091168 8100. 0917787169০ 


যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সর্তগুলি কিকি? ইহার গুণাগুণ আলোচন। কর । 
[পৃষ্ঠা ১৭০-১৭৩ 
7,10190988 608 1291168 800 0816068 01 9 [00267 1020 ৫ 
£০5৪7076106, 
এককেন্দ্রিক সরকারের দোষগুণ আলোচন] কর । পৃষ্ঠা ১৬৮-১৭, 


8. 701561778019)) 96900, 08001096800 71981090659] ৫0] € 
£০5921010)9106, 1596 829 61091 25879906155 2061069 800. ৫.60097168, 


মন্ত্রিপরিষদশাসিত এবং বা্পতিশাসিত সরকারের পার্থক্য কর ও উহার্দ 
দোষগুণ আলোচনা কর । [ পৃষ্ঠা ১৬৩-১৬৬ 


অনুশীলনী ২৪৩ 


একাদশ অধ্যায় 
অনুশীলনী 


1, 10150098 6135 ৪109 800 1110716961029 01 006 000610106 01 98181961017 
9 100 923. 
ক্ষমতা বিভাজন নীতির মূল্য এবং সীমাবদ্ধত৷ সম্পর্কে আলোচন1 কর। 
[ পৃষ্ঠা ১৭৪-১৭৭ ] 


2, 70দ7 18719 16 1009911)19 8110. 06817%)19 60 ০৪ 00৮ 6116 0:17010)19 
9 ৪0109786101, ০ 00815 10 6106 ৫0৮61017007069] 01280158101) ০ 8 86৪69 ? 
ক্ষমতা বিভাজন নীতি কতদুর পর্যস্ত গ্রহণযোগ্য এবং বাঞ্ছনীয়? 
পৃষ্ঠা ১৭৪-১৭৭ ] 


2, 11581010960 0589 10৮ 900 0/£811096 13108)01917811910), [716 
|1198678610009, 


দ্িপরিষদ কক্ষের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দেখাও । পৃষট। ১৭৭-১৮০ ] 


4, 109901079 639 1208609 01 [01000610108 10971077760 109 (119 116019186079 
21 2, 10)00910 56969, 


আধুনিক রাষ্ট্রে আইনসভার কার্ধাবলীর প্রকৃতি বর্ণনা কর । 
[পৃষ্ঠা ১৮০-১৮২ ] 


5, 710180999 6106 2019 01 00010197520 8, 1000.000 9৮9৮৪, 7০ ০9 
68০ 118091)017092009 ০01 001019] 199 €0979770960. ? 


আধুনিক রাষ্ট্রের বিচারবিভাগের ভূমিকা বর্ণনা কর। কিভাবে 
বিচারবিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়? পৃষ্টা ১৮৫-১৮৭ ] 


| 6. ০208 ০০৮ 6106 17010069099 900. [00610108 ০01 90101915 10 ৪, 
1000620) 96869, 


আধুনিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের গুরুত্ব এবং কার্যাবলী বর্ণনা কর । 
পৃষ্ঠা ১৮৫-১৮৭ ] 


ণ. ভ্া96 875 609 00116109]. 8010010196186155 800 19£191 8616 10100610708 
91 1159 17150900619, 


শাসন বিভাগের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা কি 
কি? [পৃষ্ঠা ১৮২-১৮৫] 


২৪৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


দ্বাদশ অধ্যায় 
অনুশীলনী 


1, 70189088 6126 17)0151009119620 171)6075 29858701106 6109 10100610105 
6196 (90561010091), 


রাষ্ট্রের কার্ধাবলী সম্পর্কে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ আলোচন1 কর। 
[ পৃষ্টা ১৮৯-১৯: 
৪. 9969 800. 6380011)9 6139 0:0962109 ০৫ [70110 0%1191, 
ব্ক্তিস্বাতঙ্্যবাদের আলোচনা কর। 
[ পৃষ্ঠা ১৮৯-১৯: 
9. 7080 19 90০18119170 92 [01900.88 6118 ৮%2:1009 10109 ০01 900181197), 
সমাজতন্ত্রবাদ কি? সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্নরূপ বর্ণন! কর। 
. | পৃষ্টা ১৯১-১৯ 
4, 096, 20 ০০ 010101010) 911090101১9 6178 70::01)67 ৪1)10979 ০011 
৪৮৪6০ 2 3159 1:98,90108 107 002" 80091, 
তোমার মতে রাষ্ট্রের সঠিক কার্যাবলী কিকি হইবে? তোমার উত্ত; 
স্বপক্ষে যুক্তি দাও। [পৃষ্ঠা ১৯৪-১৪ 


অয়োদশ অধ্যায় 
অনুশীলনী 


1. 10196110605] 096997 11610. 800. 719511019 00191 65610108. [01500 
(1১617 759109০৮1৮9 10971688220. 0919০%৪, 


নমনীয় ও অনমনীয় সংবিধানের পার্থক্য কর। উহাদের দোষগুণ আলোচ 
কর। [ পৃষ্টা ২০১-২৭২ 
2. 1086 19 ৪, 00709616060 2 ০ আ০০]৭ 5০0 09188815 610810) 2 


সংবিধান কি? কি ভাবে উহার শ্রেণীবিভাগ করিবে? [পৃষ্ঠা ১৯৯-২০২ 


চতুর্দশ অধ্যায় 
অনুশীলনী 


1,:109909 ৪, 19০01161081 109৮৮, ছড786 925 0006 10009610298 ০1 00131. 
0%16169 11) % 10912009290 2 


রাষ্ট্রনৈতিক দলের সংজ্ঞা দাও। গণতন্ত্রে রা্নৈতিক দলের কার্ধাবলী 
কি? [পৃষ্ঠা ২৩২০, 


অনুশীলনী ২৪৫ 


2. 10180098 0159 8661086]) 800. 98107698001) 10975588612) 10 0109 
0000 06127002810 68,693, 


আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দলব্যবস্থার দোষ ও গুণ বর্ণনা! কর। 
[পৃষ্ঠা ২০৭ ২১০ | 
9. 10150099 6109 109609 ৪৭. 10180610009 01 001161091 08:6:95. 4509 


001161081 08:6195 21501910910887916 10) 0.910007:90199 ? (16 268,805 10 ০: 
8109 ঘা 91", 


রাষ্ট্রনৈতিক দলের প্রকৃতি ও কার্ধাবলী আলোচন1 কর। গণতন্ত্রে রাষ্ট্রনৈতিক 
দল কি অপরিহীর্ধ ? তোমার উত্তরের ব্বপক্ষে যুক্তি দেখাও। [পৃষ্ঠা ২০৩--২০৬] 


4. 1208001109 0179 1069/01106 ০01 20016116165 9536010 2,100 63080001719 169 
80158068295 8100. 01990. ৮8,26899, 


বহুদলীয় ব্যবস্থা ব্যাখ্যা কর এবং ইহার স্ত্ববিধা ও অস্থুবিধা লইযা 
আলোচন। কর। [পৃষ্ঠা ২১১--২১২ ] 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
অনুশীলনী 


1, 108৮ 0০0 5০0, 20687 105 00110 01011010102 [70 1916 10:10019690 
চ110. 10)0010090. ? 


জনমত কাহাকে বলে? উহ! কিভাবে গঠিত হয়। | পৃষ্ঠা ২১৩--২১৭ ] 


9. [06976 7১00110 01101010, 900 10106 006 169 11001)07691009 11 
1)91000180%, 


জনমতের সংজ্ঞা দাও এবং গণতন্ত্রে জনমতের গুরুত্ব নির্ধারণ কর। 
পৃষ্ঠা ২১৩--২১৫ ] 


ষোড়শ অধ্যায় 
অনুশীলনী 


1], 1£09 101: 800. 8.£811)96 9016199] 40418 90058. 
সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ত্বপক্ষেও বিপক্ষে যুক্তি দেখা ও। 
[পৃষ্ঠ। ২১৮--২২২ ] 
2, ১1206 10: 800. 86917096 চু 01090 90886, 
নারীর ভোটাধিকারের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দেখা ও। 
[ পৃষ্ঠা ২২০--২২২ ] 


২৪৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


8, 118000179 6109 11000268009 ০৫1 109 11806 6০0 ০৮০, ডা1%6 97৩ 06 
00811908610108 ০01 9, 066] 20 8, 0000.00 061000028০৬ ? 


ভোটাধিকারের গুরুত্ব আলোচনা! কর। আধুনিক গণতন্ত্রে ভোটদাতার 
যোগ্যতা কি কি? পৃষ্ঠা ২২৩--২৪, ২২৮] 


4, 10156106018] 109৮%০90 10175068100 10017606 11190610120, 10)19005$ 
(11917 19910906159 2081168 900. 09190%3, 


পরেক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের পার্ক; কর |. উহাদের দোষগুণ আলোচনা 
কর। [ পৃষ্টা ২২২_-২২৩] 


6, 7080088 6116 ৪8009 106611005 61096 10959 1096] 50986] 101 176 
1'902:999106%6101 01 0017)01716165 277 0179 19615195079, 


সংখ্যালখিষ্টের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে যে সকল পদ্ধতি আছে তাহা আলোচনা 
কর। [পৃষ্ঠা ২২৪__২২৮] 


6. 70190088 07116108115 6179 ৪9691. ০01 10010076109] 2610989168,61017১ 
88 0, 11166100. 01 10117017165 26107699610696101), 


সংখ্যালঘিযের প্রতিনিধিত্বের উপায় হিসাবে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের 
আলোচন। কর। [ পষ্ঠা ২২৪-_-২২৭] 


13010781) (0101ড6191 
7011668] 96197)06 


1969 


1. বাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন অনুসন্ধান পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচন1] কর। 
101900.859 619 010619106 179611005 ০1 ৪610 11) [১0116102] 00161706, 
2, রাষ্ট্রের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলভিত্তিক তত্বটি আলোচনা কর এবং যুক্তি সহযোগে 
ইহার ক্রটি দেখাও । 
56৪6০ ৪100 55820176 6119 70709 1011190৮ 01 6159 011111 01 60৪ 569০, 
৪. আইনের সংজ্ঞা নিদেশ কর এবং আইন ও নীতির সম্পর্ক বর্ণনা] কব। 


06909 1197 9107 00106 ০০6 6109 01861706101) 1)০০01) 19 2170 
২[০৪1165. 


4. স্থনাগরিকতার প্রতিবন্ধক কি কি? কিভাবে উহাদের দূর কর! যা? 


ড।1)90 979 0100 10111007099 60 £০9০0. 0161261081)1]) ? 1705 081) 61)0% 
1)6 087'901009 ? 


£. উদাহরণ সহযোগে পার্লামেন্টীয ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকাবের প্রভেদ 
ব্যাখ্যা কর এবং ইহাদের দোষগুণ বর্ণনা কব। 
175101817 1617 111096610205 609 01961706100 100956017 128111177616075 


106. 1219910.9700181 10109 01 905%920107091)6, 1786 919 61101 01017169010 
01011617168 ? 


6, গণতন্ত্র বলিতে কা বুঝ ব্যাখ্যা কর। গণতত্ত্কেকি কি উপায়ে সকল করা 
ধায়? 


ডড7৪৮ ০০ 500. 2098 05 10911007005 ? ড11786 276 609 90170161025 
0০938870018] 6০ 6109 9099889 ০01 10617000790 2 


1. আধুনিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের গুরুত্ব এবং কার্ধাবলী সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ 
'লখ | 


116০ 22. 6৪৪৪১ ০00 6109 17001007691009 200 10100610109 01 ৮17৪ 
[0030$8য 10. ৪, 11009100 58269. 


৪. ঘিপরিষদ আইনসভার স্বপক্ষেও ৰিপক্ষে যুক্তি দেখাও । 


70180089 610৩ 81601762069 102 800. 8£81118 0106 13108707912] 19218180159 
১৪০62), 


২৪৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচয় 


9. সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব প্রথার স্বরূপ আলোচন1 করিয়! উহার দোষগ্" 
দেখাও। 


£1081589 606 10000101901 70009102091 0901989286107, ৪] 
0190598 168 90581068898 80. 019808068268. 


10. যুক্তি সহযোগে রাষ্ট্রীয় আদর্শবাদের সার্থকতা বিচার কর। 
0106198115 6য800109 (206 1098%1186 6106০) ০0৫ 6206 ৪6966. 


